অষ্টম উল্লাস | 


অথ বুন্দাটবী-দেবী তদ্বৃন্দেষু পুরস্কৃতা । 
অনুষ্ট,বাদিচ্ছন্দঃস্থ গায়ত্রীব ব্যরোচত ॥ ১.॥ 
মদাঘৃর্ণেরপি তদা তেষাং নেত্রমধুত্রতৈঃ ৷ 
সম্পন্মধুভরঃ পাতুমৈষি তস্তাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২। 
অংশুরংশুকমেতস্তাঃ ক্রিন্নমাত্মনি লীনয়ন্‌। 

স্বয়ং দশা দুস্রবেশঃ শাটা-পাঁটবমীয়িবান্‌ ॥ ৩ ॥ 
তদাঙ্গমার্জনাবধ্য-পরিকন্মাণি কন্মাণি। 
ইষ্টমুনিবরাদিষ্টমীহামূহে সখীজনঃ ॥ ৪। 


০ ক্স্পাকপিক্কা ৪ | 
অথ বেশ-বিস্তাসাঁদিকং বর্ণিষ্যন্‌ প্রথমত স্তম্তাঃ শোভাবিশেষমাহ__ 
অথ বৃন্দাটব্যাঃ দেবী কৃতাভিষেকা প্রেয়সী পুরস্কৃত পুজিতা সতী তন্তাঃ 
বন্দে গণেষু ব্যরোচত ব্যরাজত। তত্র দৃষ্টাস্তঃ__-অনুষ্টুবাদিচ্ছন্দঃন্ত 
মধ্যে গায়ত্রী ইব। গায়ত্রীচ্ছন্দসামহমিতি শ্রীভগবদ্গীতোক্তিতঃ সা 
যথা ছন্দসাং মুখ্যা» শ্রীরাধাপি গণীধ্যক্ষা' সতী অশোভততরামিত্যর্থঃ । 
ইতঃপ্রভৃতি অনুষ্টপ, ছন্দঃ ॥ ১॥ তদা! তেষাং মদেন আ৷ সম্যক্‌ ঘূর্ণাযুক্তৈঃ 
অপি নেত্রাণি এব মধুত্রতা ভ্রমর! -স্তৈ তন্তাঃ রাঁধায়াঃ সম্পৎ্ গুণোৎকর্ষ 
এব মধু তন্ত ভর অতিশয়ঃ পাতুং এষি রধ্যত [ই ইচ্ছায়াং কর্মণি 
লুডি রূপং1॥২ ॥ এতম্তাঃ অংশুঃ অঙগপ্রভ। ক্রিন্নং আর্রংৎ অংশুকং 
বন্্ং আত্মনি লীনং শ্রিষ্টং কুর্ববন্‌ অথচ স্ব়মাত্বনা দশ! নয়নেন ছুশ্াবেশঃ 
ছুলক্ষ্যঃ অপি পট্যাঃ বস্তুস্ত যবনিকায়া ব৷ পাঠান্তরে শাট্যাঃ পাঁটবং পটুতাং 
ঈয়িবান্‌ প্রান্তবান্। অঙ্গলাবণ্যমেব তাৎ বস্্বৎং আচ্ছাদয়ামাসেতি 
ভাব ॥৩॥  তত্প্রসাধনকর্ম সবিস্তারং বর্ণয়তি--তদা অঙ্গমার্জনা চ 
রধ্যং শ্রেষ্ঠং পরিকর প্রসাধনং চ তম্মিন কর্মমণি সখীজনঃ ইঞ্টারাঃ অভী্ট- 
দেব্যাঃ মুনিবরায়াঃ পৌর্ণমান্তাঃ আদিষ্টং -আদেশং ঈহাং বাঞ্চাং উহে 
অকরোৎ্।  [বহ প্রাপণে - আত্মনেপদে - লিটি,  দ্বিকর্মকত্বং ] | 9 ॥ 
২৪ 


| ৩৭০ ] 


ততা৷ কাগ্পটী তাভিঃ সমন্তাদপি সুক্রবঃ | 

অদীব্যৎ পরিবেষশ্রীরমৃতাংশু-তনোরিব ॥ ৫ ॥ 

যয়ো নিমেষ্ঃ কল্পায় কল্পতে ব্যতিলোকনে | 
তাবন্তরা জবনিকা লোৌকাঁলোকায়তে ন কিং ॥ ৬ ॥ 
বিশ্লেষং দয়িতৌ লব্ধৌ তো তিরক্করিণী-কৃতং। 

প্রেম! কিল মিথঃ প্রেম। সাক্ষাদক্ষৌরপুক্ষুরৎ ॥ ৭॥ 
রুদ্ধা দৃষ্টিচকোরীণাং তৃপ্তিং কর্তমিরবালিভিঃ 
চন্দ্রাননেয়ং তন্মধ্যে স্বকুলৈ (সঙ্কুলৈ) রাবৃতাংশুভিঃ॥৮ 
গুরূণাং ব্যবধাকারং প্রতীসারম্তমন্তরা । 

অথ রাধাহধিনোদালীঃ স্বৈর্মের-সমীক্ষয়া ॥ ৯॥ 


তা সখীভিঃ স্ুক্রবঃ রাধিকাঁয়াঃ সমস্তাদপি চতুদ্দিক্ষু ততা৷ বিস্তারিতা 


কাঁগুপটা অন্তঃপটঃ তদা অমৃতাংশোঃ চন্দ্রম্ত তনোঃ মূর্ভেঃ পরিবেষস্ত 
মগ্ডলশ্ত শ্রীঃ শোভা ইব অদীব্যৎ ব্যরাজত, তছ্‌ক্তং_-বাতেন মগুলীভূতাঃ 
কুর্ধ্যাচন্দ্রমসোঃ করাঁঃ। মালাভ। ব্যোয়ি তন্থুতে পরিবেষঃ প্রকীত্তিতঃ ॥৫॥ 


কিশোরয়ো দর্শনীভাবেন মহাছ্ঃখমাহ-_যয়োঃ রাধাকুষ্য়োঃ ব্যতিলোকনে 


মিথে! দর্শনে নিমেষখ অপি কন্পায় কল্পতে কল্পবৎ জুদীর্ঘতমো ভবে; 
অত্র বূঢ়ভাবস্তান্ুভাববরূপং নিমেষাসহত্বং  ক্ষণকল্পত্ব্চ বিরহাবসরে 
প্রদর্শিতং। তৌ অন্তরা মধ্যদেশে জবনিকা তিরস্করিণী লোকালোক- 


পর্বতঃ ইব আচরতি নকিং? আঁচরত্যেব। অন্তলোক্যতে কৃর্য্যরশ্মিভিঃ 


স্পশ্তমানত্বাদিতি লোকঃ। তথা বহিঃ কৃর্য্যকিরণাম্পর্শীৎ ন লোক্যতে 
ইতি অলোঁকঃ। লোরুঞ ঈক্ষে কর্মণি ঘঞ্.। লোকশ্চেতি অলোঁক- 
শ্চেতি লৌকালোকঃ। লুপ্তোপমা ॥৬ & তয়োঃ বিপ্রল্তেইপি প্রেম- 

কৃত-বিক্ষৃত্তিমাহ-__প্রেক্স! ক্র তিরস্করিণ্যা ঘবনিকয়। কৃতং বিশ্লেষং বিয়োগং 
রাহাত তৌ দয়িতৌ ( কর্মণি প্রথমা ) পুনঃ প্রেমা এব অক্ষোঃ 
সাক্ষাদ্পি মিথঃ পরস্পরং অপুষ্ষুরৎ ক্ফুত্তিং কারিতবান্। [[ক্ফর্ 
পিচি+লুডি ]। বিপ্রলস্তেইপি বিশ্ফৃপ্তিরিয়ং সাক্ষাদর্শনাকারৈব, ক্ফৃত্তি 
সামান্তম্ত রত্যাঁদাীবপি দৃষ্টেঃ। তদেবোক্তং অক্ষৌঁঃ সাক্ষাদিত্যনেন ॥ ৭ ॥ 
ৃষ্টিঃ নয়নমেব চকোরী তাঁসাং তৃপ্তিং কর্তমিব আলিভিঃ সখীভিঃ ইয়ং 
চক্ত্রাননা তন্মধ্যে যবনিকা-মধ্যে সঙ্কুলৈঃ সরকতর স্বাসাং নি অংশুভিঃ 





| ওপর] 
তাভিরুদ্গমনীয়ং সা রমণীয়ং সমর্পিতং 
বিদলদ্দল-নীলাজলোচনশ্রীরশিশ্রিয়ৎ ॥ ১০ ॥ 
 যদেতদ্‌ বসিতং দেব্যা! বস্্রমুদ্ধাপনে তনোঃ। 
বিভ্রংশাদিব তন্ভীতং সিঘেদ আানবাসিষাঁৎ ॥ ১১ ॥ 
অথ শুক্ষেণ বস্ত্রেণ মৃষ্টং কুস্তল-মণ্ডলং । 
মল্লীবলয়িধন্মিল্লমস্তামাল্যো বিনিন্মমুঃ ॥ ১২ ॥ 
রাধা তত্রাভিষেকান্তে কান্তি-সাআজ্যমাত্বনঃ | 
দ্রষ্টং কিল পরিষ্ষারমবাতীতরদালিভিঃ ॥ ১৩ ॥ 
অবস্ত বস্ত্র সা হংসৈ ধৈ বিচিত্রিতমত্র তান্‌। 
কাঞ্চিবল্ল্যা নাদয়ন্তী ন্াস্তজীবানিবাকৃত ॥ ১৪ ॥ 





কিরণপটলেঃ আবৃতা সতী রুদ্ধা অবরুদ্ধ! ॥ ৮॥ অথ তত্রত্য-সেবাঁমাহ-_ 
গুরূণাং ব্যবধাঁকাঁরং ব্যবধানকাঁরকং তং প্রতীসারং [প্রতিসরঃ এব 
স্বার্থে $ঃ] মগ্ডলং অন্তরা মধ্যে অথ রাধা স্বৈরং যথেচ্ছং যথা স্তাত্তথ। যা 
ম্মেরা ঈষদ্ধান্তযুক্তা সমীক্ষা সন্দর্শনং তয়া আঁলীঃ সখীঃ অধিনোৎ 
অগ্রীণাৎৎ ॥ ৯ ॥ বন্্র-পরিধানমাহ--তাভিঃ সখীভিঃ সমপিতং রমণীয়ং 
উদ্গমনীয়ং ধৌতবস্ত্র-যুগলং সা অশিশ্রিয়ৎ অগৃহাৎ। [ শ্রিঞ্ু সেবায়াং 
লুডি রূপং ]। তাঁং বিশিনষ্টি-_বিদলন্তি প্রক্ষুটত্তি দলানি যস্ত তথাবিধং : 
যৎ নীলাঁজং নীলপদ্নং তদিব লোচনন্ত শ্রীঃ যন্তাঃ তথাবিধ। দরবিকসিত- 
নীলনয়ন! রাধা বন্্রং পরিদধাতি ম্ম ॥ ১০ ॥ তনোঃ উদ্বাঁপনে উনুক্তী- 
করণে যদ্‌ এতদ্‌ বস্ত্র দেব্যা বৃন্দীবনেশ্বধ্যা বসিতং পরিহিতমাঁসীৎ, তদ্‌ 
বিভ্রংশাৎ অঙ্গবিচ্যুতেঃ ভীতং সদিব ন্নানস্ত বাঁঃ জলং তন্ত মিষাঁৎ ছলেন 
সিঘেদ ঘর্মীক্তমভূৎ ॥১১॥ কেশ-সংস্কারাদিকমাহ-_-অথ শুদ্কেণ বস্ত্েণ 
অন্তাং মুষ্টং জলনিমুক্তং কুত্তলানাং কেশানাঁং মণ্ডলং মল্লীভিঃ বলয়িতং 
বেষ্টিতং ধন্সিল্পং কবরীমিত্যর্থঃ আল্যঃ সখ্যঃ বিনির্্মুঃ বিরচিতবত্যঃ ॥ ১২ ॥ 


তত্র অভিষেকম্ত আস্তে রাধা আত্মনঃ কান্তিসামাজ্যং রূপরাশিং দষ্ট 


আলিভিঃ পরিষ্কারং ভূষণাঁবলিং অবাতীতরৎ উত্তারয়তিত্ম | [ত প্রবন- 
তরণয়োঃ 'িচি লুডি রূপং ]) কিলেতি জন্তাবনায়াং ॥ ১৩॥ পরিহিত- 
বন্ধস্ত বৈশিষ্ট্যমাহ_ষৈঃ হংসৈঃ বিচিত্রিতং চিহ্তিতং বন্্রং সা অবস্ত 


টির ] 


রক্ত। মুগমদৈ শ্চোলী চিত্র-সৌরভ-বাঁসিতা । 

তয়! পরিহিতা' সুক্ষ ভিন্নাসীন্নাঙ্গরাগতঃ ॥ ১৫ ॥ 
শ্টামস্ত তস্ত চোলস্ত রক্তকং বহিরুদূবভৌ । 

কৃষ্ণে৷ রাগাবৃতং কিন্বা তন্তা! হৃদয়মভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥ 
অরিক্ততার্থমেবাদৌ পুট্পৈরেষা পরিস্কৃতা । 

কৃষ্ণস্ত তদ্বনশ্রী বা রেজে পুষ্পেযু-কান্তিদা ॥ ১৭ ॥ 
ভিন্ন বৃতিকয়। কান্ত্যা ধিম্বতী সা বহিগস্থিতান্‌। 
আকৃষ্টেইস্তঃপটে সুষ্ঠু সন্নটীব বিদিছ্যাতে ॥ ১৮। 


পরিহিতবতী তাঁন্‌ কাঁঞ্চিলতয়া নাদয়স্তী কলং কারয়্তী স্তাস্তজীবাঁন্‌ স্যাস্ত- 


জীবনান্‌ ইবারুত অকার্ধীৎ। উতপ্রেক্ষেয়ং। (বৃ) পুস্তকে পাঠীন্তরং__ 
অবস্ত বস্ত্র সা হুংসৈ ধৈঁ বিচিত্রতমেষু তু । কাঞ্চিবল্ল্যা শব্দবৎস্ত প্রাণ- 
হ্যাসমিবাকৃতেতি ! অর্থস্ত সমান এব ॥ ১৪॥ কঞ্চলিকাধারণমাহ-_ 
মুগমটৈঃ কম্ত রিকাভিঃ রক্তা রঞ্জিতা অতঃ বিচিত্রৈঃ অপূর্বঃ সৌরভৈঃ 
স্থগন্ধৈঃ বাঁসিতা স্থরভীকৃতা তথা হুক্ষা শ্রক্ষ চোঁলী কঞ্চুলিক। তয় রাধয়া 
পরিহিতা__সা অঙ্গরাগতঃ বিলেপনাদিতঃ ন ভিন্ন আসীৎ, সমানবর্ণ্‌ 
এবাসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তদবৈশিষ্ট্যমপ্যাহ__তন্ত শ্ামবর্ণস্ত চোলস্ত বহিঃ 
রক্তকৎ, রক্তবর্ণং এ প্রাকাশত। তন্রোপ্রেক্ষা--কৃষ্ণঃ তন্তা 
_ রাধায়াঃ. অন্ুরাঁগেণাকৃতং আঁচ্ছাদিতং হৃদয়ং বক্ষোঁদেশং অভ্যগাৎ 
অভিসসার বা ইব কিং? ১৬॥ অরিক্ততার্থং দেহস্ত নিরাভরণত্বহাঁনযে 
আদৌ এব সা! পুশ্পৈঃ পরিষ্কৃতা ভূষিতাসীৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষা__কৃষ্ণস্ত 
তন্ত বৃন্দাবনস্ত শ্রীরিব স| পুষ্পেষু কান্তিং জ্যোতিঃ দদাতীতি বা দ্যতি 
অবখগ্য়তীতি বা কান্তিদা সতী রেজে ব্যরাঁজত। যদ্বা পুষ্পেষুঃ কাঁমঃ 
তন্তাপি কান্তিনাশিকা যদ্ধা পুষ্পেষুঃ মূর্তমহাশৃঙ্গারঃ কৃষ্ণ তন্তাপি কান্তিং 
কামনাং দদাতি গতীতি বা। প্রথমপক্ষে স্বাভিলাষং জনয়তি, ' অস্ত 
তু যথেষ্টভোগসামগ্রীং সংপ্রদার বাসনা-পরিপূরিকেত্যর্থট দর্বকান্তি- 
রিত্যুক্তেঃ ॥ ১৭ ॥ বৃতিকয়া যবনিকয়! ভিন্ন পৃথক্রৃতাপি সা কাস্ত্যা 
অঙ্গজ্যোতিষা বহিঃস্থিতান্‌ সর্ধ্ধান্‌ ধিন্বতী প্রীণয়ন্তী সতী তথা অন্তঃপটে 
ঘবনিকায়াং আকুষ্টে অপস্থতে চ সন্নটা উত্তম! নর্তনকারিণী ইব সুষ্ঠ, 
যথা শ্তাত্তথা বিদিছ্যুতে জানি | (বু). পুস্তকে দ্বিতীয়ার্ধমেব₹_- 
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রাঁধা-মাধবয়ে! ছন্দং রূপং মুহুরগীক্ষিতং । 
মেনে তদ। যদীশ্চর্যং তন্নাশ্চর্্যমপীদূশি ॥ ১৯ ॥ 
তদা তাং স্তোতুমারন্ধা বিধুধাদি-বধূজনাঃ। 
উদ্তীং রবি প্রাতঃ সন্ধ্যাভিবন্বকাঃ ॥ ২০ ॥ 
তস্তা নিমগ্ছনে চন্দ্র স্তপঃক্ষীণ ইতীব তে। 
অনানীয় তমাত্বীয়-চিন্তারত্বেন তদ্যধুই ॥ ২১। 
সার্ধং পরাদ্ধমণিভি শ্চক্ষুভি ভ্রমিতৈরমী ৷ 
প্রেয়া নিমঞ্নাকন্ম স্বৈরপি স্ষুটমাচরন্‌ ॥ ২২॥ 
বুন্দাবন-মহারাঁজ্জী স্নান-সিংহাসনাৎ পরম্‌। 
অরূরুচৎ গীঠরত্বং নখরত্ৈঃ পদাজয়োঃ ॥ ২৩ ॥ 
অথ হেয়ঙজগবীনে সা মুখমালোকয়ন্মুদা ৷ 
স্বজননেেহ-সন্দোহে নিমগ্রমিব চাক্ষুষে ॥ ২৪ ॥ 


কৃষ্ঠাবৃতিকয়! ষ্ঠ, নাট্যকত্রীব দিছ্যুতে । অর্থস্ত সমঃ ॥ ১৮ ॥ মিথঃ 


শোভাসন্দর্শনমাহ-__রাঁধা-মাধবয়োঃ ছন্দ যুগলং মিথঃ রূপং ুহুঃ ঈক্ষিতং 
অপি তদা য আশ্যধ্যং অপরিকলিতপুর্বং মেনে, তৎ ঈদূশি একাত্মনি 
নৈব আশ্র্ধ্যং বিম্ম়করং। অপি নিদ্ধারে। অনাশ্চধ্যত্বে হেতুঃ খলু 
তয়োরনুরাঁগ এব, “সদান্থুভৃতমপি যঃ কুর্ধ্যান্নবনবং প্রিয়”মিত্যাহ্যক্তেঃ। 
বিরোধ-শ্লেষয়োঃ সংস্থষ্টিঃ ॥ ১৯ ॥  দেবীগণকৃতস্তোত্রাদিকমাহ-_তদ| 
তাং রাধাং বিবুধাঁদীনাং বধূজনাঃ কামিন্তঃ স্তোতুং প্রারতন্ত। তত্র 
ৃষ্টান্তঃ_-বা ইবার্থে। প্রাতঃ সন্ধ্যাভিবন্দকাঃ উপাসনাকৃতো যথা উদ্ভতীং 
উদীয়মানাং কৃর্ধ্যমুন্তিং স্তবন্তি ॥ ২০ ॥ তাঁসাং নিমঞ্চন-সাধনমাহ-_তত্তা 
নিম্নে নীরাজনে চন্দ্রঃ তপসা ভাগ্যেন তপস্তয়! ধর্মেণ বা ক্ষীণঃ শৃহ্যঃ 
ইতি কৃত্বা ইব তে বধূজনাঃ তং চন্দ্র ন আনীয় আত্মীয়ানাং চিন্তারত্রেন 
তত নিমর্নং ব্যধুঃ অকুর্বন্‌ ॥ ২১ ॥ পরাদ্ধসংখ্যৈঃ মণিভিঃ সাং স্বৈঃ 
স্বকীয়ৈঃ ভ্রমিতৈঃ ঘৃণিতৈঃ চক্ষৃভিরপি অমী প্রেয়! তশ্তাঃ নিমগ্ছনাকর্্ম 
নীরাজনং স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্তাত্তথা আচরন্‌ অকুর্বন্‌ ॥ ২২॥. ন্নান- 
সিংহাসনাদন্ত্র বিজয়ং বর্ণরতি-_বৃন্দাবনস্ত অধীশ্বরী ক্লানসিংহাসনাৎ 
পরং অন্যৎ পীঠরত্রং আসনবর্ধ্যং পদাঁজয়োঃ নখরত্বৈঃ অরূরুচৎ 
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সা রাজপদবীং যাতা দানং দিৎসুরিবাভিতঃ । 
প্রসাদকর-বিক্ষেপাদীজহ্থে সব্বহ্ৃন্মণীন্‌ ॥ ২৫ ॥ 
লিখিত-্বাহ্বয়ং বুন্দাটব্যাঃ পল্লব-সম্পুটং । 
দানারস্তে স্নপূর্ণং মুনীশামন্ু সাইদিশৎ ॥ ২৬। 

সা সদ! তান্‌ স্েহদানৈ ব্র্ষাডিস্তান্‌ প্রধিন্বতী | 
তদ্দক্ষিণা বহ্ব্যতরত্তেভ্য স্তানি ধনানি তু ॥২৭॥ 
যেষ্বেকমেকং রত্বেষু পরা স্তাদ্‌ গুরুদক্ষিণা । 
স্নাতকেভ্যো দদৌ তানি যাবদুঢং ক্ষিতীশ্বরী ॥ ২৮ ॥ 


শোভয়াঞ্চকার। [ রুচ্‌ দীপ্তো, ণিচি লুঙি রূপম] ॥ ২৩॥ সগ্ভোঘ্বতে 
মুখাবলৌকনমাহ--অথাসৌ মুদ্ানন্দেন হৈয়ঙ্গবীনে সষ্তোদ্ধতে মুখং 
আলোকযৎ অপশ্তৎ। তনত্রোতপ্রেক্ষা-স্বজনানাং চাক্ষুষে নয়নসমুদ্ভূতে 
ম্নেহসন্দোহে স্সেহরাশৌ  নিমজ্জিতমিবাসীৎ।  স্বৃতক্নেহোঁদাহরণমেতত, 
আত্মন্তিকাঁদরময়ত্বাৎ, _ভাবান্তরান্বিতত্বাৎ, তথা নিসর্গাতিশীতলত্বেন 
ঘনীভাবাচ্চেতি; সাদৃম্তে খলু উক্তিরিয়ং, নতু তাত্তিকত্েনোতপ্রেক্ষা- 
স্থচকত্বাৎ ॥ ২9 ॥ | 

. তত্র. দান-বিনোদং বর্ণয়তি__-সা. রাজপদবীং অধীশ্বরীত্বং পক্ষে চন্তু- 
সাদৃশ্তং [ “রাজ। মুগাক্কে ক্ষত্রিয়ে নুপে” ইত্যমরঃ] যাঁতা প্রাপ্তা সতী 
অভিতঃ সমন্তাৎ দানং দেবত্রাহ্গণাদিভ্যোইভীষ্টং পক্ষে স্বস্ুধাং দরিস্থঃ 
দাতুমিচ্ছঃ প্রসাদঃ এ্রসন্নতা এব করঃ কিরণং তন্ত বিক্ষেপাৎ ইতস্ততো 
বিকিরণাৎ সব্বন্ত লোকম্ত হদের মণিঃ স্তান্‌ আজঙহ্বে জহার-) চন্দ্রকিরণৈঃ 
তন্নামকমণিঃ দ্রতীভবতীতি লোকপ্রসিদ্ধি» তদ্বদত্রাপি রাঁজরাজেশ্বরী 
অভীষ্টবরসমপিকা! সতী প্রসন্নদৃশা সর্ধরন্ধদয়ং দ্রাবয়ামাস ॥ ২৫॥ শ্রীগুরবে 
প্রথমদানমাহ-_বুন্দাটব্যাঃ পল্পবৈঃ বিরচিতং তত্রাপি লিখিতং স্বাহবয়ং 
পৌর্ণমাসীতি. নাম বত্র তথাবিধং সম্পুটং সমুদ্গকং সুনৈঃ কুস্থুমৈঃ পূর্ণং 
কৃত্ব! সা দানারন্তে মুনীশামন্থ পৌর্ণমান্তৈ অদিশৎ অদদাৎ॥ ২৬ ॥ ব্রন্ধ- 
চাঁরিভ্যো দানমাহ__সাঁ-জদা তান্‌ পুর্বোদিষ্টীন্‌ ত্রহ্গডিভ্তান্‌ ব্রাঙ্মণ- 
বালকান্‌ স্েহস্ত দরানৈঃ প্রধিন্বতী -প্রকুষ্টং গ্রীণয়ন্তী তু তেষাং নেহদানানাং 
বহৰীঃ দক্ষিণাঁঃ অনন্পদক্ষিণাস্বরূপতয়! তানি প্রসিদ্ধানি ধনানি রত্রানি 
অতরৎ্ অদদীৎ ॥২৭॥ তদের বিশদীকরোতি-_যেষু রত্বেধু একং একমেক 
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বিহাপয়ন্ত্যা রত্বানি তস্তা ব্যঞ্জিত-সৌহৃদা । 

দত্তশ্রীঃ প্রস্থতা? * তেষামন্ুব্রজ্যামিবাকরোৎ ॥ ২৯ ॥ 
তস্তা বিনয়-সম্পত্তি স্তৃপ্তিকত্রা যথাঁজনি 1 

নান্যেষাং স্থললক্ষাণাং তদ্বদংহতি-সংহতৌ ॥.৩০ | 
বিতীর্ণং ব্রন্মপূজায়াং তয়াপাঙ্গমণিং গতে । 

গোপালে ব্রহ্মতাপ্যদ্ধা সিদ্ধাভূদ্‌ ব্রন্মবাদিনাম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
মধুমঙ্গলনামাথ কৃষ্ণবন্ধু বিদূষকঃ। 
মণিকন্দুকমাসাছ্ স্বাছ্মোদকবদ্‌ ব্যধাৎ ॥ ৩২ ॥ 

তস্ত মধ্বিতি নাম প্রাক্‌ পদেনাহুয় কাপি তং । 

জহাস কিঞ্চিদ্দিশতী রসনাসর-বিপ্রুষং ॥ ৩৩ ॥ 


পরা অত্যুত্তম! গুরুদক্ষিণ! স্তাৎ, ক্ষিতীশ্বরী রাঁধা তু তানি রত্ৰানি যাবদৃঢ়ং 


বহনশক্তিং অভিব্যাপ্য ক্নাতকেভ্যঃ ব্রহ্মচীরিভ্যো দদৌ ॥ ২৮॥ রানি 
বিহাপযস্ত্যাঃ দদত্যা স্তস্তাঃ ব্যঞ্জিতং ক্ফুটাুতং সৌহৃদং সখ্যং যত্র তথাভূতা 
দত্তপ্রীঃ হাস্তচ্ছটা, [ পাঁঠীন্তরে দত্তন্ত দানন্ত শ্ীঃ সুষমা ] প্রস্তা উদগতা! 
প্রাছুভূতা সতী তেধাং স্নাতকাঁনাং অন্ুব্রজ্যাং অন্থগমনমিবাঁকরোৎ ॥ ২৯ 


_ তশ্তা রাঁধাঁয়া বিনয়ঃ এব সম্পত্তিঃ থা তেষাং তৃপ্তিকর্রী সন্তোষ-দায়িকা 


অজনি অভূৎ্, স্থুললক্ষাণাং বদান্তানাং অন্েষাং অংহতীনাং দাঁনানাং 
সংহতৌ সমূহে অপি তদৎ তৃপ্তিঃ নাঁভবদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ তয়া রাধয়া 
্রহ্মপুজায়াং বিতীর্ণং দত্তং অপাঙ্গমণিং গোঁপালে কৃষ্ণে গতে প্রাপ্তে সতি 
ব্রহ্মবাদিনাং অৈতত্রন্মচিন্তকাঁনাং ব্রহ্গতা ব্রঙ্গস্বরূপতা-প্রাপ্তিঃ অপি 
অদ্ধ! তত্বতঃ সিদ্ধ অভূৎ | শ্রীরাঁধয়! সম্প্রদানকালে অপাঙ্গ-বিক্ষেপেণ তং 
গোপালমেব নিরীক্ষমাঁণা সতী তেভ্যো ব্রহ্মচারিত্যঃ তন্তেব সমর্পণেন 
তেষাঁং সাক্ষাঁদ ব্রঙ্গাবাপ্তিঃ স্থচিতেতি। '্রহ্ম গোঁপাঁলবেশ*মিত্যাছ্যুক্তি- 
নিচরাৎ ॥ ৩১ ॥ মধুমঙগলে দাঁন-বৈশিষ্ট্যমাহ__অথ মধুমঙগলনামা কৃষ্ণম্ত 
বন্ধুঃ বিদূষকঃ মণিময়ং কন্দুকং গেুকং আসাগ্ প্রাপ্য স্বাগ্িং ভৌজ্যং 
মোঁদকমিব ব্যধাঁৎ অকরোৎ অলিক্ষং। বিদূষকলক্ষণমুজ্জলে-_-বসস্তীস্ভ- 


ভিধো লোলে! ভোৌজনে কলহপ্রিয়;। বিরৃতাঙ্গবচোবেশৈ হাঁশ্তকারী 


দততশ্রীরুদ্গতা (গৌ) 


ৃ ৩৭৬. | 


বৃণীধ্বমিষ্টং ভূদেবা ইত্যালিদ্বার-তর্দিগরি | 
দেহি তৃদিষ্টমিত্যুচে সাঞ্জলি মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩৪ ॥ 
স্মেরে সখীজনে রাধা কৃতসন্ধা তথাকৃত | 
ভ্রগতিং স যথা মোহীত্তমালম্বত মীধবঃ ॥ ৩৫ ॥ 
মাল্যং দিশস্তী সাভিপ্রন্মদিষ্টং নয়তাদিতি। 
স্বস্তীত্যুক্ত। স জগ্রাহ মাধবং মধুমঙগলঃ ॥ ৩৬। 
ততঃ স্বকণ্ঠে তং জক্তং কৃত্বা স চ বিদূষকঃ। 
তথানত্রীদনেনাপি যথানত্রীব সংসদি ॥ ৩৭ ॥ 
কটাক্ষেণাথ গোঁবিন্দ-মিত্রাণ্যালিততি মিথঃ 
ৃষ্ট জহাস কুরলদাকৃষ্ট-পটসংবৃতং ॥ ৩৮ ॥ 
স্ন্ে সথ্যৌ তমাচখ্যো সন্বত্য শ্মিতমুজ্জলঃ। 
অনাসীন শ্চিরং ক্ষীণঃ স্বং শ্রমং বেংসি বান বাঁ ॥ ৩৯ ॥ 


বিদূষকঃ | বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো৷ যথাঁসৌ মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩২ ॥ কাপি গোী 


তন্ত “মধুমঙ্গল ইত্যেতন্নায়ঃ প্রাক্‌ “মধু* ইতি পদেন তং আইহুয় রসনায়ে 
রসনাপ্রিয়ঃ বা সরঃ দধিতুপ্ধাদিকাগ্রং মধু বা তন্ত বিপ্রুষং বিন্দুং কিঞ্চিৎ 
অন্পমাত্রং দিশতি দানা জহাঁস ॥ ৩৩ ॥ “হে ভূদ্রেবাঃ ব্রাহ্ণাঁঃ ! যুয়ং 
ইষ্টং অভিলফিতং বস্ত বৃণীধ্বং যাঁচত” ইতি আলি-দ্বারেণ সখীমুখেন তশ্তাঃ 
গিরি বাক্যে মধুমঙ্গলঃ সাগ্লিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ন্‌ উবাচ “তব ইষ্টং কৃষ্ণং 
দেহি, ইতি ॥ ৩৪ ॥  ম্মেরে মধুমঙগলপ্রার্থনামাকর্ণ্য হাঁন্ত-পরারণে সখীজনে 
€ ভাবে সপ্তমী ) রাঁধ। কৃত! সন্ধা! প্রতিজ্ঞা যয়া তথাভূতা সতী ভ্রগতিং 
ভ্রত্রমণং তথা! অকৃত, যথ স মাঁধবঃ মোহাৎ তং মধুমঙ্গলং আলম্বত 
আশ্রয়ত ॥ ৩৫ ॥ জা রাধা মাল্যং দিশ্তী দদতী “মম ইষ্ট কৃষ্ণং নয়তাঁৎ 
গুহাণ, ইতি অভিপ্রৈৎ শ্রচ্ছৎ [অভি-প্র+ইন্‌ গতৌ লঙি রূপং ]। 
মধুমঙগলঃ বস্তি” ইতি উত্তর মাধবং জগ্রাহ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ স চ বিদূষকঃ 
তং কৃষ্ণং স্বস্ত কণ্ঠে স্তং আলিঙ্গিতং কত্বা তথা অনর্তভীৎ অনটঙ, যথা 
অনেন কৃষ্ণেণ সংদদি সভায়াং অনত্তি নৃত্যতে স্ম ॥৩৭॥ অথ আলিততিঃ 
সখীগণঃ কুরলাৎ চূর্ণকুত্তলাৎ আকুষ্টং পটন্ত বন্তরন্ত সংবৃতং আবরণং যত্র তদ্‌ 
যথা স্তাত্বথা কটাক্ষেণ নয়ন-প্রীন্তভাগেন গোঁবিন্দন্ত মিত্রাণি সখীন্‌ দৃষ্টী 





| ক | 


অদীব্যদেবমেতেষাং বৈদগ্ধীদিপ্ধ-চেতসাং। 

“সভায়াং সমভাবানাং, গ" নিহুতি নর্্মকম্মরণি ॥ ৪০ ॥ 

রাধে নিত্যং সখীনেত্রকৈরবশ্রীবিকাসিনি। 

সেব্যা পুণিময়! বুন্বারণ্য-সাআজ্যমাশ্রয় ॥ ৪১ ॥ 

এবমাশীশিষৎ পৌর্ণমাসী-মুখগুরুত্ত্িয়ঃ | 

বিবদ্ধিষুশ্রিয়। জাতা সয়া তু ফলিতাশিষঃ ॥ ৪২।॥ 
 যুগ্মাকম্‌ 

তস্তা রাজ্যাভিষেকান্তে লন্ধে বন্ধ-বিমোচনে। 

চিত্রং বদ্ধমভূদ্‌ ভূরি তেনাজিতমনঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ 


জহাস ॥ ৩৮ ॥ উজ্জ্ললঃ সখা! ন্মিতং সংবৃত্য আচ্ছা নিবার্ধ্য বা সথ্যো 


কৃষ্থে স্বস্থে প্রক্ৃতিস্থে সতি তং কৃষ্ণৎ আচখ্যৌ অবদৎ্_“চিরং বহুক্ষণং 


যাবৎ অনাঁসীনঃ দগ্ডায়মানঃ অতঃ ক্ষীণঃ সন্‌ স্বং স্বকীয়ং শ্রমং বেখসি 


জানাসি ন বা? “অতঃ ইদানীং উপবিশ ॥ ৩৯ ॥ এবং সমভাবানাং 
বৈদগ্যা চাতু্ধ্য দিগ্ধং লিপ্তং সমাঁযুক্তমিতি যাবৎ চেতঃ মনো যেষাং তথা- 
বিধানাং ০৫ সখীনাং সভায়াঁং নন্মরকর্মণি পরীহাসেইপি নিহ্ন তিঃ 


গোপনং চৌর্যং বা অদীব্যৎ বিরাঁজতি স্ম ॥ ০.॥. 


অথ পৌর্ণমাপী-দ্বারা পুরন্ধীণামাশীর্বাদমাহ-_-নিত্যং সখীনাং নেত্র 


এব কৈরবে পদ্দে তয়োঁঃ শ্রিযাং সৌন্দর্য্যাণাং বিকাঁশকারিণি, বাঁধে ! 


এতেন বাধায়াং চন্দরত্বমারোপ্যতে ১ পুণিময়া সুনিবরয়! পক্ষে তিথ্যা সেব্য৷ 


সতী বুন্দারণ্যস্ত সাঁআ্রাজ্যং আধিনায়কং আশ্রয় গৃহাণ। গগনচন্দ্রমা অপি 


অরণ্যে রাঁজত্বং করোতীতি “ওষধীশ+ “ওষধীপতী,ত্যাদি নামনিরুক্তেঃ | 
পৌর্ণমাসী প্রযোজিক1 মুখং প্রধানা গুরুত্ত্িয়ঃ এবং পুর্বোক্তপ্রকারেণ তাং 
আশীশিষ আশিষমকারয়ৎ ॥ [ আঙশিষলু বিশেষণে ণিচি+ লুডি 


রূপং ]1 তয়! রাঁধয়া তু তাঃ এব স্তিয়ঃ বিবদ্ধিণ ক্রমবৃদ্ধিণীলা যা শ্রীঃ 


শোভা সমৃদ্ধিঃ তয়! করণভূতয়া ফলিতাঁশিষঃ ফলিতা৷ পরিণতা৷ আশীঃ 


মঙ্গলাকাজ্ষ। যাসাং তথাভূত। জাতাঁঃ সমভবন্‌ ॥ আশীর্বচন-দাঁনসমকাল 


এব তন্তাং শ্রীবুদ্ধেঃ দর্শনেন তাসামপি পরিফুল্লতাভূদ্িত্যর্থঃ ॥ ৪১-৪২ ॥ 


তন্তা রাজ্যে অভিষেকল্তান্তে অবসাঁনে বদ্ধানাং বিমোচনে বিমুক্তীকরণে 


. শাস্াাপিশাশী 


ৰ 1 নানাবিধ সভামধ্যে (রা) 


ূ | ৩৭৮ ] 
তস্তাঃ প্রেয়া সিতাঃ সর্ববা মুক্তিদানাখ্য-পর্বণি। 
অকম্পন্ত তদাদেশানিজত্যাগ-ভয়াদিব ॥ ৪৪ | 
অসত্বীদন্যবন্দীনাং ক্রীড়াপত্রিমৃগাঃ পরং । 
তয়াভূবন্‌ বহিরমু্ত। নান্তঃ ্বপ্রেম-বন্ধনাৎ ॥ ৪৫ ॥ 
যদ! তত্রাভিষেকান্তে ত্যক্তহিংসে জগত্যপি 
বুন্দাবনে সদা শান্তে সা নাশিষদবধ্যতাং ॥ ৪৬ ॥ 
_ আত্যুন-ধনিকন্বৈরতর্পণে চিন্তিতে তয়া। 
নূনং নানারসানুহু ন্ো রত্বানি পর্ববতাঃ ॥ ৪৭ ॥ 
র্য্যাণাং ধূবিমোকে তু লব্দে বীক্ষিতমন্যথা 
মধুপুষ্পধুরাং ভূরি স্বতঃস্তব্ধা নগা দধুঃ ॥ ৪৮ ॥ 





লব্ধে শাঁসনে প্রীপ্তে সতি চিত্রং অদ্ভূত অভূৎ্, ষৎ তেন অজিতত্য কৃষ্ণ 
 মনঃ সদোনুক্তমপি পুনঃ ভূরি প্রচুরং ষথা স্তাতৃথ। বদ্ধং জাতং ॥ 9৩ ॥ কিঞ্চ 
তশ্তা রাধায়াঁঃ প্রোম্া সিতা বদ্ধাঃ সর্বাঃ সখ্য ইতি শেষঃ, মুক্তিদান-সংজ্ঞ 
উৎসবে তন্তা আদেশ নিজত্যাঁগভয়াঁৎ ইব অকম্পন্ত । ইবেতি কম্পন্ত 
স্বাত্বিক-বিকারহেতুকত্বং গময়তি ॥ $3 ॥ অন্ঠেষাং বন্দীনাং প্রগ্রহাণীং 
অসত্বীৎ অভাবাৎ ক্রীড়ায়ৈ যে পত্রিণঃ পক্ষিণঃ মৃগাঁঃ পশবশ্চ আসন্‌, তে 
তয়া রাধয়া বহি মুঁক্তাঃ উন্মোচিতাঃ অভবন্‌ ন অর্ত, তত্র হেতুমাহ-_ 
স্বপ্রেমবন্ধনাদিতি ॥ 9৫ ॥ তত্র বৃন্দাবনে অভিষেকীন্তে বদ জগতি অপি 
ত্যক্তহিংসে হিংসাঁরহিতে অতঃ সদ! শান্তে চ সতী সা অবধ্যতাং অবধ্যানাং 
মারণানর্হাণাং সমূহং ন আশিষৎ “সমূহে খণ্ড-কাঁও-তলঃ£ ইতি । যদ্ব 
অবধ্যানাং অনর্থকবাক্যানাং সমূহং ন অশিষৎ আদিশৎ ॥ ৪৬ ॥ আঁদ্যুনা 
ওদররিকাশ্চ ধনিকাঁঃ সাঁধবঃ, সাঁধুনা্ধ্যঃ, যুবত্যো বা, তেষাং তাসাঞ্চ 
স্বৈরং যথেচ্ছ যথা স্তাত্তথা তর্পণে সন্তোষ-বিষয়ে তয়া চিন্তিতে নগ্চঃ 
মুহু বাঁরং বারং নানারসাঁন্‌ তথ! পর্বতাঃ রত্বানি নূনং নিশ্চিতমুহুঃ ভউদ্গ- 
ময়ন। ধনিক1 সাঁধু নাধ্যাং না ধন্যাকে ত্রিষু সাধুধনিনোশ্চেতি মেদিনী। 
_ ধূর্্যাণাং ভারবাহিনাং ধুরঃ ভারস্ত বিমৌকে বিমোচনে তু লব্ধে শাসনে, 
প্রীপ্তে অন্যথা শাঁসনবৈপরীত্যং বীক্ষিতং দৃষ্টং। স্বতঃ স্বভাবত এব 
স্তব্ধা জড় নগ৷ বৃক্ষাঃ অপি মধুনাং চ পুষ্পাণাঞ্চ ধুরাং-ভারাণাং ভূরি 


রঃ ] 


অদোহ্যানাং তথোস্্রাণাং প্রস্নবা প্লাবকা' ভূবাং 
রাজ্যাদস্তাঃ স্বয়ন্তুষোৌ শস্তে বৃষ্টিষশো যযুঃ ॥ ৪৯ ॥ 
নিতে [ কলাপকম্‌] 
গোবিন্দস্তাভিষেকেণ পুরা যদপি তদ্িধং | 
বৃন্বাবনমথাপ্যস্তাঃ স এবাদীব্যদদ্ভূতং ॥ ৫০ ॥ 
সা স্ববেশায় পুমধ্যং পুিমানুস্থতা বিশৎ। 
'তারাঃ পরিচিকীর্ষু বণ পুরোইত্রিং শশিন স্তনূঃক 1৫১॥। 
সা কৃষ্ণ পুণিমা! দেবী রগ্রেকত্বা তদাম্পদং 
দিব্যালিবন্দিতৈঃ পুট্পৈঃ সিক্তাগাদ্‌ বিশ্ববন্দিতা ॥৫২। 
তদ্‌গৌরীমগ্লং কান্ত্যা জিত-কুস্কুম-কন্দলং 
কৃষ্ণাগ্রং সংব্রজদ্‌ ভেজে নিজবক্ষোজ-সম্মিতং ॥ ৫৩ ॥* 





প্রাচুষ্যং দধুঃ ধৃতবন্তঃ। তথা অস্তা৷ রাজ্যাৎ রাজ্যলাভাদবধি অদোহ্ানাং 
ছগ্ধরহিতানাং উত্রাণাং ধেনৃনাং ভূবাং পৃথিবীনাঁং প্লাবকাঁঃ প্রন্নবাঃ দুগ্ধ 
ক্ষরণানি তথা স্বয়ং ভূষ্কৌ ভবনশীলে শস্তে বৃষ্টেঃ বর্ষায়াঃ ঘশঃ যধুঃ 
অগচ্ছন্‌ ॥ ৪৮-৪৯ ॥ পুরা ষগ্যপি গোঁবিন্দস্ত অভিষেকেণ তদ্দিধং বুন্দাবন- 
মাসী, তথাপি অস্তাঃ স এবাভিষেকঃ অভ্ভুতং বিন্ময়করং অপরিকলিত- 
পূর্ববং বা যথা স্তাত্তথা অদীব্যৎ অশোভত। ততোহপি আশ্চর্য্যকরং 
সঞ্জাতমিতি ভাব? ॥ ৫০॥ ভূষারৈ পুরমধ্য-গমনমাহ-_স্ববেশায় সা রাঁধা 
পুমব্যং অন্তঃপুরে পুরণিমাং অন্থস্থতা অন্থুগতা সতী অবিশং | তত্র দৃষটাস্তঃ 
-শশিনঃ তনু চন্্রমুত্তিঃ তারাঃ পরিচিকীর্যুঃ ভূষস্ষিতুমিচ্ছঃ পুরোদ্রিং 
পুর্বাচলং বা ইব। স যথা তত্র উদেতি, তথেয়মপি পুরীমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ 
বিশ্ববন্দিতা সা পুণিমা কৃষ্ণং দেবীশ্চ অগ্রেকত্ব। দিব্যৈঃ মনোরমৈ: অলিভিঃ 
ভ্রমরৈঃ বন্দিতৈঃ স্ততৈঃ পুট্পৈঃ পিক্তা অভিষিক্তা সতী তদা্পদং স্থানং 
অগাৎ অগমৎ ॥ ৫২ | তত্রত্য-শোভাবিশেষমাহ-_কাস্ত্যা - স্বাঙ্গভাসা 
জিতং ধিকৃকৃতং কুস্কুমন্ত কন্দলং সমূহো যেন তদ্‌ গৌরীণাং মগ্লং সমবায়ঃ 
কৃষ্ণম্ত অগ্রদেশং সংব্রজৎ গচ্ছৎ নিজবক্ষোজয়োঃ কুচয়োঃ সন্মিতং তুল্যং 
তত, তেন পুটবাঁপীৎ প্রবেশেন হবেশতীং (বৃ, রা) 7777 
* প্লোকোহয়ং (বৃ, রা) পুস্তকয়ো নঁদৃষ্ঠতে ॥ 


| ৩৮০ ] 


ঘনাগ্রা চন্দ্রলেখা চেন্মধ্যে ভানাং বিরাজতে | 
কৃষ্-পশ্চাদালিবৃতা রাধা তন্থ্য.পমীয়তে ॥ ৫৪ | 
মধ্যেকক্ষস্তথা রাধামধিমাধবিকা-গৃহং | 
পরিবাধ্যানয়ন্‌ সধ্যে। বুন্দয়াদিষ্টবত্মন1 ॥ ৫৫ ॥ 
তদ! তদ্‌ ভাসয়ামাস বাসন্তী-সদনান্তরং | 
বৃন্বারণ্যধরাধীশ! মধুশ্রীরিব দেহিনী ॥ ৫৬ ॥ 
বিষ্ঠোঃ পুজামসৌ তত্র ব্যদধাদ্‌ বিধিগোচরং | 
যত্র দেবীগণে স্মেরে সলজ্জং সিস্মিয়ে হরি ॥ ৫৭ ॥ 
দন্তিদন্তাসনে দেবীং তুলিকাদি-কৃতশ্রিয়ি । 
নিবিষ্টামভিতোইভীষ্ট। যথাযথমথাসত ॥ ৫৮ ॥ 
পুণিমা তনুখস্তাগ্রে মধুপর্কমথার্পয়ৎ। 

 সসর্পিঃ পায়সেনাপি স্ুধাংশো স্তর্পণং মতং ॥ ৫৯ ॥ 


ত্রেজে বিরাজিতাভূৎ। স্তনাগ্রভাগন্ত শ্তামলিমা খলু প্রসিদ্ধ এব ॥ ৫৩ ॥ 
কি» ভানাং নক্ষত্রাণাং মধ্যে যদি ঘনঃ মেঘঃ অগ্রভাগে যন্তাঃ তথাবিধা 
চন্দ্রলেখা বিরাজতে, তদা আলিভিঃ সখীভিঃ বৃতা পরিবেষ্টিত কৃষ্ণশ্ত 
পশ্চাৎ রাধা উপমীয়তে ॥ তৃতীয়াঁতিশয়োক্তিরিয়ং ॥ ৫৪ ॥ অধিমাধবিকা- 
গুহং মাঁধবীগুহে মধ্যেকক্ষং কক্ষমধ্যে রাঁধাং পরিবাধ্য পরিঝেষ্ট্য সখ্যঃ ইতঃ 
অস্মাৎ স্থানাৎ বুন্দয়। আদিষ্ট নি্দিষ্টং যৎ বর্ম পন্থা স্তেন আনয়ন্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
তদা বুন্দাবনেশ্বরী তদ্‌ বাসন্তিকা-গৃহমধ্যং ভাসয়ামাস উজ্জলীচকার। 
তত্র দৃষ্টান্তঃ__দেহিনী মৃত্তিমতী মধুণ্ীঃ বাসন্তীলক্ষ্মীরিব ॥ ৫৬ | তত্র 
বাসস্তীগৃহে অসৌ রাধা বিধিগোচরং যথাবিধি বিষ্ণোঃ পুজাং ব্যদধাৎ 
অকরোতৎ। বত্র দেবীগণে ম্মেরে ঈষদ্ধাস্তপরায়ণে সতি হরি লজ্জয়া সহ 
বর্তমানং যথ। স্তাততথা সিন্মিয়ে ঈষদ্ধাসমরোৎ ॥ ৫৭ ॥ দত্তিনঃ হস্তিনঃ 
দত্তনির্মিতাসনে তথা তুলিকাদিভিঃ কতা সন্বর্ধিতা শ্রীঃ শোভা যস্ত 
তথাবিধে নিবিষ্টাং উপবিষ্টাং দেবীং পষ্টমহাঁরাজ্ঞীং রাধা মভিতঃ অথ 
অতীষ্টাঃ প্রিয়তমাঃ সখ্যঃ যথাযথং যোগ্যতাক্ুসারেণ আপত উপাবিশন্‌ ॥৫৮ 

অথ পুণিমা তন্তাঃ মুখস্তাগ্রে সন্থুখং মধুপর্কং আর্পয়ৎ নিহিতবতী | 
মধুপর্ক-লক্ষণং_“দধি সপি লং ক্ষৌন্রং সিতৈতাভিস্ত পঞ্চভিঃ। 


[| ৩৮১ ] 
অথ স! পুজয়ামাস মুনীশাং গুরুমাত্মনঃ | 
সংজ্ঞাচ্ছায়ে অপি তদ! সব্বগ্রহবিদাং গুরূ ॥ ৬০ | 
যৎকান্তি-কীত্তিত স্ত্রাসাদকীত্তিঃ সব্বতো দ্রেতা 
স্পদ্ধিনং চন্দ্রমন্বদ্ধা সন্বদ্ধা লাঞ্চনায়তে ॥ ৬১ ॥ 
যস্ত্যা গীতাং সদাজজ্রং শুজ্ধুরিব চারুতাং। 
স্মরে নানুমৃতিং ভেজে রতিঃ স্মরহরোধিতে ॥ ৬২ ॥ 
যস্তাঃ সেবোচিতং ন স্তাৎ পুংদেহমিতি কিং স্মরঃ। 
রুদ্রাৎ ক্রোধাগ্রিমুৎপাগ্ প্রষ্টঃ প্রাগাদনঙ্গতাং ॥ ৬৩॥ 


১ 





প্রোচ্যতে মধুপকন্ত সর্ব্দেবৌঘ-তুষ্টয়ে। তত্র হেতুমাহ-__সপিষা ঘ্বতেন 


সহ পাঁর়সেনাপি সুধাংশো শ্চন্্রন্ত তর্পণং তৃপ্তিঃ স্তাঁদিতি মতং জ্যোতি- 
বিদামিতি শেষঃ। : তদুক্তং গ্রহ্যাঁগে স্ৃর্্যায় গুড়ৌদনং, সৌমায় ঘ্বত 
পাঁয়সমিত্যাদিনা ; অয়ং ভাঁবঃ_-যথা চন্ত্রধাঁগে দ্বৃতপাঁর়সং প্রীতিকরং, তথা 
শ্রীচন্দ্রমুখ্যে এগ রোচত ইতি -ভাঁবঃ ॥ ৫৯॥ অথ সাঁ আত্মনঃ 
গুরুং মুনীশাঁং পৌর্ণমাসীং পুজয়ামাস ৷. তদা! সর্বেষাং গ্রহবিদাং গুরূ 

সংজ্ঞাচ্ছায়ে অপি অপুজয়ৎ ॥৬ৎ ॥ 

অথ তাঁমেব বিশিনষ্টি পঞ্চদশভিঃ নটিবল _বযস্তাঁ রাঁধায়াঃ কান্তেঃ 
আভায়াঃ কীত্তিতঃ যশঃ ক্রত্ব। অকীত্তি অর্বতঃ সমস্তাৎ দ্রুতা পলা্িত। 
[ তছক্তং- ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্যস্করদক্ষি নখাঞ্চলে ইতি] তথা স্পদ্ধিনং 
প্রতিপক্ষিণং চন্দ্রমন্ু লক্ষ্টীকুত্য অদ্ধা সাক্ষাৎ সংবদ্ধা সতী তত্র লাঞ্চনমিব 
কলঙ্কবৎ আচরতি । অত্র প্রতীপালঙ্কারঃ_-উপমানস্ত ধিক্কার উপমেয়- 
স্ততৌ ঘদি। প্রতীপমুপমানন্ত ধিক্রুত্যৈ চোপমেয়তা'। অভ্রোপমেয়স্ত 
রাঁধাকান্তেঃ শুভ্রতয়া উপমানন্য চন্দ্রস্ত ধিকীরিঃ অতঃ প্রতীপম্‌ ॥ ৬১ ॥ 
সদা অজত্রং অনবরতং গীতা প্রস্ততাং বস্তাঁঃ চারুতাং মাধুর্য্যং যদ্বা গীতাং 
সংস্ততাং চারুতাং সদা অজঅং শুজধুঃ শ্রোতুমিচ্ছ,ঃ সতী রতিঃ কামপত্রী 
ক্মরহরেণ, শিবেন স্মরে কামে উিতে দেরী ( উষ দাহে- ভৌবাদিকঃ 
নিষ্ঠারাং ) অন্ুমৃতিং সহমরণং ন ভেজে প্রীপ্তবতী। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা- 
গ্োতকম্‌ ॥৬২ ॥ যিশ্তাঁঃ সেবোচিতং পুংদেহং ন স্তাঁৎ ইতি মতা স্মরঃ 
কামদেবঃ কুদ্রাৎথ শিবাৎ ক্রোধাগ্িং উৎপাগ্ভ জনরিত্ব প্রষ্টঃ দগ্ধঃ সন্‌ 
অনঙ্গতাং দেহহীনত্বং মনোজত্বমিতি যাবৎ প্রকুষ্টরূপেণাগাৎ প্রাপ্পোৎ 


| ৩৮২ ] 


ফুল্লতাং কুর্বতী শশ্বৎ কৃষণাঙ্গছ্যতিবারিধেঃ | 
উদয়ন্তী তন ধর্তা ধন্তে বিধুতনো স্তলাং ॥ ৬৪ | 
অঙ্গরাগ-শ্রিয়া যস্তা! ছ্বর্ণানি স্ৃবর্ণতাং | 
রজতানি পুলিন্ানাং কলত্রানি চ বিভ্ররতি ॥ ৬৫ ॥ 

_ অলঙ্কারৈ রলং ন স্তে স্বয়ন্ত বয়মিত্যদঃ | 
যস্ত। স্তদিন্বদন্তেন ব্যজ্যতে স্মাঙ্গপঙ কিভিঃ ॥ ৬৬ | 
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কিম? উৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৩॥ যন্তা বাধায়াঃ তন্থুঃ কুষ্তম্ত অঙ্গানাং যো 
ছ্যুতিবারিধিঃ কান্তি-সমুদ্র স্তম্ত শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ ফুল্লতাঁং বিবৃদ্ধিং কুর্বতী 
উদয়ন্তী সমুদয়ং প্রাগ্রুবতী সতী বিধুতনোঠ চন্্রমূর্তেঃ তুলাং সাদৃশ্ঠং 

ধন্তে বিভন্তি। সোহপি বারিধে রুদ্দগতঃ “সিন্ুজন্মেতি' সমুদ্রনবনীতেতি, 

'্ষীরোদনন্দনেতি তশ্ত নাম-নিরুক্তেও ॥ ৬৪ ॥ যন্তা অঙরাগন্ত লাবণ্যন্ত 
শরিয়া! সম্পত্ত্যা ছুবর্ণানি রজতানি শ্লেষেণ মন্দবর্ণানি অপি স্থবর্ণতাং 
স্বর্ণত্বং পক্ষে জুন্দরবর্ণং যাঁতি প্রাঞ্পোতি । পুলিন্দানাঁং কলত্রাঁণি কামিস্যশ্চ 
যস্তাঃ অঙ্গরাগঃ অঙ্গবিশেষাণাং কুস্কমচন্দনাঁদি-বিলেপণং  তদেব শ্রীঃ 

মহাসম্পত্তি স্তয়া রজতানি হারান্‌ বিভ্রতি পরিদধতি। তছুক্তং শ্রীদশমে 
(২১১৭) পুর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগাঁয়-পদাঁজরা গশ্তীকুস্কমেন দয়িতা-স্তন- 
মণ্ডিতেন। তব্র্শনস্মররুজ-স্তণরুষিতেন লিম্পন্ত্য আনন-কুচেষু জু - 
স্তদাধিমিতি। এতৎপ্ঠস্ত ব্যাখ্যাবিশেষশ্, শ্রীসনাতন-গোস্বামি-চরণ- 
কমলেভ্যে। জ্ঞাতব্যঃ আশ্বাদনীয়ণ্চ [ বু, ভা, ২।৭১১৯ ]1  শ্রলেষগর্ত 
তুল্যযোগিতেয়ং ॥ ৬৫ ॥ যস্তাঃ অঙ্গপংক্তিভিঃ অঙ্গপ্রত্য্গৈঃ তত প্রসিদ্ধ 
বিষ প্রতিবিস্বং তন্ত দন্তেন ছলাঁৎ অদঃ ইদং ব্যজ্যতে স্ফুটীক্রিয়তে স্ম। 
“কিং তদিত্যত আহ-_“অলঙ্কারৈঃ নঃ অন্মাকং অলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। 
“অলং ভূষণ-পর্যযাপ্তি-বারণেধু নিরর্থক ইতি মেদিনী। তু বৈশিষ্ট্য- 
স্যোতনে, তে অলঙ্কারাস্ত স্বয়ং বয়মেব।” পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গ- 
মিত্যুক্তেঃ।  দর্ববসৌনর্য্যমর্ধ্যাদানীরাজ্যপদনীরজৌ” ইতি চ কার্পণ্য- 
সারিকার বিচ্ছিত্তিরিয়ং___ফছুক্তমুজ্জলে--আকল্পকুল্পনাল্লাপি বিচ্ছিত্তিঃ 
কান্তিপোষরুদ্িতি” | যদ্বা রূপমিদং, তত্রৈবোক্তং-_“অঙ্গান্তভূষিতান্তেব 
রেনচিদ্‌ ভূষণাদিনা । যেন ভূষিতবদ্ভান্তি তদ্রপমিতি- কথ্যতে” ॥ ৬৬ | 
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যস্তাঃ স্ববলিতাঙ্গানি প্রেক্ষ্যাবয়বরাজয়ঃ। 

হরেঃ স্বিদ্যন্তি গুণিষু গুণবানেৰ মেগ্তি ॥ ৬৭ ॥ 
সর্বাঙ্গ-সুষ্ঠুতালল্ষমী ধ্তাঃ শ্রীকৃষ্চচেতসি। 

ধৈর্ধ্যাণাং চৌর্য্যকত্রাঁ চ শ্লাঘ্যতে মুনিভিঃ সদা ॥ ৬৮ ॥ * 
যস্তা বিলাস-মাধুধ্যামতৃপ্তিরিব মাধবী । 

মাধবশ্চাদধাৎ পুষ্পলক্ষ্যেণাক্ষীণি লক্ষশঃ ॥ ৬৯ ॥ 

যস্তা লব্ধাসনাৎ কুঞ্জাদঞ্জস। সহ সৌরভৈঃ। 
নিক্রম্যাবিভ্রমন্‌ ভূঙ্গান্‌ ব্বর্ণজাতীসম রুচঃ ॥ ৭০ ॥ 


যস্তাঃ স্থুবলিতানি স্ুঘটিতানি অঙ্গানি প্রেক্ষ্য হরেঃ অবয়বরাজয়ঃ অঙ্গানি 
্বগ্ত্তি প্রস্বেদমু্গময়ন্তি। অর্থান্তরন্তাসেন তদেব দ্রঢ়়তি-_গুণিযু 
গুণবানেব মেগ্ভতি প্গিহতি [ঞ্রি মিদা প্লেহনে দৈবাদিকঃ ]। সৌন্দর্য্যং 
নাম উদ্দীপনমিদং। তছুক্তমুজ্জলে-_-“অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাঁং যঃ সন্নিবেশো 
যথোঁচিতং।  সুত্রিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ  শ্তান্তিৎ লৌন্দর্ধ্যমিতীর্য্যতে ॥৮ ৬৭ ॥ 
তদেব পুনঃ বিশদীকরোতি__যস্তাঃ সর্ধাঙ্গানাং সুষ্ঠ তায়াঃ লক্ষ্মীঃ সুষমা 
রীরুষ্ম্ত চেতসি স্থিতাঁনাং ধৈর্ধ্যাণাং চৌর্যযকর্রী অপহাঁরিণীতি চ 
_মুনিভিঃ_ভরতাছ্ৈঃ সদা শ্লাঘ্যতে প্রশস্ততে ॥ ৬৮ ॥ যস্তাঃ বিলাসাঃ 
প্রিয়সঙ্গজানি তাঁ২কাঁলিকাঁনি বৈশিষ্ট্যাদীনি তেষাং মাধুর্যাং চারুতায়াং 
অতৃপ্তিঃ ন নান্তি তৃপ্তিঃ তোঁষঃ যন্ত যস্তা বা সৈব মাধবী লক্ষমীঃ শ্লেষেণ 
বাসস্তীলত৷ মাধবঃ কৃষ্ণ), নারায়ণো বা» শ্লেষেণ বসম্তঃ খতুশ্চ পুষ্পাণাং 
লক্ষ্যেণ ব্যাজাৎ লক্ষশঃ অক্ষীণি চক্ষংষি অদধাঁৎ অধারয়ৎ। বিলাঁস- 
লক্ষণং  যথোৌজ্জলে-__গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি-কন্মণাং। তা 
কালিকস্ত বৈশিষ্ট্য বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজমিতি ॥ ৬৯ যন্তাঁঃ লব্ধং গৃহীত- 
মাসনং পীঠং স্থিতি বা! যত্র তন্মাৎ কুপ্জাৎ অগ্রসা ভ্রুতং সৌরউৈঃ সুগনধৈঃ 
সহ স্বর্ণজাঁতীনাং স্বর্ণবর্ণমালতীকুক্মীনাঁং সমাঃ সদৃশাঃ রুচঃ কান্তয়ঃ 
নিক্রম্য উদ্গত্য ভূঙ্গান্‌ ভ্রমরান্‌ পক্ষে ঝিড়গ-নায়কং কৃষ্ণ (গৌরবে 


* ইতঃপরং ( গৌ ) পুস্তকে ধিকোহয়ং₹_ 
০5 রূপত্রী ধর্তা গোবিন্দ-মোহিনী। 
তভাবেন কৃৎম্সে জগতি খেলতি ॥ 
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সৌরীমানসগঙ্গাভ্যাং টারুচামর-বীজনাৎ | 
যস্তা বিসাধ্যমাণেব রেজে বিস্যমরা রুচিঃ ॥ ৭১ 

অধ্স্থেনাপি যেনাসীৎ পূর্নিমেন্দোরধঃকৃতিঃ | 
উত্স চ্ছত্রেণাতূদ্‌ যস্তাঃ সমুন্নতিঃ ॥ ৭২ ॥ 
অনিমেষবধূভিশ্চ ধা যস্তা দিদৃক্ষয়া । 
অনিমেষদশাং লন্ধ,ং সখ্য স্তষ্ণামকুবর্বত ॥ ৭৩। 
কষ্ণা্যা বামপুরতঃ পুরতঃ পুর্ণিমাদয়ঃ | 
যস্তাঃ সব্যপুরে দেব্য শ্চক্ষুঃ পূর্ণামৃতং ব্যধুঃ ॥ ৭৪ ॥ 
ত্ত। বৃন্বাবনেশ্বধ্যা ভূষাং কর্তমথাগতাঃ। 
তদ্রপ-বৈভবেনাল্যঃ স্ব়মাসন্‌ বিভূষিতাঃ ॥ ৭৫ ॥ 

| পঞ্চদশভিঃ কুলকং | 


বিভ্রমং অকুর্বন্।.. দ্বিতীয়পক্ষে গন্ধোন্মাদিতমাধবেতি' প্রসিদ্ধমেব। 
শ্লেষে ভ্রান্তিমাংশ্চ ॥ ৭০ ॥ অথ চাঁমরান্দোলন-প্রভাবং বর্ণয়তি_বস্তা 
রুচিঃ কান্তিঃ সৌরী যমুনা চ মাঁনসগন্গা চ তাভ্যাং চারুচামরয়োঃ বীজনাৎ 
বিসার্ধ্যমাণা সর্বতঃ প্রসারিতা ইব বিস্মমরা বিসরণশীল! সতী রেজে 
ব্রাজত। উৎপ্রেক্ষা ॥ ৭১ ॥ শ্বেতচ্ছত্র-শোভামাহ--অধঃস্থেনীপি যেন 
ছত্রেণ করণেন পুণ্িমায়াঃ ইন্দোশ্চন্্রন্ত অধ:কৃতিঃ শ্রেতিয়া ধিক্কার আসীৎ, 
অমুন1 উদ্ধগাঁমিনা ছত্রেণ যস্তাঃ রাধায়াঁঃ সমুন্নতিঃ  উচ্ছায়ঃ সে 
অভূৎ ॥ ৭২ ॥ যন্ত রাঁধায়। দিরৃক্ষর দর্শনলিপজয়া অনিমেষাণাং দেবানা 

বধূভিশ্চ বন্দ্যাঃ স্তৃত্যাঃ সখ্যঃ অনিমেষদশাং নিমেষ-রাহিত্যং লব্দ,ং প্রাপ্ত ং 
তৃষ্ণাং লালসামুখকগ্ঠাং বা অকুর্বত অকুর্ব্বন্‌ ॥ ৭৩॥ বস্তাঃ বাম-পুরতঃ 
কুষ্গাগ্ভাঃ গোপালা% পুরতঃ সন্মুখং পুণিমাদর়ঃ গুরুজনাঃ সব্যপুর্ঃ 
দক্ষিণন্তাং সম্মুখং চ. দেব্যঃ চক্ষুষাং পুর্ণামৃতং_ মহারসায়নত্বং ব্যধুঃ 
প্রাপ্রবন্িত্যর্থত ॥ ৭3 ॥ অথ তন্তা বৃন্দাবনেশ্ব্যা রাঁধায়াঃ ভূষাং কর্তমা- 
গতাঁঃ আল্যঃ সখ্যঃ তন্তাঃ তৎ প্রসিদ্ধং বাঁ বতরূপং, সৌন্দরয্যং [ তদ্ুক্তং-_ 

'ঙ্গান্যভৃষিতান্যেব কেনচিদ্‌ ভূষণাঁদিনা। যেন ভূষিতবদ্ভান্তি তত্রপ- 
মিতি কথ্যতে” উজ্জবলে ] তশ্ত ইৈউযেন সম্পদ, অলীনদূতন অন্টেইপি 





বহুবচনং, যদ্বা তশ্ত বহুবিধনায়কগুণানবেক্ষ্য তথোক্তিঃ) অবিভ্রমন্‌ 
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আকল্পারস্তণে তম্মিং স্তপ্যাং প্রত্যফলৎ প্রভোঃ। 
মুখশ্রীঃ কাপি তদ্যুক্তং সৈব তৎ প্রতিকন্ম যত ॥ ৭৬ ॥ 
প্রসাধনায় বাধায়া দৃষ্ট1 দেবী সমুৎসুকাঃ। 

সখ্য; প্রোচুরিমাং স্পুষ্ট1 প্রাগাশিষয়ত স্বয়মূ ॥ ৭৭ ॥ 
তৎ কেশবেশকরমসীৎ প্রস্তুতি বিশ্বকন্মণঃ : 
তম্মাজ্জন্মগুণ স্তস্তা যন্মিন্‌ দ্বিগুণিতামগাৎ ॥ ৭৮ ॥ 
ততা কাগণ্পটী তাঁভিঃ পুনঃ কাণ্মবাপ্যসৌ । 

যা দৃষ্টিকাগ্ডাভেগ্ঠাপি ধ্যানভেগ্যা হরেরভূৎ ॥ ৭৯ ॥ 


কায়িক গুণা গ্রাহ্াঃ । তে যথোজ্জলে-_-তে বয়োরূপলাঁবণ্যে সৌন্দধ্য- 
মভিরূপতা। মাধুরয্যং মার্দবাণ্ভাশ্চ কায়িকাঃ কথিতা গুণা” ইতি। 
এতেযাং লক্ষণানি চ তত্রৈব মৃগ্যাণি। স্বয়ং বিভূষিতা আঁসন্। যছুক্তং 
[ বু, ম» ২৮৬ ] -শ্রীরাধাপাদপদ্মচ্ছবিমধুরতরপ্রেমচিজ্জ্যোতিরেকান্তোধে- 
রুভুতফেনস্তবকময়তনূরিত্যাদিন1 ।  [এবঞ্চ ৯৫৫» ১৪৩৩ শ্লোক 
দরষ্টব্যং ] ॥ ৭৫ | ূ 

. অথাকল্পরচনা-বৈচিত্রীং বর্ণয়তি-__তস্মিন আকল্পশ্ত বেশস্য আরম্তণে 
সতি তশ্তাং রাধায়াং প্রভোঃ কৃষ্ণশ্ত কাঁপি অনির্বাচ্য৷ মুখ শ্রীঃ প্রতিবিদ্বিতা- 
ভূৎ। তচ্চ প্রতিফলনং যুক্তং স্যাষ্যমেব | যদ্‌ যম্মাৎ সৈব কৃষ্ণমুখন্ীঃ 
তৎ জুবিলক্ষণং তস্তাঃ রাধায়া বা প্রতিকর্ম্ম প্রসাধনং ॥ 9৬॥ রাধায়াঃ 
প্রসাধনায় শুঙ্গারায় দেবীঃ অম্যক্রূপেণ উৎকন্ঠিতা দৃষ্টা সখ্য প্রোচুঃ__ 
প্রাক্‌ প্রথমতঃ যুয়ং ইমাং স্পৃষ্টা স্বয়মাত্মনৈব আশিষয়ত আশীর্বাদং 
কুরুধ্বমিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥ বিশ্বকম ৭ঃ প্রস্তিঃ কন্া সংজ্ঞা তশ্তাঃ কেশানাঁং 
বেশকর্্। বেশরচনায়ৈ প্রবৃত্তা আসীৎ। তস্মাদেব হেতোঃ তশ্তাঃ যম্মিন্‌ 
বিশ্বকর্মণি জন্মনঃ গুণঃ উৎকর্ষঃ দ্বিগুণিতাং প্রাপ্পোৎ। বিশ্বকম্ধরণঃ 
অসাধ্যেইপি তৎপরিকর্মণি তৎকন্কাঁয়াঃ নিয়োগাৎ ন্তাষ্যমেব তশ্ত! 
স্তম্মাদপি গুণভূয়স্বমিতি দিকৃ ॥ ৭৮ ॥ পুনঃ যবনিকা-মধ্যং তন্তা গমনং 
বর্ণ়তি--তাভিঃ সখীভিঃ পুনঃ কাঁগুপটী তিরস্করিণী ততা৷ বিস্তৃত 
কাণডংনজ নস্থানমবাপি প্রাপ্যতে "্ম চ। বা অসৌ রাধ! হবেঃ দৃষ্টিঃ নরনং 
কটাক্ষঃ ইতি যাবৎ সৈব কাঁওঃ শরঃ তেন অভেগ্ঠা ভূর্ভেগ্ভাপি ধ্যানভেগ্ঠা! 
ধ্যানগম্যা আসীৎ। নয়নাগোচরাপি সা তন্ত মনসি নিতরাং অপুষ্কর- 


৫ 
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আয়ত্যাঞ্চ বিতত্যাঞ্চ নিতন্বঃ কেবল স্তদা । 
অস্তস্ত কচহস্তস্ত মধাঁদাং পধ্যবিন্দত ॥1৮০ ॥ * 
ব্যগুতা-মঞ্জুলং ভব্যং নেপথ্যার্ত-সম্ভুতং 
মুক্তেন কেশ-মেঘেন ববৃষে পুজ্প-সংহতিঃ ॥ ৮১ ॥ 
কেশপাশঃ স জেতা চ নীলনীরমুচাং রুচা । 
কৃষ্ণপুর ইবান্যোন্যং সংমর্দাদিব ভঙগবান্‌ ॥ ৮২ ॥ 
যদ তন্তাঃ কেশমেঘা ববৃষুঃ সৌরভামুতং | 

বিজহ স্তহি কৃষ্ণস্ত শ্বাস-প্রশ্বাস-চাতকাঃ ॥ ৮৩। 
রক্ষিতত্ইপি যে করিপ্ধা বিষুতত্বেইপি যে যুতাঃ 
কেশ! স্তেষু বৃথৈবাঁসীদন্ত্র-কঙ্কতি-মার্জনং ॥ ৮৪ ॥ ৭* 





দিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥ তদা অস্তাঃ কেবলঃ কৃতস্সঃ নিতম্বঃ আয়ত্যাঁং দৈর্ধ্যে চ 


বিতত্যাং বিস্তারে চ অস্তস্ত উনুক্তস্ত কেশপাশস্ত মর্ধাদাং সীমাঁং পরিকৃষ্ট- 
রূপেণ অবিন্দত প্রীপ্পোৎ, অতিবিস্তারী পুথুলশ্চাঁসীদিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥ 
নেপথ্যন্ত শুঙ্গারস্ত আরম্তঃ প্রক্রমঃ তন্ত ভব্যং যোগ্যং যৎ সম্ভৃতং সাঁমগ্রী- 
জাতং ব্যগ্রতয়! প্রকাশমানতয়া মঞ্ুলং মনোজ্ঞ আঁসীৎ। [ বি অঞ্জু ব্যক্তি- 


অক্ষণকান্তিগতিষু পচাগ্চ, ব্যঞ্জঃ প্রকাঁশমানঃ তন্ত ভাঁবঃ ব্যঞ্জতা দীপ্তিঃ ]| 


মুক্তেন উন্ৃক্তেন কেশ এব মেঘ স্তন পুষ্পাঁণাং সংহতিঃ সমুহঃ ববৃষে 
অবুষ্যত | গর্ভকাঁৎ বিচ্যতানি কুস্থমানীতি ভাঁবঃ ॥ ৮১ ॥ সচ কেশ- 
পাশঃ রুচা কান্ত! নীলানাং নীরমুচাং মেঘানাং জেতা । কৃষ্টায়াঃ বমুনারাঃ 


পুরঃ জলপ্রবাহ ইব অন্টোন্যং মিথঃ সংমর্দাৎ ভঙ্গঃ তরঙ্গঃ পক্ষে কৌটিল্যং 


তদ্যুক্তঃ ইবাসীৎ। প্রথমতঃ ইবেতি সাদৃশ্তে, দ্বিতীয়ন্ত উৎপ্রেক্ষায়াং ॥ 
৮২ ॥ যদা তশ্তাঃ কেশা এব মেঘাঃ সৌরভং সদগন্ধ এব অমৃতং জুধাং 
ববৃষ্ণ অসিঞ্চন্‌, তহি তদা' ক্ুষ্ণস্ত শ্বাস-প্রশ্বাসাঞ্এব চাতকাঃ বিজহ্‌ঃ বিহারং 
রুতবন্তঃ । মেঘদর্শনে খলু চাতকানাং আনন্দীতিরেকো জাঁয়ত ইতি 
প্রসিদ্ধমেব ॥ ৮৩ ॥ কেশানাং স্বতঃ সৌন্দর্্মাহ__রক্ষিতত্বে তৈলা- 


ভাবেনাচিক্ষণত্বে অপি যে কেশীঃ স্ষিপ্ধাঃ মস্থণা আসন্‌, তথা বিষুতত্বে 


* বু" পুস্তকে পরবণ্তিনা শ্লোকেনান্ত স্ান-বিনিময়ো দৃষ্াতে ). 
3 ক্লোকোত্য়ং (গৌ) পুস্তকে নাস্তি।: 


৮. 
্ ক রি ; 
£ ক রঃ চা ৮ 
১ ০৪৮০০ এডি ৯০ ০:৯০৫০৮--, সি এ 
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মুঈটং তন্ুুপটেনাসৌ রাধায়া শ্চারু কৈশিকং। 
মশি-কস্কতিকাগ্রেণ প্রতিষ্বং সংব্যয়ীয়বৎ ॥ ৮৫ ॥ 
ভূশং ভ্রমতি চেদত্তে, চিরশ্রীরচিরপ্রভা | 
নাও রাধাকেশে রত্ব-প্রসাধনী ॥ ৮৬ ॥ 
পরিতোহথ পরিষ্কৃত্য করাভ্যাং কচ-সঞ্চয়ং। 
সীমন্তং রচয়াঞ্চক্রে সীমান্তমিব ততশ্রিয়াঃ ॥৮৭॥ 
সাহথ বুন্দাবনেশ্বধ্যা বেণ্যা বন্ধনমাতনোৎ । 
বাঢ়মাসীন্মুকুন্দস্ত মঙক্ষু শৃঙ্খলিতং মন ॥ ৮৮ ॥ 
প্রন্থনমণিফুল্পশ্রী স্তস্তা বেণী যা লতা । 
তদৃদ্ধং লোলভূঙ্গাণাং লীলামাপুঃ সখীদৃশও ॥ ৮৯ । 
পৃথগংভূতে অপি বুতা দীপ্তিযুক্তাঃ আসন্‌ তেষু বন্ত্েণ ক্কতিকয়া চ মাঁজ নং 
শোধনং বুখৈবাসীৎ। - স্বতঃমস্থণাঃ দীপ্তিময়াশ্চ  তৎকেশা ইত্যর্থঃ। 
বিরোধাভাসালঙ্কারঃ যথা শ্রুতার্থে বিরোধঃ, তৎপরিহারপক্ষেহত্র ব্যাখ্যাতঃ ॥ 
[যৃত ভাসনে +ক ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি যুতঃ দীপ্তঃ ] ॥৮৪ ॥ বিশ্ব- 
পবা কন্যক1 সংজ্ঞা তন্থুপটেন তুঙ্মবন্তু- 
_ খগ্ডেন মুষ্টং শোঁধিতং জলবিমুক্তং রাধায়াঃ চারু মনোজ্ঞ কৈশিকং কেশ- 
কলাপং [কেশানাং সমূহঃ ইত্যর্থে কেশ +ঝিক্‌] মণিময়কম্কতিকা য়াঃ আগ্রেণ 
অগ্রভাগেন প্রতিস্বং সংব্যয়ীয়বৎ পৃথগকার্ষাৎ [সং__বি +যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ 
ণিচি_ লুডি রূপং ] ॥৮৫ ॥ চেদ্‌ যদি চিরশ্ীঃ বহুক্ষণস্থায়িস্যমাবিশিষ্ট। 
অচিরপ্রভ। বিদ্যুৎ অভ্রে মেঘে ভূশং অত্যর্থং ভ্রমতি, তদা রাধায়াঃ কেশে 
রত্রমযী প্রসাধনী কষ্কতিকা উপমীয়তে । তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং ॥ ৮৬ ॥ 
অথ করাভ্যাং কচসঞ্চয়ং কেশকলাপং পরিতঃ পরিষ্কৃত্য সীমন্তং রচয়ামাস। 
তত্রোৎপ্রেক্ষা _শিয়াঃ সৌন্দধ্যস্য সীমান্তং পরাকাষ্ঠ। ইব তৎ সীমন্ত- 
রচনং বভুব 8৮৭ ॥ অথ সা বৃন্দাবনেশ্বধ্যা বেণ্যা বন্ধনমাতনোৎ 
অকরোৎ। তেন চ মুকুন্দস্ত মনঃ বাঁঢ়ং অত্যর্থঃ তত্রাপি মঙক্ষ শীঘ্ঘং 
শৃঙ্খলিতং বদ্ধমাপীৎ। তন্ত মনোমোহনং তৎসৌন্দরধ্যমাসী দিত্যর্থ।। 
অসঙ্গতিরলঙ্কারঃ তহুত্তং-_অত্যন্তভিনাধারত্বে যুগপদ্ভাসনং বদি । ধর্মায়ো 
হেতুফলয়ো স্তদা স! স্তাদসঙ্গতিরিতি ॥ ৮৮ ॥ বেণাশোভাং বর্ণয়তি__ 


ক্প 


শিখরে অগ্রভাগে শ্তস্তং চ্কিণঃ ময়ুন্ত চন্দ্রকং পিঞ্ং তত্র বেণীশিখরে 





প্রবেণী-শিখরে তন্তা ন্যস্ত চক্দ্রকি-চন্দ্রকং | 

তত্র বন্ধে কৃষ্ণচিন্তে কামমুদ্রেব রাজতে ॥ ৯০ ॥ 
রেজে পুষ্পেষুতৃণ্যেব বেণ্যা পুষ্পিতয়া ত 
সা গতা কা, নির্জেতূমজিতং যয়া রি ভিন 
সংজ্ঞাত্বেন যথাত্মীনং তথাচ্ছায়ামনন্দয়ৎ। 
ছায়াত্বং বা সখীত্বং বা তদ্ধেতুঃ কিমুত ছয়ং ॥ ৯২। 
রাঁধা-মুদ্ধাণমাভ্রায় সংজ্ঞয়। চাপচক্রমে ॥ 
প্রসাধযিতুন্তাং ছায়া বাঞ্থয়া চোপচক্রমে ॥ ৯৩ ॥ 


7 7 শা ও শিট শা ্পিাপী 


প্রহুনৈঃ পুষ্পৈঃ মণিভিশ্চ ফুরা বনধিতাপ্রীঃ জুষমা বন্তাঃ তাদ্বশী বা তন্তা 

রাধার! বেণী ইব লতা বিরাজতি স্ম, তন্তা উদ্ধাং সখীনাং দৃশঃ নারি 
লোলানাং চঞ্চলানাং ভূঙ্গাণাঁং ভ্রমরাঁণাং লীলাঁং বিনোদমাঁপুঃ । তদ্বেণী 
গ্রন্থনং সখীনাং নয়নরসাঁয়নত্বং গতমিতি ভাঁবঃ ॥৮৯॥ তন্তাঃ প্রবেণ্যাঃ 





টি 


বন্ধে সংসক্তে কৃষ্ণচিতে কামমুদ্রা ইব রাঁজতে। মুদ্রা হি প্রত্যয়কারিণী, 
তয়া চিহ্কিতং বস্ত নাপরশ্ত গ্রাহাং স্তাৎ, কেবলং স্বামিনা নিদ্দিষ্টলোঁক 
এব তহুদ্ঘটনাঁরালং ভবেত, তথা! কামদেবেন মুদ্রিতা ইয়ং ততির্দিষ্টঃ মূর্ত- 
মহাশূঙ্গার এবন্তা রসদোহী ভবিতেতি হি ধবনিঃ॥ ৯০ ॥ তয়া ূর্ববোদি- 
য়া পুষ্পিতয়া পুষ্পযুক্তয়া বেণ্যা যদ্বা তয়! রাধয়া, অন্যৎ সমানং ; পুষ্পেষোঃ 


কামদেবস্ত তৃণ্যা তৃণীরেণ ইব রেজে অরোচি। যয়া বেণ্যা সা রাধা 
অজিতং কৃষ্ণং নিজে তুং পরাঁজেতুং কাগুপৃষ্ঠত্বং শক্পাজীবত্বং গতী প্রাপ্তা ॥ 
তহুক্তং শ্রীলচক্রবপ্তিচরণৈঃ-__হরিমনোরথকল্পলতোধর্বতো বযমবরোহ্মধ 


তদগ্রতঃ । বিজিতমিন্দ্রপুরান্মদনোইসিনোদ্রররুচামরচামরমেব কিম্‌?” 
ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামূতে (518৮) ৯১ ॥ কেশবিন্তাস-কৃতঃ সংজ্ঞায়াঃ 
আনন্দবিশেষমাহ-_সংজ্ঞাত্বেন নাম স্বরূপেণ বুদ্ধিমত্তয়া বা যথী সা 
আত্মানং আনন্দয়ৎ বেশরচনাঁং কৃত্বা.আনন্দ-প্রীচু্যমলভত, তথা ছায়াং 
সপত্রীমপি অনন্দয়ৎ, অন্ৎ প্রসাঁধনং তন্তৈ ন্যবেদয়দিত্যর্থ | তত্বেতুঃ 
স্ব়মকুত্বা ছাঁয়াারেণ প্রসাধনকরণে কারণং ছায়াত্বৎ ততপ্রতিক্কৃতিত্বং 
বা সখীত্বং সমপ্রাণত্বং বা, অথবা তদ্দ্ব়মেব ভবেদিতি শেষঃ ॥ ৯২ ॥ 

_ অথ ছায়াকৃত-শৃঙ্গারদিকং বর্ণযতি-_রাঁধায়াঃ মৃদ্ধীণং মন্তকং আভ্রায় 


ঢু টি | 


শীর্ষণ্যে নলিকা-ক্িন্নে তস্তাঃ কঙ্কতি-মাজিতে | 

তয়া চিত্রং কৃতং রেজে তারাবারবদন্বরে ॥ ৯৪ ॥ এঁ 
সিন্দুর-রেখা তন্ম,দ্ধমধ্যে রেজে তয়ার্পিতা । 
বকারি-হৃদয়ে লগ্না সৈব শোণাংশুকা যথা ॥ ৯৫ ॥ 
সীমন্তপট্রীং বিস্পষ্টমহা-রত্বাং তয়াইর্পিতাং । 

স্‌ দধ্ে যদ্রচা কুষ্ণনেত্রপন্মে বিরেজতুঃ ॥ ৯৬॥ 
স্বচ্ছরত্বাবলী-মৌলিঃ সা বভ্রাজে যদন্তরে । 

কাঁপি বিম্বিত-লক্ষমী বা কবরশ্রীরলক্ষ্যত ॥ ৯৭ ॥ 


সংজ্ঞয়া চ অপচক্রমে অপস্মতমিত্যর্থঃ । অথ তাং প্রসাধরিতুং ছায়৷ চ 


বাঞ্ছয়া উপচক্রমে আরব্ধবতী ॥ ৯৩ ॥ তন্যাঃ নলিকা-ক্রিন্নে নলিক। নাম 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ স্তেনার্রীকৃতে কন্কতিকয়া মাঁজিতে পরিশোধিত চ শীর্ষণ্যে 
বিশদ-কেশকলাপে, স্বতঃ স্নানাদিনা বা নিম'লে অন্টোন্তাসংপুক্তে 
কেশপাশে ইতি যাবৎ তয়া ছায়য়া যৎ চিত্রং বত্বপুষ্পাষ্ৈঃ বিচিত্রিতং 
অপুর্বববিল্ময়জনকং বাঁ কৃত, তত্ত, তারাঁণাং বারঃ সমূহ ইব অন্বরে গগনে 
রেজে বিররাজ ॥ ৯3 ॥ তদেব বিশেষেণ বর্ণয়তি-_-তয়! ছায়য়। অর্পিত! 
অঙ্কিতা সিন্দুররেখা তন্তাঃ রাধায়াঃ মুর্ধণ মস্তকশ্ত মধ্যে রেজে, সৈব 
বকারেঃ বীরশিরোমণেঃ কুষ্ণশ্তাপি হৃদয়ে শোণাংশুকা রোহিতলেখ! 


যথা তথা! লগ্নাসীৎ। কামোইস্ত্েণ তশ্ত হৃদয়ং প্রসভং দ্বিধাঁকুত্য বহিরপি 


রক্তবিন্দুন্‌ সংস্থাপয়ামাসেতি ভাবঃ| “কুষ্ঠ সীমন্তসিন্দ্রতিলকানাং বর- 
ত্বিষা'মিত্যাদিনা শ্রীবিশাখানন্দদস্তোজরে সিন্দুররেখায়া অপি. যুদ্ধবস্তত্বেন 
কীর্তনাৎ্, তন্বর্শনে নাগরেন্্রস্ত প্রচুরতরভোগ-লালসায়াঃ প্রোছ,দ্ধেশ্চ, 
তথা তত্র কৃত-তিলকন্ত ম্মরষন্ত্রেতি নামবিশ্রুতেশ্েতি দিক্‌ ॥ ৯৫ ॥ স| 
রাধা তয়া অপিতাং সীমন্তপন্টীং তত্রাপি বিস্পষ্টানি মহোঁজ্জলাঁনি মহারত্ৰানি 
বত্র তথাভূতাং তাং দধে পরিদধাতি স্ম। যন্তাঃ কচ কান্ত্যা কৃষ্ণম্ত নেত্রে 
এব পদ্পে বিরেজতুঃ। রূপকেণাঁত্র সীমস্তপট্রিকায়াং ুরয্যত্বারোপণং, তছুক্তং 
শ্রীদাসগোস্বামীভিঃ দাঁনকেলিচিত্তামণৌ-_“দীমত্তকান্তিবিলসন্নবরাগ বন্ধ 
সিন্দুরয়ে৷ স্তপনকান্ত-মণীক্দ্রলক্ষমিতি। শ্রীকবিরাজচরণৈশ্চ দদীমন্তরেখাধ্যরুণা- 


রাবৃতং সৈন্দরমস্তা স্ভিলকং রিভাঁতি। করাবগুগ্ীভিধমুদ্রয়া৷ বৃতং 


+ “বৃ? পুস্তকে নাস্তি | 


* 


| ৩৯০ ] 
শোণাম্বরতলে তন্তা শুতস-গ্রহ-ংগ্রহঃ | 
তদন্ত গুপ্তবক্তে ন্দুং ব্যক্তং কুর্বনদৃষ্ঠত ॥ ৯৮ ॥ *% 
পুণ্ডং পশ্চাঁদহং দগ্ঠামিতি দেব্যা নিবেদিতা: | 
সৌখ্য-প্রসাধনং তন্তা ব্যধুঃ সখ্যঃ প্রসীধনম্‌ ॥ ৯৯ 
যাসাং বৈষ্র্য্য-বৈবর্্য-পুলকা! এব সাত্বিকাঠ। চে 
কম্পস্তস্তাদিভাবাভি স্তদ্ধেশা তাঁঃ পুরস্কৃতাঃ ॥ ১০০ ॥ 


তামার্থ্যপাত্রং সশিখং স্মরস্ত বেতি [ গো» লী, ১১১০৮] ॥ ৯৬ ॥ যদন্তরে 
তৎপরমিত্যর্থঃ স্বচ্ছা বিশুদ্ধা রত্রানাঁং যা! আবলিঃ সা মৌলে শিরসি যস্তাঃ 
তথাবিধা স৷ লীনা যদ্ধ৷ সা প্রসিদ্ধা স্বচ্ছরত্ররাঁজিযুক্তা মৌলিঃ চূড়া বত্রাজে 
অদীব্যৎ। . তত্র কবরস্ত কেশপাঁশস্ত শী; সুষম] যদ্বা কবরা৷ সংপুক্তা শ্রীঃ 
শোভা! রা কি অনির্বাচ্য বিদ্বিতশ্ত চন্দ্রস্্যমগুলম্ত লক্ষ্মী সুষম! বাঁ 
ইব অলক্ষ্যত অদৃষ্ঠত |  চন্দ্রস্র্য্যকাস্ত-মণিখচিতত্বাৎ তৎকিরীটন্ত ৷ যদ 
বিষ্বিতাঁঃ প্রতিবিস্বীভূতাঃ লক্ষ্যঃ সর্বশোভাসমৃদ্ধয় যত্র সা, পসর্বলদ্ষীমরী+- 

ত্বাৎ তন্তাঁ অঙ্গপ্রত্যঙ্গেঘেব লক্ষীণাং বথাঁবথমবস্থিতেরৌচিত্যাৎ। বেতি সক 
উৎপ্রেক্ষায়াং। এতেন চাহং মন্যে গ্রীরাঁধায়াঃ কবরীমাত্রিত্য কাপি লক্্মীঃ 
বিরাজতিতরামিতি ভাবঃ ॥ ৯৭ ॥ তন্তাও  রাধারাঃ শোণন্ত রক্তবর্ণশ্ 
অন্বরস্ত বন্ুম্ত তলে অধস্তাঁৎ উত্তংসাঃ: শিরোভূষণান্তেব গ্রহাঃউজ্জলত্বাৎ 
তেষাঁং সংগ্রহঃ সমবায়ঃ তদস্তঃ তন্মধ্যে গুপ্তং গোপনীয়ং অবগ্ুষঠনেনাবৃতত্বাৎ, ; 
স্থুরক্ষণীয়ং বা! পরমাদৃতত্বাৎ যদ বক্তং বদনমেব চন্দ্র স্তং ব্যক্তং স্ফুটং 
প্রকাশশীলং কুর্ববন্‌ অনৃশ্ঠত। শ্লেবপক্ষে রক্তবর্ণীভূতে আকাশে খলু 
গ্রহনক্ষত্রাদীনাং উদয়ঃ; পশ্চাৎ লোঁকচক্ষুরস্তরা তিষ্ঠন্‌ চন্দ্রমা অপি রা 
উদ্েতীতি ব্যক্তার্থমেতৎ ॥ অন্ুরূপশ্লোকে। জীবজীবাতুভিঃ শ্রীজীবচরটণৈা 
বিশ্যাস্তোহস্তি উত্তরচম্পং (৩৩।২৫) “শিরসি গ্রথিতকচাং বলয়ে রত্লাবলী 
বলিতা। সন্তমসাঁচিতনভসি প্রথতে তারাতিতি দ্ধ ॥ ৯৮ ॥ পশ্চাৎ 
অহং পুও,ং তিলকৎ দগ্ভামিতি” দেব্য। ছায়য়া নিবেদিতা বিজ্ঞাপিতাঁঃ সখ্যঃ 

তশ্তা রাধায়াঃ সৌখ্যন্ত বন্ধুত্স্ত প্রকৃষ্টরূপেণ সাঁধনং প্রমাঁণং উপকরণং বা 
যম্মাৎ তথ প্রসাধনং অঙ্গভূষাদিসনিবেশং ব্যধুঃ কৃতবত্যঃ ॥ ৯৯ ॥ 


* শৌঁণাশ্বরতলং রাজদুত্তসংগ্রহ সংগ্রহং 1. ৮১722 এ 
কিঞ্িছুদ্যদ্‌ বক্ত চক্দং ক্ষণদা সা তদ। দধে 1 (রা) ্‌ 


২০৩ এ সিল 
রন সঃ 





[ ৩৯১ ] 


রেজে ভ্রমরক-শ্রেণী-সখীভাঁবং গতা৷ লতা৷ ৷ 
রোচনা-পল্পবময়ী ক্ত.রী-রচিতা৷ পরং ॥ ১০১ ॥ 
জলি- পালি- দয়ীচুসিষ্বণ জচ্ছদ-সম্পদ1 | 
চিল্লী-পত্রাবলীমধ্যে ভালমস্ত। ব্যরোচিত ॥ ১০২ ॥ 
কৃষ্ণধায়োপগৃট়ে চ সদা কৃষ্ণিকতষিণী । 
ইতীবৰ চক্ষুষী তন্তা! ররগ্তাতে বরাঞ্জনৈঃ ॥ ১০৩ ॥ 
রেজাঁতে নেত্রকমলে তস্তাঁ) কজ্জল-রেখয়া | 
মনোজেন নবে শন্ত্রে ধারাগ্রেণেৰ সংস্কৃতে ॥ ১০৪ ॥ 


কম্পাঁদিসাত্বিকভাবাঁঢ্যাভিরপি সখীভিঃ তশ্যাঁঃ বাঁধাঁয়াঃ বেশে প্রসাঁধন- 


কর্ম্মণি বৈস্বর্ধ্যাদ্রিমুখভাবত্রয়বত্য এব সখ্যঃ পুরস্কতাঃ অগ্রেকতাঃ পুজিতাঃ, 
তা এব তদ্বেশরচনাৎ চক্ররিত্যর্থঃ। পুর্বাসাং কম্পাদিমত্তয়! শৃঙ্গাররচনা য়া 
বিদ্র-সম্ভবাঁদিতি ॥ ১০০ ॥ অথ সখীগণকৃতা কল্পরচনাং বিবুণোতি--অথ 
ভ্রমরকাণাঁং  ললাটলম্বিত-কুষ্চিত-কেশানাং যা শ্রেণী ততন্তাঃ সখীভাবং 
সহাঁবস্থাঁনং গতা - গোরোচনয়া কতো! ঘঃ. পল্লব স্তন্ময়ী তৎংস্বরূপা! তথা 


_ কম্তধ্যা মুগমদ্েন রূচিতা লতা পত্রভঙ্গী অরুচৎ অদীব্যৎ [ রূচ দীপ্তাভি- 


গ্ীতৌ চ লুডি ছ্যতাদিত্বাৎ পরন্মৈপদং ] ॥ ১০১ ॥ ললাঁটশোভামাহ-_ 
অলীনাং- ভ্রমরাঁণাং পালিদ্বয়ীং শ্রেণীদ্বয়ং চুন্বিতুং আঁশ্বাদিতুৎ শীলমস্তেতি 


_তৎস্পৃষ্টমিত্যর্ঘঠ বৎ স্বর্ণাজং স্বর্ণপদ্মং তন্ত। ছদানাং দলানাং সম্পদা শোভয়া। 


সাদৃণ্ঠেনেত্যর্থ, অগ্াঃ ভালং ললাট-পটলং চিন্লী ক্রয় পত্রাবলী পত্রভঙ্গী- : 
রচন| চ তরে! মধ্যে ব্যরোচত অদীপ্যত ।॥  গোপাঁলচম্পাং “চিজীমুগমদ- 
বল্লীমধ্যে লতি স্ম -ভালমেতন্তাঃ। অনিপালিদ্বর-পাঁলিতং পর্ণ বা 
্বর্ণবর্ণকগ্রীন্ত” ॥ ১০২ ॥ চক্ষুষে। বপ্ীনশোভামাহ- কৃষ্ণধায়া  কৃষ্ণকাত্ত্যা 
উপগুট়ে আলিঙ্গিতে লীলাবিশেষে কৃষ্গীজ-বিশেষেণ মুখেন বাঁ চুম্বিতে 
সদা কুষ্ণে কুষ্চদর্শনে এব একা কেবলা তৃষ্ণা! আঁকাঁজ্ষা যয়ো স্তথাবিধে 
চেতি_-হেতৌঃ তন্তাঃ চক্ষুষী বরৈঃ উৎকুষ্টেঃ অঞ্জনৈঃ  কজ্জলৈঃ ররঞ্জাতে 
শুশুভাতে, ইবেত্যুতপ্রেক্ষাপ্ভোতকং ॥ ১০৩ ॥ পুন সুদেব ব্যনক্তি--তন্তা 
নোত্রকমলে কজ্জল-রেখরা রেজাতে অদীব্যতাং | তত্রোৎপ্রেক্ষা মনোজেন 
কামদেবেন ধাঁরাগ্রেণ ধাঁরস্ত প্রস্তরভেদন্ত অগ্রভাগেণ [ ধাঁরো গ্রাবাস্তরেহ- 
পুণে ইতি মেদিনী ] সংস্থতে শীণিতে নবে নৃতনে শক্সে ইব। এতেন 


| ৩৯২ 


নূনং বিধাত্রা রাধায়! শ্চপলে বীক্ষ্য চক্ষুষী | 
শ্ুতি-মধ্যাদয় শিষ্টে তথাপি বত তাদৃশে ॥ ১০৫ ॥ 
কিং তস্তা বর্নাং বুন্দে নেত্র-কৈরবয়োরলী | 
যদিধৃদয়-বেলাস্থ রসানাকর্ষত স্তয়োঃ ॥ ১০৬। 

তস্তা ভ্রধনুষ! নাসা-বজ্রপুষ্পশরে যুতে। 

'মুক্তাফলং কৃষ্ণসারমনাবিধ্যাপি বিধ্যতি & ॥ ১০৭ । 
জমদ্ভ্যাং-ভ্রমরাভ্যাঁং বা দৃগন্তাভ্যাং সুচুন্বিতে-। 
তস্তা বতংসৈরুৎফুল্লে রেজতুঃ শ্রুতি-সল্পতে ॥ ১০৮॥ 





তস্ত। শ্চ্ষুর্ভ্যাং মহাকামবাণ-জর্জবীকুতত্বং শ্ঠাঁমন্ত সুচ্যতেতরামিতি ভাঁবঃ ॥ 
১০৪ ॥ চক্ষু বিশাঁলত্বং বর্ণয়তি-_াঁধাঁয়াঃ চক্ষুধী নেত্রে চপলে বীক্ষ্য 
বিধাতা শ্রত্যোঃ কর্ণয়োঃ মর্য্যাদয়া সীময়া তে শিষ্টে স্থাপিতে নির্দিষ্টে ইতি 
বাবৎ। | শিষলু বিশেষণে, বিশেষণন্ত যথাস্থিতস্ত বস্তনঃ গুণীস্তরাধান- 
মিতি ধাতুপ্রদীপঃ 1 নৃনমিতি বিতর্কে। বতেতি খেদে! তথাপি কর্ণ- 
'লগ্লীকরণেইপি তে নেত্রে তাদুশে চঞ্চলে এবাতিষ্ঠতাঁমিতি বিধাতুঃ 
রচনাবৈফল্যং ॥ ১০৫ ॥ তন্তাঁঃ বআনাং নেত্রচ্ছদানাঁং বুন্দে নেত্রে এব 
কৈরবে তয়োঃ বিষয়ে অলী ভ্রমরৌ কিং? তৎ কুত ইত্যত্রাহ-__যদ্‌ যন্মাৎ 


বিধোঃ চন্রস্ত শ্লেষেণ শ্তীমস্ত উদয়-বেলাঙ্ দর্শনসময়েষু তে পক্ষবুন্দে তযোঃ 


নেত্রকুমুদয়োঃ রসান্‌ মধূনি আঁকর্ষতঃ। চন্দ্রকিরণৈঃ খলু কৈরববিকাঁশ 
স্তত্র চ ভ্রমরো মধু সংগৃহাতীতি প্রসিদ্ধমেব। তথাত্রাপি শ্ঠামদর্শনে 
রাধায়া নেত্রবিস্ফারণং, ততোইশ্রনিপাতিঃ, তেন চ নেত্রচ্ছদানামার্ধতেতি 
জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ১০৬ ॥ নাসাগ্রমুক্তীফলপ্রভাঁবং বর্ণরতি__তশ্তা ভ্ররেব ধন্থুঃ 
বক্রত্বাৎ্থ তেন সহ যুতে দীপ্তে [ যূত্ দীপ্তো ইগুপধেত্যাদিন। কর্তরি কঃ ] 
নাসা এব বজ্তপুষ্পং তিলকুস্থুমং তদেব শরঃ-বাণঃ ত্মিন্‌ মুক্তা এব ফলং 
বাখাগ্রং কৃষ্ণসারং মুগং পক্ষে কষ্ণ্ত সারং বলং স্ৈর্ধ্যং বা অনাঁবিধ্য 
বেধনং অকৃত্বাপি বিধ্যতি পীড়য়তি। তদ্‌দৃষ্টা শ্তামস্ত হৃদয়ে কামগীড়া 
অজায়তেতি ভাঁবঃ। রূপক-বিরোধাভাস-বিভাঁবনা-শ্লেষানুপ্রাসাদয়োইত্রা- 
লঙ্কারাঃ ॥ ১০৭ ॥ কর্ণশোভামাহ-ত্রমদ্ভ্যাং ভ্রমরাভ্যামিব দৃগস্তাভ্যাং 


* যুক্ং মুক্তাফলং যুক্ং ধাঞ্জেব রুরুধে হরিং € গৌ, রা) 
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বৈয়ধ্যমাযযৌ লোঞ্র্পরাগঃ পাগুগণ্ডয়োঃ | 

স্বর্ণাবতংসে বিন্যাস্তেইবিন্দৎ সন্ধ্যাবিধুছ্যতিং ॥ ১০৯ ॥ 
অস্যাঃ কস্ত,রিকা-চিত্রং যদ বিরেজে কপোলয়োঃ । 
কিন্তরাং তদগাদিন্দোঃ কলায়ান্ত কলক্কিতাং ॥ ১১০। 
ওষ্ঠহল্লকমুৎফুল্পং সদালক্ষি শ্রিয়। ঘয়োঃ। 

তে তস্তাং দ্বিজপড্ক্তী দ্বে দ্বিজরাজায়তেক্ষিতে ॥ ১১১। 
স্বত ওষ্টপুটে রক্তে “স্মিতেনাপাটলীকৃতে” *। 
'তাম্কুলশ্রী বৃথা ভতা? " সলজ্জেব ব্যলীয়ত ॥ ১১২ ॥ 


ষ্ঠ , চুন্িতে তন্তাঃ শ্তী কর্ণে 1144 বতংসৈঃ করণ- 


তটিঙ্বৈঃ উৎফুল্ে সুন্দরে রেজতুঃ ব্যরাঁজেতাঁং। “শ্রুতি নচ জগজ্জয়ে 
রাও মৌবীলিতেতি” জগন্নাথবল্পভে & ১০৮ ॥  গওয়োঃ প্রতিফলিত- 


সৌন্দর্্যমাহ-_পাড শ্বেতপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্তৌ গণ্ডৌ কপোঁলৌ তয়োঃ 


লোপ্রস্ত পরাগঃ রেণুঃ বৈয়র্থ্যং নিরর্৫থকত্বং আষষৌ প্রাঁপ্তৌ, তত্র চ স্বর্ণা" 
তংসে বিশ্ান্তে অর্পিতে সতি সন্ধ্যাকালীনস্ত বিধোঃ চন্্রম্ত ছ্যুতিং কান্তি 
অবিন্দৎ অলভত | তদ্গুণাঁলক্কারঃ ॥ ১০৯ ॥ পুনঃ কপোলয়োঃ শোভা- 


মাহ-_অস্তাঃ _কপোলযোঃ যৎ কম্ত,রিকাভিঃ -মৃগম্টৈঃ. কৃত চির 
তিলকাদিকং বিরেজে, তত ইন্দোঃ ন্ত্রস্য কলায়াঃ তু কলঙ্কিতাং কলঙ্ক 


স্বরূপং অগা প্রাপ্পোৎ কিন্তরাং? মুখচন্দ্রে নীলচিহ্ুং- খলু কলঙ্কঃ এব 
ভবিতেতি ভাবঃ ॥ ১১০ ॥ অধরদত্তশোভাং বিবৃণোতি-_যয়োঃ শ্রিয়! 


'শোভাসমৃদ্ধ্যা ওঠঠ- এব হল্লকং রক্তকহলারং সদা উৎফুল্পং .প্রফুল্পং - অলক্ষি 


অদৃশ্তত, তস্যাং তে দ্বে দ্বিজানাঁং দন্তানাং পড্ক্তী রাঁজী দ্বিজরাজতয়। 
চন্্রন্বরূপেণ ঈক্ষিতে অদৃশ্টেতং। দক্তানাং শুভ্রতর়া চন্দ্রত্বারোপস্তথাধরস্ত 
রক্ততয়া হল্পকত্বং। চন্দ্রোদয়ে খলু কহুলারবিকাশঃ যুজ্যতে এব । 
জীনতীারলিতা ॥ ১১১ ॥  ওষ্ঠপুটশোভা-বিশেষমুদ্ঘাটয়তি__ 

স্বভাবতয়! রক্তবর্ণে অপি -ওষ্ঠপুটে কিন্তু ম্মিতেন আ' ঈষৎ পাটলী- 


প ত শ্বেতরক্তীকৃতে সতি তা্ব,লস্য শ্রীঃ রাগঃ বৃথা নিরর্থকী ভূতা৷ সলজ্ঞা 
লজ্জীযুক্তা ইব ব্যলীয়ত পলায়ত। তদ্গুণস্বভাবোজ্ঞ ৎপ্রেক্ষাঃ ॥ ১১২ 


* ম্মিতাদাপাটলে সদা (রা)। 1 পুনরুক্তালক্তকশ্রীঃ (রা )। 


[| ৪ || | 


রুরুচে চিবুকং তস্তা গন্ধোরু-্ঠামবিন্ুনা । 
শয়ানেনেব ভূঙ্গেণ পাকিমাআফলীতলে ॥ ১১৩ ॥ 

অস্তাঃ কপোলদন্তীলি-ভাঁলচন্দ্রা যদাঁননং । 

অধীশমিব সেধস্তে তত্ত,ল্যোইভূৎ স লাঞ্চনী ॥ ১১৪ ॥ 
স্পৃষ্টা করেণ কংসারেঃ কদাপি স্ুরন্থৃভ্রুবাং। 
পাঞ্চজন্যভ্রমং ধত্তে যা তদ্গ্রীবা ররাঁজ সা ॥ ১১৫ ॥ 
প্রীরাধা শ্রীহরি বাঁ ততপ্রেম! বেত্তি ত্রিকং পরং। 

বস্তিতি ব্যঞ্জতী গরীব রেজে তস্ত। স্ত্রিরেখিকা ॥ ১১৬ * 
কৃষ্ণনামান্কিতং দেব্যা গ্রেবেয়কমরোচিত | 
সদান্তশ্চারি-তনন্ত্রমহো! ব্যক্তিমিবাগতম্‌ ॥ ১১৭ ॥ 


চিবুকশোভামাহ-_-ভদ্যা, চিবুকং গন্ধঃ উরুঃ বিশাঁলঃ যস্য তেন গন্ধাট্যেন 
কৃষ্ণাগুরুকন্ত,ধর্যাদিকৃতেন শ্াম-বিন্দুনা! রুরুচে অদীব্যৎ | তত্রোঁপম1-_ 
পাঁকিম! এ যা আঁমফলী আঁমং তস্যা১ তলমধঃস্থলং বথ। শয়ানেন 
নিশ্চলেন ভূঙ্গেণ ভ্রমরেণ রোচিতে তদ্বৎ। উত্তর-চম্পণাং (৩৪1৩৫) 
রুরুচে চিবুকমমুষ্যা মগ্ডরুজগন্ধস্য বিন্দুনা শিতিনা। যদ্বৎ পক্করসা- 
লস্যাঁধঃ জুপ্তেন ভূঙ্গেণেতি ॥ ১১৩ ॥  তদ্বিন্দুকৃতমুখশৌভা-বৈচিত্র্যমাহ 
--কপোলৌ নি দন্তালিঃ দত্তাশ্চ ভাঁলং ললাটঞ্চ তত্তজ্রপা চন্দ্রাঃ 
অস্যাঁঃ বৎ.আঁননং মুখ অধীশং রাঁজীনমিব সেবন্তে শোভাধিক্য- 
সম্পাদনরূপাঁং সেবাঁং তন্বন্তি, স লাঞ্চনী চিহুং মুগমদবিন্দুরূপি তত্ত,ল্যঃ 
তেষাঁং সমাঁনঃ অভূৎ ॥ ১১৪ ॥ গ্রীবাঁসৌন্দর্ধ্যমাহ-_তস্যাঃ বা গ্রীবা কদীপি 

₹সাঁরেঃ কুষ্ণস্য করেণ স্পৃষ্টী সতী সুরস্থন্দরীণাং পাঞ্চজন্স্য ভ্রমং 
বিদধাতি, সা ররাঁজ অশৌভত | প্পাঞ্চজন্তং হৃধীকেশ” ইতিশ্রীগীতোপ- 
নিষদ্ক্তেঃ। শঙ্খবৎ ত্রিরেখিকা। : সেত্যর্থণ ॥ ১১৫ ॥ তত্র রেখাত্রয়স্য 
কারণমুষ্ক্কয়তি-_প্রীরাঁধা, শ্রীহরিঃ বা, তয়োঃ প্রেমী বা! ইতি ত্রিকং ত্রয়- 
মেব পরং সর্বোৎকষ্টং বস্ত ইতি ব্যঞ্জতী সংস্চয়ন্তী তস্যা গ্রীবা ত্রিরেখিকা 
রেখাত্রয়সংযুক্তী সতী রেজে ব্যশৌভত। উৎপ্রেক্ষেয়ং গম্যা ॥ ১১৬ ॥ 
তত্র প্রৈবেরকশৌভামাহ-_দেব্যা রাধায়াঃ বব নামভিঃ অন্ষিতং 


* (গৌ) পুস্তকে নাস্তি। 








৩৯৫ |] 


ূ 
তদংসৌ রেজতু নর্মৌ হরিদো-মণিষূপয়োঃ। 
অসকৃদ্বহনেনেব অ্রগ ভারেণাথবা কিল ॥ ১১৮ ॥ 
হরে বিহার-সরসী সা সত্যমভিতোইপি যাং। 
আরোহদেশমাসন্নং সন্নালং সরসীরুহম্‌ ॥ ১১৯ ॥ 
অধিদোঁঃ স্বস্তিকং কৃষ্ণেণাশ্লেষে মণিমালিকা 
মণ্ডনং স্বয়মন্কেন তস্তা ভবতি মণ্ডনী ॥ ১২০ ॥ 





গ্রেবেয়ক কণঠভূষা-বিশেষঃ অরোচত অশোভত 1. তাত্রোৎপ্রেক্ষা__ 
সদ] জন দেদীপ্যত ইতি [ চর +শীলার্থে রি) তন্ত কৃষ্ণন্ত যে! 
মন্ত্রঃ তন্ত মহঃ তেজঃ প্রভাবে! বা ব্যক্তিং প্রকাশং আগতমিব। নিত্যান্ত- 
বিরাজিবস্তনঃ বহিরন্ুভাবো হি যুক্ত এব ॥ ১১৭ ॥ অংস-শোভাং ব্যঞ্জয়তি 
_ তন্তাঃ অংসৌ স্কন্ধৌ নমৌ আনতৌ সন্তৌ রেজতুঃ শুশুভাতে। 
তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে__হরে£ দোষৌ বাহ্‌ এব মণিযুপৌ ইন্ত্রনীল-নিন্সিতো 
জয়স্তত্তৌ যাগস্তান্তৌ বা, বর্তলত্বাৎ,.সুশোভনত্বাৎ, বিশালত্বাচ্চ। তয়োঃ 
অসকৃৎ পুনঃ পুনঃ বহনেন ইব অথবা অ্রজাং মাল্যানাঁং ভাঁরেণ নমৌ । 
কিলেতি বিতর্কে ॥ ১১৮ ॥  সাঁমান্ততঃ সী্বাঙ্গীনশোভা-বাহুল্যং বর্ণফতি 
__সাঁ হরেঃ বিহাঁর-সরসীতি সত্যং, তৎ কৃত ইত্যত আহ--যাঁং রাঁধামভিতঃ 
সমস্তাৎথ আরোহদেশং আ আরোঁহদেশং নিতন্বমারভ্য সন্নালং নালযুক্তং 
সরসীরুহৎ পদ্মং আঁসন্নং সংসক্তং তিষ্ঠতি | : সু ৯০ 
খলু পদ্মানি, বাহ্‌ জজ্মে চ নাঁলে। তছুক্তং শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিভিঃ 
( গো, লী, ১১1৪৮ )--“রাধাঁয়াঃ স্ৃতনুঃ টী বনী বাহ্‌ বিশে সং্তনৌ 
কোকৌ শ্রীমুখনাঁভিপাঁণিচরণাঃ পদ্মানি: বক্তালকাঃ।  রোলম্বা মধুর 
স্মিতঞ্চ কুমুদং নেত্রে তথেন্দীবরে রোমাঁলী জলনীলিকেহ লসতি শ্রীকৃষ্ণ- 
হৃকুগ্জীরঃ ॥৮ ১১৯ ॥ তত্র মণিমালাকুতশোঁভাবিশেষমাহ--কৃঞ্জেণ তন্তাঃ 
রাধায়াঃ অধিদোঁঃ বাঁহ অধিকৃত্য ( বিভক্তযর্থেহবায়ীভাবঃ) স্বস্তিকং 
দক্ষিণবামকর-বামদক্ষস্কন্ধধারণং যথা স্তাত্তথা আশ্লেষে আলিঙ্গনে সতি 
_ মণিমালিকা দত্তক্ষত-বিশেষ এব মগুনং অলঙ্কারঃ ভবে, স্বয়মাত্মনা 
তেন অন্কেনৈব মগ্ডনীভবতি সুতরাং অলঙ্কৃতা স্তাঁদিতি ভাব । শ্লেষেণ-_- 
তশ্ঠাঃ বানুদ্বর়মুপরি বত স্বস্তিকাখ্যং মঙ্গলপ্রদং বা মণিমালিকাঁনাং হার- 
বিশেষাণাং মণ্ডনং দত্ত, তত স্বয়ং কৃষ্ণেণ কৃষ্ণবর্ণেন অন্কেন চিহ্কেন সহ 
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মণিকিল্মীরিতে তস্যাঃ প্রগণষুগ্মমপ্ডিতে | 

অঙ্গদে রেজতু ধে তু কৃষ্ে ভূশমনঙগদে ॥ ১২১॥ 
তস্যা রেজু মহারত্ব-কর্বব,র্োত-কর্র্বরাত। - 
প্রকোষ্ঠধায়োঃ কটকাঃ কলেন চটকা৷ ইব ॥ ১২২। 
স্তবকৌ পারিহার্য্যস্য তস্য মুক্তামুখৌ শিতী । 
কিন্ত পাণ্যন্বুজ-স্কনং পিবন্তো মধুপৌ মধু ॥ ১২৩। 
এতস্যাঃ পাঁণিতলয়ো। রেজে যাবকজো দ্রবঃ | 
উদয়দ্ভাব্বতো রশ্মী রক্তসারসয়োরিব ॥ ১২৪ ॥ 
রাধয়৷ করশাখাস্থ যাঁ ধৃতাঃ পরিতোইপি তাঃ। 
উমিকা ইব কংসারে রন্মীরস্য হৃদি ব্যধুঃ ॥ ১২৫ ॥ 


আগ্লেষে- মিলনে সতি তশ্তাই মগণ্ডনীভবতি শোভাতিরেকং বিদ্ধাতীতি 
ভাঁবঃ ॥ ১২০ ॥  অঙদধারণশৌভামাহ-_-তত্তাঃ মণিভিঃ  কিমীরিতে 
বিচিত্রিতে তথ৷ গ্রগওয়োঃ কুর্পরোপরিকক্ষপর্ধ্যন্ত-ভাগয়োঃ যৎ যুগ্মং তেন 
তস্ত বা মণ্ডিতে শোভিতে অঙ্গদে রেজতুঃ যে. তু কুষেে কুষ্হৃদযে 
ভূশমত্যর্থৎ২ অনঙদে কামক্ষোভ-সমর্পকে ভবতঃ ॥ ১২১ ॥ বলয়ধারণ- 
শোভামাহ-__তশ্তাঃ প্রকোষ্ঠ-ধায়োঃ কফোণেরধোমণিবন্ধপত্যন্ত-হস্তভাগয়োঃ 
কটকাঃ বলয়াঃ  রেজুঃ বিরাজিতা আসন্। কটকান্‌ি বিশিনষ্টি-_ 
মহারত্ৰানাঞ্চ কর্কুরাণাং ্বর্ণানাঞ্চ গ্োতেন জ্যোতিবা কর্ব,রাঃ বিচিত্র- 
বর্ণযুক্তাঃ। তেষাঁং বৈশিষ্ট্যমাপাদয়তি কলেন_ অব্যক্তমধুরনাদেন চটক। 
ইব) চটকা| যথা নৃত্যাবসরে কলনাদং কৃর্ববন্তি, তথা বলয়া অপি স্থুরত- 
সমরকালে ব! স্বাভিলাষগ্ঘোতনে বা প্রিযমনোরঞ্কং নাদং কুব্বস্তীত্যর্থঃ ॥ 
১২২ ॥ ততন্তাঃ পারিহাধ্যন্ত বলয়স্ত মুক্তামুখো [ মুক্তা মুখে যয়ো স্তৌ ) 
শিতী কৃষ্তবর্ণে_ স্তবকৌ পষ্টগুচ্ছো মুক্তাগুচ্ছৌ পুষ্পগুচ্ছৌ বা তৌ পাঁণী 
হস্তৌ এব অন্বুজে পদ্মে তয়োঠ স্বন্নৎ গলিতং মধু পিবন্তো ভ্রমরৌ কিং? 
উৎপ্রেক্ষেয়ং ॥ ১২৩ ॥. এতন্তাঁঃ পাণিতলয়োঃ যাবকজঃ দ্রবঃ অলক্তকরসঃ 
রেজে। তত্রোৎপ্রেক্ষা__রক্তবর্ণ-পদ্মরোঃ উপরি উদয়তঃ উদীয়মানম্ত 
ভাস্বতঃ হু্যস্ত রশ্মিঃ কিরণঃ ইব।  স্বতে| রক্তবর্ণে রক্ততাপাদনং খলু 
তদ্দিবুদ্ধিকারণমিতি ভাবঃ ॥ ১২৪ ॥  অঙ্গুরীয়কধারণপ্রভাবমাহ-_রাধর়। 
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তস্য নখর-মাণিক্যলক্ষ্মীমন্থ মনোরমাঃ | 
উন্মিকা-মণয়োইদীব্যন্‌ যথা তাং ললিতাদয় ॥ ১২৬ ॥ 
ভুজয়োরন্তরং রেজে স্তন-স্তবক-সম্কুলং ৷ 

তে হি কল্পলতা-লীলামীয়তু ম্ধুস্থদনে ॥ ১২৭।॥ 
তছরোজমণিশ্ঠাম-কঞ্চুলী-ব্যতিসঙ্গজাঃ। 

ইন্দ্রচাপনিভা রেজুঃ শোভা! হারবলাকয়া ॥ ১২৮ ॥ 
উরে গুপ্রাদিহারেণ তস্যা হারি ন কেবলং। 

হরে শ্চিত্তং হরত্যেবমপি হাঁরিতয়া মতং ॥ ১২৯ ॥ 





পি 


করশাখাস্থ অঙ্গুলীষু বাঃ উমিকাঃ অঙ্গুলীয়কাঁনি ধৃতাঁঃ আঁসন্‌, তাঃ এব 
পরিতঃ অপি অন্ত কংসারেঃ কৃষ্ণন্ত হৃদি অপি উ্মীঃ তরঙ্গীন্‌ উৎকণ্ঠা 
ইত্যর্থঃ ব্যাধুঃ দত্তবত্য ইত্যর্থ ॥ ১২৫ ॥. কিঞ্চ, ভন্তা নখরা এবং 
মাণিক্যানি তেষাং লক্ীং স্থ্ষমামন্ধু লক্ষীকুত্য ততসমীপে ইত্যর্থঃ 
মনোরমাঃ উন্মিকাঁণাং অঙ্গুরীয়াণাঁং মণয়ঃ তথা অদীব্যন্‌ অদীপ্যন্ত যথা 
তাং পরিবৃত্য ললিতাদয়ঃ সখ্য বিরাঁজন্তে ইতি শেষঃ। উপমারূপকে ! 
১২৬॥ উরোজশোভাবিশেষমাহ-_তন্তা ভূজয়োঁঃ অন্তরং মধ্যদেশঃ স্তনৌ 
এব স্তবকৌ গুচ্ছৌ তাভ্যাং সন্কুলং নিরবকাশৎ বথা স্তাতথা রেজে। 
তে হি ভূজে ( “ভুজা” শব্দঃ) মধুস্দনে কৃষ্ণে পক্ষে ভ্রমরে কল্পলতায়াঃ 
লীলাং স্বাভিলাঁষ-প্রদীনেন পক্ষে স্বাভীষ্টমধু-সমর্পণেন বিনোদ-বিশেষং 
ঈয়তুঃ প্রাপ্নন্তীং ॥ ১২৭ ॥ বক্ষোজ-কঞ্চলিকা-মিলন-শোভাং বর্ণরতি-_ 
তন্তাঃ উরুজৌ স্তনৌ চ মণিভিঃ খচিতত্বাৎ শ্তামা কঞ্চুলী চ, তত্র 
ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরমেলনাঁৎ জাঁরতে ষাঁঃ শোভাঃ সুষমাঃ তাঃ রেজুঃ 
দেদীপ্যন্তে ক্ম। তত্রোপমা-_হাঁরঃ মুক্তামাল এব বলাকা বকজাঁতিঃ 
তর়া সহ ইন্দস্ত চাঁপঃ ধনু স্তৎসদৃশীঃ রেজুরিতি শেষঃ। ভ্তনয়ো.. 
গৌরত্বং, মণীনাং বিবিধবর্ণত্ব, কঞ্চলিকাঁয়াঃ শ্ঠামত্বং,  মুক্তামালাঁনাঁং 
ধাবলামিতি তেষাং সন্মেলনে ইন্দ্রচাঁপপ্রতীতি ধঁক্তৈব।  উত্তরচম্পণং' 
(৩৪৩৩ )'-ঘনরুচিকঞ্চুকরুচিরা বিবিধ-মণীনাং বিরাজিতা রাজিঃ।. 
ইঞ্জধন্ুঃপ্রতিমী যা মুক্তাশ্রেণীবলাকয়া রুরুচে ॥ ১২৮ ॥ বক্ষঃশোভা 
বিশেষমীহ-_তন্তাঁ উরঃ বক্ষঃ ন কেবলং গুঞ্রাদিহাঁরেণ হাঁরি হাঁরযুক্ত-. 





| ৩৯৮. -] 


হাঁরা স্তেন. পরং শৌরে শ্চেতসঃ পশ্যাতো হরাঃ। 
আত্মীর়তরলে মঙক্ষু সংক্রামন্ত্য। স্তনোরপি ॥ ১৩০ ॥ 
স্তন-নব্যাবজয়ে। রস্যাঃ পায়ং পায়ং রসার্ণবং | 
স্্পরোমালিভি নণভিবিলং মধুগৃহীকৃতং ॥ ১৩১ । 

তদা তস্যাঃ কৃশোদধ্য। বলয়ঃ কাম-তর্পণাৎ। 

উপেকন্দ্রে বলিতাং যাত। যেন দ্বাঃস্থায়িতাং স তু ॥ ১৩২ ॥ 








মিত্যর্থে বিরোধঃ, পরিহীর-পক্ষেতু হর্ভং শীলমন্তেতি [হৃ+ণিন্‌] হারি 


মনোহরণশীলমিত্যর্থঃ | তদেৰ ব্যনক্তি পরাধেন__হরেঃ জগতাং মনঃ- 
প্রাণহরণণীলন্তাপি কুষ্চস্ত চিত্তং হরতি, এবমপি তৎ হারিতয়া হরণশীল- 
ধরন্মৃতয়৷ হারভূষিতর়া বা মতং।  শ্লেষঃ॥ ১২৯ ॥ হাঁরশবন্ত নিরুক্তিং 
প্রতিপাঁদয়তি-_-ন কেবলং পশ্ততঃ শৌরেঃ মহাবীর্যবতঃ কৃষ্থস্তাপি [ যষ্ঠ 
চানাদরে--তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ] চেতসঃ চিত্তন্ত হরাঃ অপহাঁরকা ইতি 
তে হারা ইতি বাচ্যং। অপি তু আত্মীয়তরলে স্বস্তমন্তকমণৌ বা৷ অন্তেষাং 
হাঁরাণাং মধ্যমণৌ বা মঙক্ষু দ্রাক সংক্রামস্ত্যাঃ প্রতিবিদ্বিতায়াঃ কৃষ্ণস্ত 
তনো3 দেহস্য চ হরাঃ চৌরা ইতি চ হারতয়া মতাঁঃ ইতি শেষ ॥ ১৩০ | 
সরোমাঁবলিনাভি-শোভা-বিশেষং প্রতিপাদয়তি_অস্তাঃ স্তনৌ এব নব্যে 
নবীনে স্তত্যে বা অজ্জে পদ্মে তয়ো রূসার্ণবং রসসমুদ্রং পায়ং পায়ং পাত্র! 
পীত্ব। [ আভীক্ষ্যে ণমুল্‌] হক্ষাণি রোমাঁণি এব অলয়ঃ ভ্রমরাঃ কৃষ্তবর্ণত্বাৎ 
তৈঃ কর্তৃভিঃ নাভিরেব বিলং সরৌবরঃ মধুগৃহীকৃতং [অভ্ততভাঁবে চি ] 
মধুকোষরূপেশপ্রিতমিতি-ত ত ভাঁবঃ।  রূপকৌৎপ্রেক্ষে ॥ ১৩৯  উদরবলি- 
শৌভামাহ--তদ| তন্তাঃ কশোদর্ধ্যাঃ বলয়ঃ চ্মতরঙ্গাঃ কামন্ত স্বাভিলাযস্ত 
তর্পণাৎ পুরণাদ্ধেতোঃ উপেন্দ্রে কৃ্চবিষয়ে বলিতাং বলে দৈত্যরাভন্ত 
স্বভাবং বলশালিত্বং বা ধাতাঃ প্রাপ্তবত্যঃ। বলয়স্তাঃ বাসটি 
বহুশঃ তন্ত নাগরবরন্ত স্বাভিলাষপুরণং কুর্বস্তীতি প্রসিদ্ধমেব । অতে। 
যেন যন্মাঁৎ, কাঁমতর্পণান্ধেতোঃ স তু কৃষ্ণঃ তস্তাঃ বারি সামি নিত্যাব- 
স্থানং ঘাতা৷ গতবাঁন্‌। অত্র. কাঁচিদ্াখ্যায়িক। বর্ততে--বলিঃ দৈত্যরাঁজঃ 
খলু ত্রিপাদপরিমিতাং ভূমিং যাঁচমানস্ত বামনস্তাভিলাবপৃত্ত্যা জ্ুতলে 
নিবসতি | তত্র দ্বারপালতয়াস্ত প্রভোরপি নিত্যাবস্থানং ভক্তবশ্ঠতয়৷ 
্ব্য্যত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাগ্রিবামনপুরাণাদিযু মৃগ্যম্‌। শ্লেষব্যতিরেকোহ- 
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অস্যাং তুলনিকা-মাল। মধ্যম! রঙ্গণ-অ্রজোঃ | 
রেজে যত্রাপি ভূঙ্গীণাং মালা দৃন্ধেব দৃশ্ঠাতে ॥ ১৩৩ ॥ 

পঞ্চবাণস্য বাণানাঁং বৃহ"শ্রেণ্যেব তাং হরিঃ। 
পঞ্চবর্ণপ্রস্থনানাং মালয়! পশ্যদরঞ্চিতাং ॥ ১৩৪ ॥ 
তস্যা ন বণ্যতে মধ্যং মধ্যেশ্রোশি-পয়োধরং । ্‌ 

' * মাংসলানাঁং সভাপাতী কুশো। বা কেন গণ্যতে ? ১৩৫ ॥ 
তস্যাঃ শ্োণিফলং বাসো বত্রে বাসোইথ মেখলাং। 
মেখল! কলমাধুধ্যং কৃৎস্সমেব হরে মনি ॥ ১৩৬ ॥ 

সর্ববাক্ষিপ্রতিবিস্বানজন্মবন্যাভিরাজিতৌ । 

 তেনতুঃ 'কত্রতা” ধ* মস্যা মঞ্জু শিঞ্তান-হংসকৌ ॥ ১৩৭ ॥ 


প্রেক্ষাদয়ঃ |. ১৩২- ॥  পুষ্পমালা-ধারণ-শোভামাহ__ অস্তাঁং রাধারাং 


রঙ্গণকুস্থুম-নিমিতমাল্যয়োঃ মধ্যমা মধ্যবর্তিনী ভুলসীমালা রেজে বত্রাপি 
ভৃ্গাগাং ভ্রমরাঁণাং পক্ষে কঞ্চন্ত। নেত্রত্রমরাণাঁং মালা শ্রেণী দৃন্ধা গ্রথিতা 
ইব দৃশ্ততে ॥ ১৩৩॥ কিঞ্চ পঞ্চবাঁণস্ত কাম্দেবস্ত বাণানাং. শরাণাং 
ব্যহানাং দেহানাং শ্রেণ্যা ইৰ পঞ্চবর্ণ-পুষ্পাঁণাং মাঁলয়া বৈজরন্ত্যা অঞ্চিতাং 
শোঁভিতাং._.তাং রাধাং হরিঃ - অপশ্তৎ।  “অরবিন্মমশোকঞ্চ চুতঞ্চ 
নবমলিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চেতে পঞ্চবাণন্ত শায়কা, ইতি পঞ্চ পুষ্পাঃ 
কামন্ত শরাঃ।..বৈজয়ন্তী খলু পঞ্চবর্ণকুনুম গ্রথিতাজান্ুলব্বিতা মাল! । 
বুদ্ধার্থ-সৈন্তসমাবেশং দৃষ্টা, যথা প্রতিপক্ষিণঃ.. হৃংকম্পো। জায়তে, তথা 
বৈজয়ন্তীমাঁলাদর্শনেনৈৰ শ্ঠামন্ত ভ্বদি মহাঁকামো৷ জঞ্জন্ততে ইতি ধবনিঃ ॥ 
১৩3 ॥  মধ্যদেশশোভা মাহ-তস্তাঁঃ শ্রোণ্যাঃ জঘনন্ত চ পর়োধরয়োশ্চ 
মধ্যং মধ্যশ্রোণিপয়োধরং [পারে মধ্যে বষ্ঠ্যাবেতি অব্যয়ীভাঁবঃ ] মধ্যদেশঃ 
ন বর্ণতে। তৎ কৃত ত ইত্যত আহ-_মাংসলনাং পৃথুলানাং সভাপাতী কুশে। 
জনো। বা-কেন গণ্যতে ? ন কেনাপি।  অতিস্ক্ষ ইতার্থঃ ॥ ১৩৫ | 
কিঞ্চ, তন্তাঃ শ্রোণিফলং নিতম্ব বাঁসঃ বন্ধং বত্রে-অগৃহীৎ, বারঃ মেখলাং 
পর্য্যধাৎ, মেখলাপি কলম্ত অব্যক্তমধুরনিনাদস্ত মাধুর্যং তেনে, কিন্ত 
তত্বদখিলমপি হরে মনঃ জগ্রাহ ॥ ১৩৬ ॥ হংসকধারণ-শোভাবিশেষ- 


* (গৌ) পুস্তকে নাস্তি। 1 হুদতা (রা)। 
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[৪০ ] 
মণ্ীরৌ খক্জনাবংস্রীপন্মে তত্রেতি নিশ্চিতং 


তয়োঃ শ্রুতে তয়োঃ শব্দে হরেঃ ফলতি কামনা ॥ ১৩৮ ॥ 


পাদাঙ্গুলীয়কান্স্যা মণিজানি বিরেজিরে । 

চারুতারাঁচয়শ্রীণি নখচন্দ্রাবলীমন্ু ॥ ১৩৯ ॥ 

অপুর্বাং রচয়িতা তু বিধি স্তামভ্বি-কগ্ীয়োঠ *। 

চিত্রং সৌভাগ্যম্মুত্রাস্ং স্বশিল্প-ব্যপ্তীকং ব্যধাৎ ॥ ১৪০ ॥ 
মাহ-_অন্তাঁঃ মগ্তু মনোজ্ঞ যথা শ্তার্তথ! শিপ্তীনৌ ধ্বনিযুক্তৌ হংদকৌ 
পাঁদকটকৌ [শিজি অব্যক্তশব্দে+শনচ। শ্লেষেণ হংস ইব কায়তি 
মধুরধ্বনিত্বাৎ (কৈ+ড), হংসাঁরুতিত্বাৎ হংস ইব হংসক ইতি বা! ইবার্থে 

বিকারসজ্বেত্যাদিনা কঃ।. রাঁজহংস ইত্যর্থ ] কমতাং কমনীয়তাং তেনতুঃ 

বিস্তারয়ামাঁসতুঃ | নন্থু রাজহংসাঃ পদ্মচারিণ ইতি শ্রায়ন্তে ইত্যত আহ-- 


সর্বেষাম্‌ অক্ষাং চক্ষৃষাং প্রতিবিশ্বানি এব অন্বজন্মানি পদ্মানি তেধাঁং বন্যা. 


বনসমূহঃ তত্র অভিরাজিতৌ সুষ্ঠ রাজমানৌ, অতএব কম্রতাঁং দধতুঃ ॥ 
১৩৭ ॥ পুনম প্রীরশোভাং বর্ণয়তি-_তত্র রাঁধায়াং মঞ্জীরৌ এব খঞ্জনৌ, 

হ্্রী চরণে এব পন্মে ইতি নিশ্চিতং নিরূপিতং | শ্ররতে কণৌর ইতয়োঁঃ 
প্রাপ্তয়োঃ কর্ণ গোঁচরীভূতরোঃ তয়োঃ মঞ্রীরয়োঃ শব্দে হরেঃ কামনা 
ফলতি। মন্ত্রীর-শব্দেন তন্তা অভিসার-নিশ্চয়াদ্বা, স্ুরতসমরাবসরে 
কলনাদেন রসাঁধায়কত্বাদ্‌ বা তয়োরুপযোগিতাত্র। উত্তরচল্পাৎ (৩৩৪৯) 
কৃতচরণাম্মবজচরণীবিহ মঞ্জীরৌ তু খঞ্জনৌ মঞ্ত।: হরিরপি যৎকলকলনে 
হরিতাং জয়বন্ুদ্রামন্ুত ॥ ১৩৮ ॥ অন্তাঁঃ নখা এব চন্দ্রাঃ তেষাং আবলিং 
অনু সংবেষ্ট্য মণিময়ানি অতঃ চারুঃ মনোজ্ঞা তাঁরাচয়ানাং নক্ষত্রসমূহানাং 
শ্রী; শোভাসমুদ্ধি ধরত্র তানি পাদাঙ্গুলীয়কানি বিরেজিরে প্রাকাশস্ত 
ইত্যর্থঃ।  রূপকোতপ্রেক্ষে £ ১৩৯ ॥.. পদতলে সৌভাগ্যমুদ্রার্দিকমুৎ্- 
প্রেক্ষ্যতে-_বিধিঃ ব্রন্দা' তাং রাঁধাং অপূর্বাং বিম্ময়করীং অস্থষ্টপুর্বাং বা! 
রচয়িত্বাঁ অজ্থি.কঞ্জয়ৌপাদকমলয়োঃ তলয়ো রিতি শেষঃ স্বস্ত শিল্পন্ত 
কারুকাধ্যন্ত ব্যঞ্তকং স্চকং চিত্র বিচিত্রং বহুবিধং বাঁ সৌভাগ্যমুদ্রাপ্তং 
ব্যপ্াৎ_ সমার্পয়ং। : তু বৈশিষ্ট্যগ্যোতনে । শঙজ্াদিচন্ত্রববাঞ্ুশাদয় এব 
তত্রত্যমুদ্রাঃ। রূপকব্যতিরেকোতপ্রেক্ষাদিয়ঃ ॥ ১৪০ ॥  পদয়োঃ ্বতঃ 


* স্তাং পাদয়ে শলে (র]) 
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[৪০৮ | 


সখীকরান্জ-স্পর্শাদেব তৎপাদ-পল্নবৌ । 
অলং শোণীকৃতৌ লেভে মুষ! লাক্ষারসে। যণঠ ॥ ১৪১ । 
রাঁধাঙ্গধাম-সাআ্াজ্যে জান্বনদ-বিভূবণং। 
দধার কাঞ্চনক্ষৌণে রিন্দ্রগোপাবলীমহঃ ॥ ১৪২ । 
ভূষণান্পি লাবণ্য তন্তা৷ ভূষাত্বমৈয়রুঃ | 
রব স্কুটমায়ান্তি মহত্বং সিন্ধু-সীমনি ॥ ১৪৩ ॥ 
স্বমাতৃ-প্রেষিতাং ব্রন্মকন্তা সৌগন্ধিকত্রজম্‌ । 

দাঁতুং বষ্টিস্ম যত্থ্যন্তঃপটী বিঘটিতীকৃতা ॥ ১৪৪ ॥ 
তস্তা গৃহীত্ব! শিবয়া কণে কৃষ্ণস্ত নর্মণা 
নিদধে মালিক! তত্রাবেশব্যাজাঁদ্‌ ভ্রমাদিব ॥ ১৪৫ ॥ 


রক্তিমাঁনমাহ-তন্তাঃ -পাঁদৌ এব পল্লবৌ  কিসলয়ে স্থকোমিলত্বাৎ রক্ত- 
বর্ণত্বাচ্চ, সখ্যাঃ করাম্জয়োঃ স্পর্শাদেব অলং ভূশং শোঁণীকতৌ রক্তবণোঁ 
বভৃবতুঃ | তত্র লাক্ষারসঃ অলক্তকঃ মৃধা মিথ্যা -তদ্যশঃ প্রাপ। 
স্বভাবোক্তি-বূপক-তদগুণাদয়ঃ ॥ ১৩১ ॥ তত্র ভূষা- -বৈশিষ্ট্যমাপাঁদয়তি-_ 
রাধারাঃ অঙ্গানাং ধাম দীপ্তি; তদেব সামাজ্যং বিশালত্বাৎ, সর্বতঃ 
প্রশ্থুতত্বাদ্‌ বা, তশ্মিন্‌ জান্বুনদ-বিভূষণং হেমাঁলক্কৃতিঃ কাঞ্চনক্ষৌণেঃ 
স্বর্ণভূমেঃ স্ুমেরোরিতি যাঁবৎ ইন্দরগোপাবলীনাং বক্তবর্ণ-কীটবিশেষাণাং 
মহঃ কা দধার প্রাপ ॥ ১৪২ ॥ তত্র ভূষণ-ভূষণত্বমাহ__তন্তা লাবণ্য 
সৌন্দধ্যাঁতিরেকে [ “মুক্তীফলেষুচ্ছায়ায়া স্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি 
যদঙ্গেষু তল্লাবামিহোচ্যতে % ] ভূষণানি অপি ভূষাত্বং এয়রুঃ অগচ্ছন্‌ 
[ খ-গতৌ +লঙি অন্‌] “পরং পদং ভূষণভূষণামিতি” শ্রীমদ্ভাগবত 
উক্তত্বাৎ।  অর্থান্তরন্তাসেন তদের দ্রটুয়তি--সিন্কুসীমনি সাঁগরসানিধ্যে 
অববস্ত্যঃ নগ্ভঃ স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্তাততথা মহত্বং মাহাআ্্যমায়াত্তি সা 
প্রাপ্ন বস্তি ॥ ১৪৩ ॥ | 

৪ অথ. গরশ্বতীনীতমালাসমর্পণ- প্রকারমাহ--ব্রহ্মকন্তা। সরস্বতী স্বমাত্রা 
পাঁবিত্র্যা প্রেষিতাং সৌগন্ধিকাঁনাং নীলোৎপলানাং শ্রজং মাল্যং দাতুং 
বষ্টিস্ম রচ্ছৎ [বশ কান্তৌ4-লটি তিপ্‌]1 তত্র কথং ঝা তশ্তাঃ প্রবেশ 
ইত্যাত্রাই--যহি যদা অন্তঃপটা বিঘটিভীকুত অপসারিতা ॥ ১৪৪ ॥ তত্র 

৬ | 


কু রর ] 


স্মিত্বা তাং যমুনাঁচখ্যো মাল্যং সখ্যাঃ কথং মম ॥. 
ভ্রাতৃসাদকৃথাঃ কিন্বাং কিন্বা প্রেম করোতি ন ॥ ১৪৬ ॥ 
তন্তামপলপন্তীব দেবী স্বাং নর্মম-চাতুরীং। 

সদাস্মি ভ্রান্তি-শীলেতি ব্যঞ্জয়ৎ সা স্মিতাননা ॥ ১৪৭ ॥ 
অপি হারেণ তাং মালাঁং হরন্তী হরি-বক্ষসঃ। 

স্বমাল্যং নয় দেবীতি রাধায়া নিদধে হৃদি ॥১৪৮[যুগাকম্‌। 
স্রাজ-মাল্যোপধ্যস্তা বিররাজ মুখান্বুজং | 
পার্খয়োরগ্রতঃ শ্রেণীকৃতৈ রাজ! নিজৈরিব ॥ ১৪৯ ॥ 
ভূষণস্তোপজীব্যা চ সা রেজে হারতো! যতঃ । 

চিত্রং তদপহারেহপি প্রসসাদ ভূশং হরিঃ ॥ ১৫০ ॥ 


বিন্ধ্যবাঁসিনী কুষ্ণকণে মাল্যং দাতি-_তন্তাঁঃ সরস্বত্যাঃ সকাশাৎ শিবয়া 


নম্মণা কৌতুকেন কষ্ণস্ত কণ্ঠে মালিকা নিদধে সমপিতা, তত্র নর্মণি 
আবেশব্যাজেন ভ্রমাদিব। ইবেতি বস্তৃতঃ ভ্রমং নিরাকরোতি, স্বেচ্ছা 
কৃতত্বাৎ ॥ ১৪৫ ॥ যমুনারৃতম্মিতোক্তিমাহ__যমুনা স্মিত্বা ঈষদ্ধান্তং কৃত্ব! 
তাং বিন্ধযবাঁসিনীমাঁচখ্যো অবদৎ 1 খ্যা প্রকথনে লিটি রূগং ] “কথং মম 
সখ্যাঃ রাধাঁয়াঃ মাল্যং ভ্রাতৃসাৎ অকৃথাঁঃ ভ্রাত্রে দত্তবতীত্যর্থঃ॥ কিম্বা! বাং 
যুবয়োঃ প্রেম! কিং ন করোতি? অপি তু অকরণীয়মপি করোতীত্যর্থঃ | 
১৪৬ ॥ তদ! বিদযবাসিনীকত্যমাহ-সা দেবী বিন্ধ্যবাঁসিনী তশ্তাং 
যমুনারাং স্বাং নমর্ণঃ চাতুরীং অপলগন্তী নিহু,বন্তী ইব ম্মিতানন! সতী 
“নদ ভ্রাস্তিণীলা ভ্রমময়ী পক্ষে ভ্রমণশীল! অস্থি ইতি ব্যপ্রয়ৎ প্রাকাশয়ৎ | 
হরিবক্ষসঃ তাঁং মাঁলাঁং হারেণ মুক্তামালর! চ-সহ হরন্তী গৃহৃতী “হে দেৰি ! 
বাঁধে ! স্বমাঁল্যং নয় ইতি বাধায়! হৃদি নিদধে অপিতবতী ॥ ১৩৭-১৪৮ ॥ 


তত্র বৈচিত্রীমাহ-_্ুরাজানাং -সৌগন্ধিকানাং মাল্যম্ত উপরি অস্ত 


সুখান্থজং বিররাজ অশোভত | অগ্রতঃ সন্মুখং পার্দয়ে স্থিতৈঃ শ্রেণীবদ্ধৈঃ 
নিজগণৈঃ উপলক্ষিতঃ রাঁজা যথা রাঁজতে তদ্বৎ ॥ ১৪৯ ॥ কিঞ্চ, ভূষণস্ঠ 
উপজীব্য জীবনোপায়স্বরূপা চ সা রাধা, -যতঃ যস্মাঁৎথ কাঁরণাঁৎ হারতঃ 
ভুষণধারণেন সা রেজে। যদ্বা যতঃ বম্মাৎ হারাৎ সা রেজে অশোভত, 
তশ্ত হাঁরস্ত অপহাঁরে অপনয়নেইপি হরিঃ ভূশমত্যর্থ, প্রসসাদ প্রসন্নোই- 
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৪০ | 
মুক্তাবল্যা মদাল্যাঃ কিং পরপুংস স্তনূস্পৃশ। | 
ইত্যেতদ্যাজতঃ কৃষ্ণ রাধাহারং হরৌ ন্যধাৎ ॥ ১৫১৪ 
পন্য লোলুপয়া গব্বং দর্শয়ন্ত্যাপি সংসদি । 
প্রত্যাখ্যয়েব হারোইসৌ হরে বিনিমিতোইনয়! ॥ ১৫২ ॥ 
ইতি কৃষ্টোরসি স্স্ত করং হারিণি পার্বতী । 
তদ্দিলেপন-কস্তূরী রসধারামিবোদিতাং ॥ ১৫৩ ॥ 
আদায়াহ্ুল্বণং স্মের! বৃষভানুকুলশ্রিয়ঃ। 
লিলেখ তিলকং ভালে তিলকং নিজ-জাতিষু ॥ ১৫৪ । 

| সন্দানিতকম্‌ ] 
বিদগ্ধয়ো স্তয়ো স্তেন নম্ণ। সকল সভা । 
সিস্মিয়ে যতকৃতে পুষ্পবর্ষং তত্র ব্যলোৌকি ন” * ॥ ১৫৫ ॥ 





ভবদিতি চিত্রং আশ্যর্করম। দরূপমিদং-_তছুক্তমুজ্জলে__অঙ্গান্ত- 
ভূষিতান্তেব -কেন্চিদ্‌ ভূষণাদিন1॥ যেন ভূষিতবদ্ভান্তি তন্রপমিতি 
কথ্যতে। - নিরাঁভরণদেহাপি সা শ্রীুষ্ণং গ্রীণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥ অথ 
যমুনাকৃতহার-বিনিময়মাহ--পরপুংসঃ তন্ুস্পূশ। হৃদয়সঙ্গিন্ত। যুক্তাবল্যা 
মম সখ্যাঃ কিং? প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ 1 ইতি এত্ত ব্যাজাৎ ব্যপ- 
_দেশেন বমুন! বাধায় হারং হরো কুষ্ণকণ্ে স্ধাঁৎ অর্পয়তি স্ম ॥ ১৫১ ॥ 
ততো! বিন্যযবাঁসিনী কংসারিবক্ষঃস্থলাদ্‌ গুহীতেন মুগমদেন রাঁধিকায়া স্তিলকং 
বিদধে ইত্যাহ ত্রিভিঃ_-পশ্ত হে সখি! অনয়৷ সংসদি সভায়ামপি গর্বং 
দশ্য়ন্ত্যা অথচ লোলুপয়। লুব্ধয়! যমুনয়া প্রত্যাখ্যয়া বিপ্রকৃত্যা ইব হরেঃ 
অসৌ হারঃ_ বিনিমিতঃ পরিদত্তঃ ইতি কৃত্ব! পার্ধতী একানংসা কৃষ্ণ 
মনোহারিণি উরসি বক্ষোঁদেশে করং হস্তং স্থম্ত সমর্প্য তত্র উদ্দিতাং 
উদ্গতাঁং ইব তস্ত বিলেপনরূপা -যা কম্ত,রী মৃগমদঃ তস্তা রসধারাং 
অন্ধন্বণং অপ্রকটং বথা স্তাত্তথ। আদায় গৃহীত্বা ম্মের! হাশ্তমুখী সতী 
বৃষভানোঃ কুলশ্ত লক্ষ্যাি রাধারাঃ ভালে ললাটে নিজজাতিষু তিলকং 
অেষ্ঠং তিলকং বিশেষকং রচর়ামাস ॥ ১৫২-১৫৪ ॥ তত্রত্য নর্ম্ণানন্দ 
বিশেষমাহ-_বিদগ্ধয়োঃ টতুরয়ো. তয়োঃ  যমুনা-বিন্ধ্যবাঁসিন্তোঃ তেন 


* পৃপ্পবৃষ্টি দ্দ্যৌরিব শ্মিতমৈক্ষত (বৃ)। 


[৬০৪ 1 


নিচোলাবৃত-সব্বাঙ্গী 'জগৃহে সা” * প্রবোধনং। 
ৰকারেরপি যত্রাসীন্মনোজস্ত প্রবোধিনী ॥ ১৫৬ ॥ 
স্ুখাভা। তনুখাত্ত বদ বিরেজে কৃষ্ণবীক্ষয়া । 
 তঙচ্ছায়া বহিরুদ্ব্যক্তা ব্যানশে কৃষ্ণমপ্যথ ॥ ১৫৭ ॥ ন" 
সংক্রামস্ত্যান্তদা তন্তামর্পিতে মণিদর্পণে | 
সংক্রাময্য প্রিয়ং পর্ধবণ্যুপজহ্,রবালয়ঃ ॥ ১৫৮। 
সা মিথঃ প্রতিবিস্বীপ্ত-প্রিয়াসঙ্গা মদালসা ৷ 
দর্পণৃর্পণকারিণ্যাং ভূজকল্পলতামধাঁৎ ॥ ১৫৯ । 


পুর্বোক্তেন নন্ম্ণা পরীহাঁসেন সকল সভা গোঁী সিন্রিয়ে ঈষদ্ধাস্তমকরোতৎ। 
[ ন্মিউ ঈষদ্ধসনে +লিটি ] যত হাস্তশ্ত কৃতে তত্র স্থলে কাঁলে বা পুষ্পবর্ষং 


ন ব্যলোঁকি দৃষ্ট"। পুষ্পবর্ষস্ত ম্মিতেনৈব সিদ্ধমভূদিতি-ভাবঃ। স্মিতশ্ত 
পুষ্পবর্ষণেন সাদৃশ্ঠাঁপত্তেঃ [ কবিকল্পলতায়াং 919 ] ॥ ১৫৫ ॥ 

তশ্তাঁ প্রবোধন-প্রকারমাহ__নিচোলেন বজ্্রবিশেষেণ আবৃতানি 
আচ্ছািতানি অঙ্গানি যন্তাঁ, সা রাঁধা প্রবোধনং গন্ধা্যৈঃ ধুপনং সংস্কাঁর- 
বিশেষং জগৃহে উপাঁদদে । যত্র প্রবোধনে বকাঁরেঃ কৃষ্ণম্তাঁপি মনোজন্য 
কামস্ত প্রবোঁধিনী জাগরণমাসীৎ ॥ ১৫৬ ॥ তত্র কৃষ্ণদর্শনলালসা বৈশিষ্টাং 


সুচয়তি__তন্তা মুখমধ্যে কৃষ্ণন্ত বীক্ষয়া দর্শনেন যৎ স্ুখাঁভা আনন্দময়ী 


কান্তিঃ বিরেজে, তন্ত ছায়া! প্রতিবিস্বং বহির্দেশে উদ্ব্যক্তা উদ্গতা সতী 
অথ কৃষ্ণমপি ব্যানশে ব্যাপ্পোৎ (ৰি আ+ অশু ব্যাপ্তো লিটি রূপমিতি )। 
রাঁধায়া আনন্দপ্রাচুর্যং দৃষ্টা কৃষ্ণম্তাপি আনন্দবাহুল্যমজনিষ্টেতি ভাবঃ ॥ 


১৫৭ | বিশ্বাবিষ্বি কৌতুকং বর্ণরতি-_তদা স্বভৃষণপর্য্যাপ্ডি-দর্শনায় অগিতে 


মণিময়দর্পণে সংক্রাঁমন্ত্যাং প্রতিবিদ্বিতায়াং তশ্তাঁং বাঁধায়াং আলয়ঃ প্রিয়ং 


কুষ্ণমপি সংক্রমধ্য প্রতিফাঁল্য পর্ণি উৎসবে উপজহও উপহৃতং কৃতবত্যঃ। 


ইবৈত্যুতপ্রেক্ষায়াং ॥ ১৫৮ ॥ - কিঞ্চ, মিথঃ পরম্পরং প্রতিবিষ্বেন আপ্তঃ 
লব্ধঃ প্রিয়স্ত আসঙ্গো মেলনং যয়। তথাবিধা সা রাধা মদেন অলসা মন্থরা 


সতী দ্র অরপ্ণকারিপ্যাং,সধ্যাং তুএব কলতা অভীষংপূরণা 


* ধুপেনাদাৎ (রা) ৃ 
1 তাশ্বলৈ বর্দনং তন্তা রঞ্জিতেৎথ নিজাত্তরে ৷ 
বযঞ্নদৃবহিশ্চ তচ্ছায়াং কোগীবাকম্পয়ৎ প্রিয়ং ॥ ( গৌ, রা)। 
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॥ 


| া ৪০৫. ] 


স্বজনেনাভিতে। ব্যক্তি কৃষ্ণরাধাদিসঙ্গমৈ2 | 

ধ্যানং মদন-গায়ত্র্যা দর্পণারকস্থমৈক্ষ্যত ॥ ১৬০ ॥ 
ততো! রাধা স্বাভিঃ মুছরুপহৃতৈ ভূ ষণগণৈ 

ধ্ঁতৈঃ কেশ্চিৎ কৈশ্চিৎ কৃত-পরিধিভাবং স্বমভিতঃ 
বিরাজন্তী তাশ্চ স্বয়মথ পুরস্কৃত্য বিবিধৈ- 
রলঙ্কারৈ স্ত্মিন্যশময়ছুপশ্লোকিতমিদং ॥-১৬১ ॥ 
অয়ি শ্রীগোবিন্দ-প্রিয়বন-মহাদেবি ! - আুষম। 
তবালঙ্কত্রীয়িং ভূবনগৃহ-রত্বং বিধুমপি। 

অলঙ্কারান্‌ ধত্তে স্বয়মপররটত্ৈঃ করুণয়া 

স্কুটং তন্দীনানাঁং স্বভজন-রতিং নঃ প্রথয়তি ॥ ১৬২ ॥ 


তামধাৎ নিহিতবতী ॥ ১৫৯॥ স্বজনেন কত্রণ অভিতঃ সমস্ত ব্যক্তিঃ 
স্প্তীকূতৈঃ কৃষ্ণম্ত রাধায়াশ্চ আদিপদেন গোঁপীনাঞ্চ সঙ্গমৈঃ একত্র মেলনৈঃ 
উপলক্ষিতং মদ্ন-গায়ত্র্যাঃ কামগায়ত্র্াঁঃ ধ্যানং দর্পণঃ মুকুর এব অর্কঃ 
হুরয্যঃ তন্মিন্‌ স্কিতং এক্ষ্যত অদৃশ্তত।  তথাহি হরিভক্তিবিলাসে-_ 
ধ্যানোদিষ্ট-স্বরূপাঁয় কৃর্যমগডলবর্তিনে | কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দগ্চাঁদর্ঘ্য- 
মনন্তরমিতি” । (৩১৪৫) ॥ ১৬০ | নি 

ততো বন্দিগণকৃতস্তৃতিপাঠপ্রকারং বর্ণয়তি_-ততঃ স্বাভিঃ নিজ- 
পরিজনৈঃ মুহুঃ উপহৃতৈঃ ভূষণগণৈঃ কৈশ্চিৎ ধুতৈঞ তথা স্বং অভিতঃ 
সমস্তাৎ কৃতঃ পরিধেঃ পরিবেষ্টনস্ত ভাবঃ যত্র তদ্‌ যথা স্তাত্তথা ধুতৈঃ 
কৈশ্চিচ্চ বিরাজন্তী অথ তাশ্চ সখীঃ স্বয়ং নিজহস্তেন বিবিধৈঃ অলঙ্কাঁৈঃ 
পুরস্কৃত্য তন্মিন্‌ স্থলে কালে বা! ইদং উপশ্লোকিতং শ্লোকৈ নিবদ্ধং গীত- 
বিশেষং স্যশময়ৎ অশৃণোৎ। ইতঃপ্রভৃতি শ্লোক-নবকং শিখরিণীবৃত্তিকং 
_-রিদৈ : রু্রৈশ্ছিন্নাী: যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি  লক্ষণাঁৎ ॥ ১৬৯ | 
শ্লোকানাহ-_-অরি! শীগোবিন্দস্ত প্রিরবনানাং মহাঁদেবি !. ইয়ং তব 


সুষমা পরমশোভ। ভুবনানাং গৃহাণাঁং রত্বং মণিমাণিক্যাদিকং বিধুং চন্দ্রং 
বা অলক্কত্রী শোভাসম্পাদয়িত্রী। বদ্বা ভুবনরূপ-গৃহস্ত রত্রভূতং বিধুমপি 





শোভযিত্রী। সা! স্বয়ং করুণয়া যদপররত্বৈঃ কৃতান্‌ অলঙ্কারান্‌ ধত্তে_ 
পরিদধাতি, তত, দীনানাং নঃ অন্মাকং স্বস্তাঃ সুষমায়াঃ ভজনস্ত স্তৃতি- 








৪০৬ | 


কচান্তঃ সিন্দুরাদিতমরুণতা মঞ্জনরুচা 

তথাক্ষি-দ্বন্্ং তে শিতি মণিসরৈঃ কব্ব,রমুরঃ | 

তবাশেষে গৌরি ! প্রচুর-যশসা শ্বেততি পদে /৮ 
গুণ? কিন্তে কান্ত্যাহুতিমিত ইতঃ প্রাপুরভিতঃ77% ॥১৬৩। 
তবোত্তংসঃ শীঞ্চি শ্রবণ-যুগলে কুণ্ডলযুগং ৫ 
তথ ভ্রাঁণে মুক্তা হৃদি বিবিধমালা-সমুদয়ঃ | 

ককুদ্মত্যাং কার্ধী কর-পদযুগে কম্কণমুখং 

কিমামুক্তিং ভেজে কিমথ হৃদয়ে নঃ শশিমুখি |! ১৬৪ ॥ 








করণস্ত রতিং. রুচিং স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্তাভথা প্রথয়তি বদ্ধয়তি | 
তদ্র্শনেনৈবাম্মীকং বন্দনা-গীতন্কুর্তিরিতি ভাবিঃ ॥ ১৬২ ॥ “হে গৌরি ! 
তব কচান্তঃ কেশমধ্যব্তিস্থানং সিন্দুরাঁৎ অরুণতাঁং রক্তবর্ণণ ইতং প্রাপ্ত- 
তথা অক্ষিযুগং অঞ্জনরুচা, কজ্জলকান্ত্যা শিতি কৃষ্ণবর্ণং ইত, তথা! উরঃ 
বক্ষঃস্থলং মণিসরৈঃ ুক্তাহারৈঃ কর্বব,রবর্ণ, বিচিত্রবর্মগচ্ছৎ্। তব 
অশেষে নিথিলে পদে অন্গপ্রত্যঙ্গে যদ্বী নিথিলে ভুবনে প্রচুরষশসা 
২ সতি [শ্বেত ইবচরাতীতি 'দর্ধপ্রাতিপদিকেভ্যঃ কিপব৷ 

, ইতি ক্লিপ, ভাবে সপ্তমী ] তে তব কান্ত অসমোর্ধরূপমাধুর্য্যা 
৮ অলোক-সাধাঁরণাঃ ইতঃ ইতঃ স্থানাঁৎ অভিতঃ সমস্তাঁৎ উদ্ধতন- 
লোকেধু হুতিং আহ্বানং প্রাপুঃ কিম? অয়ং ভাবঃ_-জগঙ্ছ্েণীলস্‌ 
ষশা স্বমসি, 'উমাদিরম ীবাহস্পৃহণীয়গুণৌৎকরাসি”, তথা “গৌরীস্রীমূগ্য- 
সৌন্দর্ধ্যবন্দিতগ্রীনখপ্রভীসি”, অতো শিববৈকুগ্ঠাদিধামস্্ অপি তৰ এ 
_ বশোশগুণকান্তিগাথাদিকং সর্বত্র প্রচুরদ্রপং বরীবর্তীতি জানীয়াঃ ॥ ১৬৩ 
“তব শীষ্ি মন্তকে উত্তংসঃ শিরোভুূষণং চুড়াদি, শ্রবণযুগে কুগুলদ্বয়ং, 
তথা নাপিকায়াং মুক্তা, হৃদি চ ৮:৮৮ ককুদ্মত্যাং কট্যাং 
কাঞ্ধী মেখলা, করয়োঃ পা কন্কণপ্রমুখং, “মুখ পদেন পাঁদকটক- 
নৃপুরাদিকানাং গ্রহণং । শশিমুখি ! এতদ্ভূষণজাঁতং কিং আমুক্তিং 
সম্যক্মুক্তিং ভেজে উট অথবা নঃ অন্মাকং হৃদয়ে আমুক্তিৎ ধারণ- ১ 
যোগ্যতাং অগচ্ছৎ। অযস্তাবঃ- -বীজ্যাভিষেকে তৰ সর্ববজন্ত, নাং 


১:8০ 


* গুণাঃ কিন্বা কৃৎ্্া গতিমিত তে ভেজুরভিতঃ। (রা) 


| ৪০৭ ] 


বিরাজন্তী হস্তাধর-কিশলয়ৈ ভূর্ঘিণমণি- 

প্রস্থনা তন্বান। ছ্যতিভর-পরাগান্‌ দিশি দিশি। 
সুধাবধিণ্যেষা স্মিতমন্ু চলনেত্র-মধুপা | 
বিধাত্রী কামান্‌ বঃ কিমিহ স্ুুরবল্লী বিলমতি ॥ ১৬৫ ॥ 
পরে! দাতা লোকঃ কটক-মুকুটা্ৈঃ কবিজনান্‌ 
বিরোচিঞুরন্‌ হষ্টঃ প্রিয়সখি ! সমস্তাদ্‌ বিতন্ুতে ৷ 
স্বয়ং ধৃত্বা তানি স্ফুরিত-বপুষা ত্বং নিজরুচা 

চিরত্বাং রত্বালঙ্কৃতিরূচিমহো। নো৷ দময়সি ॥ ১৬৬ 
শশীচ্ছত্রং জ্যোৎসস! ব্যজনযুগমৃক্ষাবলিরলং- 
ক্রিয়াজাতং জজ্ঞে জনিষত চকোরা জনদৃশঃ | 





মুক্তিদানপ্রসঙ্গোইস্মীভিঃ পরিকলিতঃ 'তৎ কথং স্বাঙ্গস্থিতানাং অতে। 
বদ্ধানাঁং ভূষণানামপি মোচনং ন কৃতমিতি খলু নঃ জিজ্ঞাসা । তেষামপি 
মোচনে সতি অল্মাভিরেব তানি বথাস্থখং ধাধ্যাণীতি গুঢ়াভিপ্রার়ঃ ॥১৬৩। 
রূপকেণ তন্তাং কল্পলতাত্বমাবিষ্কত্য স্ববাঁসনাচরিতার্থতাঁয়ৈ প্রধততে 
বন্দিগণঃ। -্হন্তৌ চ অধরৌ চ হস্তাঁধরং [ প্রাণিতৃষ্যসেনাঙ্গানামিতি 


 দ্বন্দৈক্যং] তদেব কিসলয়ং পল্লব, লৌহিত্যাৎ স্থকোমলত্বাচ্চ; তেন 


বিরাজন্তী। ভূষণানাং মণয়ঃ এব প্রহ্থনানি কুুমানি যত্র সা। দিশি 
দিশি প্রতিদিশং ছ্যতিভরান্‌ কান্তিরাশীনেব পরাগান্‌ পুষ্পরেণুন তন্বানা 
বিস্তারয়ন্তী। শ্মিতমন্ু হাস্তেন স্ধাং বধিতুং শীলমস্তা ইতি তাচ্ছীল্যে 
ণিন্‌ অমৃতবর্ধাকৎ তথা টলস্তি নেত্রানি এব মধুপা ভ্রমরা যত্র তথাভূতা 
বঃ যুস্সাকং কামান্‌ অভিলাধান্‌ বিধাত্রী দাত্রী সতী এষ! ইহ বুন্দাবনে 
কিম্‌ স্রবল্লী কল্পলতা বিলসতি? নূনং সৈব ভবিতেত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥ 
অধুনা স্বাভিলাষং ম্ফুটং ব্যঞ্জয়তি__“হে প্রিয়সখি ! পরে! দাঁতি৷ বদান্ঠঃ 
জনঃ হষ্টঃ সন্‌ সমস্তাদ অভিতঃ কবিজনান্‌ স্ততিপাঠকাঁন্‌ কটকমুকুটাৈঃ 
ভূষণৈঃ বিরোচিষ্ন্‌ দীপ্তিময়ান্‌ বিতন্গতে কুরুতে। অহো! খেদে! 
ত্বং তু তানি ভূষণান স্বরমাত্মনা ধৃত্বা পরিধাঁয় ক্ফুরিতং প্রকাশিতং যদ্‌ 
বপুঃ দেহ স্তেন নিজরুচা স্বকান্ত্যা নঃ অন্মাকং চিরত্ৰাং পুরাতিনীং 
রত্রময়াঁনাং অলঙ্কৃতীনাং করুচিং কান্তিমপি দময়সি শময়সি নাঁশয়সীত্যর্থ ॥ 


চি. 


কথং রাধে! দায়া বসিতমিব মাল্য-প্রতিভটং 
মিলদ্ভূঙ্গং হীণ! তবমপলপিতাসি স্ততিকৃতি ॥ ১৬৭।॥ 
অসৌ তে সৌন্দর্যোন্নতিততিরিয়ং বেশ-রচনা 
বয়োলক্ীরেষা হরি-সখগুণোন্মীলিত-মদ্ | 
ইদং-লীলারাজ্যং বরদয়িত-ভাগ্যান্বৃধিরয়ং 

বিধাত্রা লন্ষৈতদ্যতিঘটনমস্মান্‌ ভ্রময়তি ॥ ১৬৮ ॥ 

ইদং শ্র্থা সবৈরবঃ প্রচুর-পুলকৈঃ সভ্যনিবহৈঃ 

স্বয়ং রাজ্ঞ্যা দত্ত স্ততিকৃতিগণে ভূষণ-শতং | 

দদানে তু ্রীশে স তু কবিজনঃ কৌন্তভমণিং 

ন্বয়ং প্রেম্না নাদাদপি নিজমনস্থং কমিতবান্? ₹* ॥১৬৯॥ 





১৯৬ ॥ কিঞ্চ, শশী তব ছত্রং শ্বেতত্বাৎ, শোভনত্বাঁ্ মুছুকিরণবত্বাচ্চ। 
জ্যোঁৎন্না তব ব্যজনদ্বয়ং তথা খক্ষাবলি নক্ষত্রসমূহঃ তে অলংক্রিয্াজাতং 
আভরণরাঁজিঃ জজ্ঞে, জনানাং দৃশঃ নয়নানি এব চকোরাঃ অজনিষত 
অজায়ন্ত [জনী প্রাছুর্ভীবে+লুডি অন্ত]। হে রাধে! দয়া রজ্জুনা 
বসিতং বদ্ধং [ বস আচ্ছাদনে+-ক্ত ] ইব মাল্যমেব প্রতিভটং প্রতিপক্ষং 
তত্রাপি মিলন্তঃ ভূঙ্গাঃ ত্র তথাভূতং হ্রীণা লঙ্জিতা সতী ত্বং কথং 
স্ততিকৃতি বন্দিজনে অপলপিতাদি ইস তন্মাৎ মাল্যমেতদ্‌ 
দুরীকুরু ইতি ধবনিঃ ॥ ১৬৭॥ কিঞ্চ অসৌ তে সৌন্দধ্যস্ত রূপলাবণ্যাদেঃ 
উন্নতি-ততিঃ পরম-পরাকাষ্ঠা, ইয়ং তে বেশরচনা, এষা তে বয়ঃসুষমা, 
 হরিশ্ীসৌ সখা ( সমপ্রাণত্বাৎথ) চেতি হরিসখঃ তম্মিন্‌ অদঃ তে গুণানাং 
_ উন্মীলিতং প্রকটনং, ইদং তে লীলারাজ্যং, অয়ং বরম্ত দয়িতন্ত প্রিয়তমস্ত 
ভাগ্যনিধিঃ, বিধাত্রা লব্ধং এতদ্‌ ব্যতিঘটনং পরম্পর-মেলনং অন্মান্‌ 
ভ্রময়তি বিমোহয়তি” ॥ ১৬৮ ॥ . অথ বন্দিগণে দাঁনপ্রসঙ্গমাহ__ইদং 
্রত্বা প্রচুরাঃ পুলকা। যেষাঁং তৈঃ সর্বৈঃ সভ্যনিবহৈঃ সভাসদ্ভিঃ রাজ্ঞ। 
_ স্বপমাআ্বন! চ স্ততিকৃতিগণে বন্দিভ্যঃ ভূষণানাং শতং দত্তং। তদা শ্রীশে 
লক্গীকান্তে তু কৌস্তভমণিং দদাঁনে রর কবিজনস্ত স্বয়ং তংন আদাৎ 
অগুহীঞ্, সি নিজমনস্থং বাঞ্ছিতং কমিতবান্‌ প্রাথিতবান্‌ ॥ ১৬৯। 


* স্বয়ং প্রেম্না নাভাদপি নিজমনোরাজ্যমিতবান্‌ (বৃ, গৌ ) 


১৬৬ 
সশ্্পাপ্রাস্া 


1. 


[৪৭৯ ] 


রসততিভিরিতীয়ং প্রাপ্য দিব্যাধিরাজ্যং 
হরিজলধরবর্ধ্যং শশ্বছুল্লাসয়ন্তী। 
স্বজন-নয়নরূপাং পুষ্ণতী চাতকালীং 
'নিখিলজনদৃগন্তো-নিম়নগাং, *% জু তেনে ॥ ১৭০ ॥ 
ব্রজবনগণরাজ্যে রাজপট্রাভিষিক্তে 
রধিকমধিগতশ্রীম্ কু্জাসনস্থা । 
হরিমুখবিধুলল্ষ্্যা সান্দ্রিতৈরত্র ভাবৈ 

মণিভিরপি সমস্তাদুজ্জলা পাতু রাধা ॥ ১৭১ ॥ 


. শাঁিাশীশ্পীািপী 





অধ্যাঁয়ং সমাপয়ন্‌ প্রকরণার্থং উপসংহরতি-ইতি ইথং রসানাং 
পক্ষে জলানাং ততিভিঃ রাঁশিভিঃ ইয়ং দিব্যম্‌ অপাথিবং আধিরাজ্যং 
সাঁাজ্যং প্রাপ্য হরিরেব জলধরবর্ধ্যঃ মেঘস্রেক্টঃ বর্ণসাম্যাৎ লীলামৃত- 
বর্ষণীচ্চ, তং শশ্বৎ পুনঃ পুনঃ উল্লাসয়ন্তী আনন্দয়ন্তী, স্বজনানাং নয়নরূপাং 
চাতরালিং পুষ্তী পালয়ন্তী তথা নিখিলানাং জনানাং দৃশীং নয়নানাঁং 
অন্তঃ অশ্রু এব নিয়গা নদী তাং সুষ্ঠ তেনে বিস্তারয়ামাঁস ॥ ১৭০ ॥ 
তশ্তাঁঃ আশিষং প্রার্থরতে__ব্রজবনাঁনাং রাজ্যে রাজপট্টে রাজসিংহাসনে 
বুট? অতিষেকাঁৎ হেতোঃ অধিকং যথা স্তাত্তথা অধিগতা লঙ্ধা 
শ্রী; শোভাসমুদ্ধি ধঁয়া তথাবিধা, মঞ্জু মনৌজ্ঞং যৎ কুগ্জং তন্ত আসনে স্থিতা 
তথা হরে, কৃষ্চম্ত মুখমেব বিধুঃ চন্দ্রঃ তন্ত লক্ষ্য স্ুষময়া, অত্রাভিষেকে 
সান্দ্িতৈঃ মৃদুভিঃ সিদ্ধ বা ভাবৈঃ মণিভিশ্চ সমন্তাঁৎ সর্বতৌভাবেন 
উজ্জ্বল অলঙ্কতা৷ রাধা পাতু সব্বীন্‌ পরিরক্ষতাৎ। মঞ্জুকুপ্জাসনস্থেতি 
বর্তিষ্যমাণবস্তবীজং স্চয়তি ॥ ১৭১ ॥ সর্বশেষে স্বাভীষ্টদেবং প্রার্থয়তি-_ 
নিজন্ত গুণানাং উৎকর্ষাণাঁং যে। গণঃ স এব দাঁম রজ্জুঃ তেন, ধায়েতি পাঠে 
তৎগ্রভাবেণেত্যর্থ:। বিপ্রযুক্তান্‌ প্রাপ্তমোক্ষানপি নিরুন্ধে। কুষ্ণপক্ষে 
'আআরামগণাঁকর্ষীত্ত্যুক্তত্বাৎ “আত্বারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপুযরুক্রমে | 
কুর্বস্ত্যহৈতুকীং পভিনিগভূতোিরে হরিরিতি শ্রীভাগবতোক্তেশ্ । 
শ্রীরপপক্ষে__স্বীয-ভজনপ্রতাপেন তেষাং আকর্ষণং যুক্তমেব! মোক্ষ- 
লঘ্ৃতাকৃদ্ভক্তিস্ত ভক্তসঙ্গবাহনা ভক্তকপাঁবাহনা বেত্যুক্তত্বাচ্চ। ন 


* জগছুদিত মুদনৈ নিয়্গাঃ (বৃ) 








৪৮৪ | 


৮ এ বিপ্রমুক্তানিরুন্ধে 
ণয়-বিনয়জালৈ রুধ্যতে তৈ2 মন্তাৎ। 

রং চ বিপথপন্নং ত্রায়তে মদ্বিধং য- 

স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১৭২ 

ইতি শ্রীরাধাভিষেক-চরিতে শ্রীমাধব-মহোৎসব নাঁয়ি কাব্যে 
উজ্জবল-রাঁধিকৌ নাম অষ্টম উল্লাঃ ॥ ৮ ॥ 


চি 
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কেবলং নিরোধ এর তাৎপর্যযং, অপিতু প্রণয়শ্চ বিনয়ঃ নম্রতা, নীতিঃ 


প্রণতি বা তেষাং জালৈঃ সমূহৈঃ শ্লেষেণ আনার়ৈঃ তৈ বিমুক্তৈঃ সমস্তাৎ 
রুধ্যতে স্বয়মেবাবধ্যতে। তছুক্তং শ্রীপ্রীসনাতনগোস্বামিভিঃ (বু. ভা. 
২৭১৫৭) তন্মৈ নমোহস্ত- নিরুপাঁধিরুপাকুলায়  শ্রাগোপরাজতনয়ায় 
গুরূভ্মায় | যঃ কারয়ন্নিজজনং স্বয়মেব ভক্তিং তারাঠতহ্য়াি বথ! 
পরমোপকর্ত,রিতি। _ প্রণয়রশনয়!  ধৃতাভ্ঘিপন্”  ইত্যাছ্যক্তিতশ্চ। 
দ্বিতী়পক্ষে তু নিজাতীষ্প্রসাদপ্রাপ্ডেঃ স্বয্মপি চা ভবতীতি 
হ্যাধ্যমেব ; অথচ বিপথে গতং মদ্বিধং জনং বঃ ত্রায়তে রক্ষতি, ইহ তং 
মৃহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ইতি প্রাপ্ৎ্থ ॥ ১৭২ ॥ 


উত্ভি ক্রগ্পীকপিকাাসভ্স্ম উল্লাস ॥ ৮ ॥ 
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নবম উল্লাসঃ। 


গান্ধব্বায়াঃ সিংহগীঠ-প্রয়াণে 

তম্মিন্‌ যোগীন্দ্রাদি-জল্লোহনুকূলঃ। 
বায়ুশ্চাসীদ্‌ বাসনা-মাধুরীভি 

ধৌ তৌ লোকৈ স্তুষ্টিদ তুষ্টবাতে ॥ ১॥ 
অখোন্ুখীয়মুদ্রভৌ নপাসনোদয়াডরয়ে । 

হরেঃ সহাশয়া যথা বিধো রখণ্ডমগ্ডলী ॥ ২ ॥ 
নিখিল-সভানু নিরীক্ষ্য ফুল্পদুন্ু 
প্রিয়তম-বংশকলাদি-বাছ্যবন্ব্যে । 


ক্রুঞশাক্পিক্কী ] 
অথালঙ্কৃতায়া রাঁধায়াঃ সিংহাসন-বিজরোত্সবমাহ-_গান্ধর্বায়াঃ রাঁধায়াঃ 
তন্মিন্‌ পূর্বোদ্দিষ্টে সিংহপীঠে সিংহাসনে প্রয়াণে বিজয়ে যোগীন্দ্রাগ্ভানাং 
জল্নঃ সর্ধবিরুদ্ধমত-খণগ্ডনপুর্বকস্বমত-ব্যবস্থপিনং তৎকথা বা» তথা 
মাধুরীভিঃ মাধুর্ব্যৈঃ চিত্তদ্রবীভাবমরহ্লাঁদবিশেষৈ বাঁ [ বিশেষলক্ষণা- 
ভূতীয়া] বাঁসনা ভাবনা চ অন্ুকূলঃ সহায়ঃ বায়ু রাঁসীৎ্ঘ। যথা বাতেন 
নীয়মানং শীদ্রমেব গন্তব্স্তানং প্রাপ্পোতি, তথা তাসাং ব্যবস্থা সংকল্পশ্চ 
তশ্তাঃ অভীষ্টপুর্ত্যে প্রচুরতরং সাহাব্যমকরোদিত্যর্থঃ। যৌ তৌ৷ বাঁসনা- 
জল তুষ্টিদৌ সন্তোষপ্রদৌ, অতঃ লোটকৈঃ তুবাতে অস্ত,য়েতাম্‌। 
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাঁপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্ততে” ইতি সাহিত্যদর্পণোক্তদিশা- 
ত্রোল্লাসে নানাবিধানি- চ্ছন্দাংসি। অত্র তু শাঁলিনী বৃত্ত মাত গৌ 
চেৎ শালিনী বেদ-লোকৈরিতি লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥ নৃপাঁসনে বাত্রা-প্রকারমাহ 
_-অথ ইয়ং রাঁধা নৃপাসনমেব উদরাচিলঃ তন্মৈ হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত পক্ষে 
ইন্দ্রশ্ত আশয়৷ অহ ইচ্ছান্ুসারেণ পক্ষে ইন্দ্রীধিষিতন্ত দিশ1 পুর্বয়া সহ 
বিধো শ্ন্দ্রস্ত অখণ্ডা সম্পূর্ণা মণ্ডলী যথা উদ্বভৌ উচ্চৈঃ চকাস্তিম্ম । 
সোঁইপি চন্দ্রমীঃ -উদরয়াচলে পুর্ববদিশি গচ্ছনত্যর্থৎ ভাঁতি, তত্দিত্যর্থঃ। 
অত্রানুষ্ব ভেদেষু প্রমাণিকা নাম বৃত্তং প্রমাণিকা! জরৌ লগাঁবিতি? ॥ ২ | 
অজিরাবতরণমাহ--প্রফুল্লাঃ আনন্দিতাঃ দৃশঃ নয়নানি যাসাং তাজ 





হু রহ 


অজিরবরেইবততার সাহথ রাজী 
স্ুরছুরুমঙ্গলসঙগত-ব্রমেণ ॥ ৩ ॥. 
ছত্রমুখক্ষিতিপালক-লক্া- 
সক্তকরৈঃ স্বজনৈ রনুযন্তিও | 
স্তব্ধতামপি গতং নিজদেহং 
তদ্গুণেন কিল কুষ্টমমানি ॥ ৪ ॥. 
দেববুষ্টমন্ুষন্‌ প্রতিপুষ্পং 
যশ্চ যশ্চ মধুলুব্ধতয়াসীৎ। 
তত্র দিব্যমধুপঃ স স তস্তাং তর 
প্রাপ তত্তছ্ুপদাতুমিবাথ ॥ ৫ ॥ 
পঞ্চবর্ণ-পটবাস-সংহতিং. 
ংভজস্ভিরিহ পুষ্পপাংশুভিঃ | 





নিখিলাস্থ সভাধু সমাজেষু নিরীক্ষ্য প্রিরতমস্ত কৃষ্ণস্ত বংশম্ত মুরল্যাঃ 


কলঃ মধুরাম্ফুটধ্বনিরাঁদি মুখ্যং যেষাং তথাবিধৈঃ বাঁ্ৈঃ বন্দ্যে প্রশংসনীয়ে 
অজিরবরে চত্বররাজে অথ সা'পুর্বোদ্িষ্টা রাঁজ্জী বাঁধ! স্ষুরন্তি গ্রকাঁশমাঁনানি 
উরূণি বহুনি মঙ্গলানি তৈঃ সঙ্গতঃ সম্যগন্থগতঃ সমুচিতঃ যঃ ক্রমঃ অন্থু- 
ক্রম পাদবিক্ষেপো বা তেন করণেন অবততার | অত্র মৃগেন্দ্রমুখং নাম 
বৃত্তং-ভবতি মুগেক্মুখং নজৌ জরৌ গ” ইতি ॥৩॥ গমন-মন্থরতাং 
প্রতিপাদয়তি-_ছত্রমুখাঁনি ছত্রচামরাতিপত্র-এ্রভৃতীনি বানি ক্ষিতিপালকন্তয 
রাঁজ্ঞঃ লক্ষাণি চিহ্ানি তৈ£ আসক্তাঃ সংসক্তাঃ করা হস্তা যেষাং তৈঃ 
স্বজনৈঃ অন্্যিঃ অন্ুগচ্ছদ্ভিঃ নিজদেহং স্তব্ধতাং স্তম্তং গতমপি ততন্তাঁঃ 
গুণেন উৎকর্ষেণ শ্লেষেণ রজ্জা কৃষ্টং আকৃষ্ট" অমানি অন্তত । কিলেতি 
বার্তীয়াম্‌।  পুরার্ধে দৌধকৎ বৃত্তং “দৌধকমিচ্ছতি -ভত্রিতয়াঁদ গৌ? ইতি 
লক্ষণা্, পরার্ধে স্বাগতা চ, তেনোপজাতিরিতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ও ॥ তত্র 
ভ্রমরাসক্তিকারণমুপন্তস্ততি--দেবৈঃ বৃষ্টং প্রতিপুষ্পং অন্ুযুন্‌ অনুগচ্ছন্‌ 
যশ্চ যশ্চ দিব্যমধুপঃ স্ুন্দরঃ ভ্রমরঃ তত্র মধুলোভাৎ আঁদীৎ, অথ সস 
তত্তৎ মধু উপদাঁতুৎ গ্রহীতুমিব তত রাঁধায়ৈ প্রাপ প্রাগচ্ছৎ।  উৎ- 
প্রেক্গেয়ং। স্বাগতা বৃত্তিঃ_-'ম্বাগতা রনভগৈ গু কণা চেতি” লক্ষণাঁৎ ॥ ৫| 





সর 


রা 
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লাজবৃন্দমপি পুষ্প-মণ্ডলৈ 
। ও: বৃ্টিরপ্রথত, ষটিমোহিনী ॥ ৬ 
অথ তামনিমেষবীক্ষণা- 
দধিযত্যঃ সমমেব বিস্সিতাও.। 
ভুবি দিব্যপি-বন্দি-স্থত্রবঃ 
স্তবতে স্ম প্রতিকান্তি-বিভ্রমং ॥ ৭ ॥ 
“উপরি যত্র”**-বনং বিরলায়তে 
সপদি তত্র মুদা স্থর-স্ভ্রবাং। 
অজনি ভানুন্ুতামবলোকিতুং_ 
রথকুলেহথ পরস্পর-ঘষ্টন1 ॥ ৮ ॥ 
অথ কক্ষা-ত্রিতয়াদধীশ্বরী 
স্বগণৈঃ পষ্টগৃহান্তমাগতা | 


ত্র দর্শনীয়বৈচিত্রীমাহ__ইহ স্থলে পঞ্চবর্ণা যা পটবাগানাং ন্ধচণানাং 
পিকে সংহতিঃ রাশিঃ তাং সম্যক্‌ ভজভ্ভিঃ আশ্রয়ত্তিঃ মিলদৃভি- 
রিত্যর্থ, পুষ্পাণাং পাংশুভিঃ পরাগৈঃ তথা লাজানাং ভূষ্টযবার্দিনাঁং বুন্দং 
সংভজজ্তিঃ পুষ্পসমূহৈশ্চ দৃষ্টেঃ মোহিনী বৃষ্টিঃ অপ্রথত অতনোঁৎ ॥ উভয়োঁঃ 
বর্ণসাম্যাৎ মোহনত্ব। রখোঁদ্ধতা বৃত্তিঃ “রাঁৎপটৈ নরলগৈ রখোদ্ধতেতি 
লক্ষণাঁৎ ॥৬॥ দেবীভিঃ নিনি'মেষা নার্ধ্যঃ তাং স্ুবুঃ__অথ ভূবি পৃথিব্যাং 
দিবি আকাশেহপি বন্দিনাং সুক্রবঃ রমণ্যঃ অনিমেষ-বীক্ষণাৎ নিনিমেষ- 
লোঁচনেন তাং রাঁধাং সমমেব যুগপদেব শ্লেষেণ সমানভাঁবেনৈব অধিবত্যঃ 
প্রাপ্য দৃষ্টেতি যাবৎ প্রতিকান্তি-বিভ্রমং প্রত্যেক কান্তিচ্ছটানাং স্তবতে 
স্ম প্রাশংসীৎ! অত্র স্থন্দরী নামার্দসমং বৃত্ত__“অযুজো দি সৌজগৌ 
যুজোঃ স ভরাল্‌ গৌ যদি সুন্দরী তদেতি” লক্ষণাঁৎ ॥ ৭ ॥ অন্যাঁসাঁং দেবী- 
নামাঁগমনমীহ_-উপরিভাগে যত্র বনং বিরলায়তে দূরসন্নিবিষ্ট মাসীদিত্যর্থ 
তত্র সুরস্ন্দরীণাং সপদি ঝটিতি ভানুস্তাং রাধাং মুদাননেন অবলোকিতুং 
রথসমূহে পরস্পরং ঘষ্টরনা সংঘট্টঃ বিমর্দনমিতি যাঁবৎ অজনি। ক্রত- 
বিলম্বিতং বৃক্তং ্রিতবিলম্ষিতমাহ নভৌ ভরাবিতি, ॥৮॥ তত্র পষ্টগৃহা- 


* উপবিয়ন্ন ভিটা 








৯৪ |] 


উদয়াদ্রিস্থলমণ্ডলাদিৰ 
গ্রহবৃন্দৈ নভ ইন্দুমণ্ডলী ॥ ৯। 
স্কুটচম্পকালিভি রভাজি বরণপদমূঢ়-জাতিভিঃ । 
যত্র ভজতি ভগণঃ স-শশী” ৭ খলু তান্থু 
তোরণ-বিলাসভূরিতাম্‌ ॥ ১০ ॥ 
দিশি দিশি মধুপাঃ সগৌত্রভাবা- 
দৃহুরুচি-পুষ্পলতালয়াবলিভ্যঃ। 
পতদথ মণিসানুবুদ্ধি বস্মিন্‌ 
ঘনকুলমচ্ছ পতত্তি মৎসরেণ ॥ ১১ ॥ 


গমনমাহ-_অথ অবীশ্বরী বাঁধা কক্গাত্রিতয়াৎ প্রকোষ্ত্রয়মতিক্রম্য স্বগণৈঃ 
সথীভিঃ সহ পট্টগৃহস্ত সা্ভৌমস্ত অন্তং মধ্যদেশমাগতা ৷ তত্রান্থূপো| 
ৃ্টান্তঃ_ইন্দূমগ্ডলী চন্ত্রঃ গ্রহবৃন্দৈঃ সহ যথা উদয়াদ্রেঃ স্থলমগ্ডলমতীত্য 
নভঃ আঁকাশং আগচ্ছতি তদ্বৎ। অত্র প্রভাবতী নাম বৃত্তং_সিভরাল্‌ 
গৌ কথিতা প্রভাবতীতি'কে চিদাঃ ॥ ৯ | 

অথ সার্বভৌমগৃহমেব বিশিনষ্টি সপ্তদশভিঃ--স্ফুটেতি | ত্র পট্টগৃহে 
উঢ়াঃ সমাশ্রিতাঃ জাতিয়ঃ জাতিলতা। যাঁস্থ তাভিঃ স্ফুটানাং-বিকসিতানাং 
চম্পকানাঁং আলিভিঃ শ্রেণীভিঃ বরণপদং সত্রৃতিঃ পূজনাঁদি বা অতাঁজি 
অকাঁরি। তাস্থ জাঁতিসম্াশ্রিতাস্ত চম্পকততিষু খলু নিশ্চিত. শশিন। 
চন্দ্রেণ সহ বর্তমানে! ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ তোরণস্ত নগরছারস্ত বিলাসস্ত 
সৌন্দধ্যস্ত ভূরিতাং প্রাচ্ধ্যং ভজতি দধাতি। উদ্‌্গতানাম বিষমবৃত্ততেদঃ 
_ প্রথমে সজৌ যদি সলৌ চ, নসজ গুরুকাণ্যনন্তরং | যগ্ঠথ ভনজলগাঃ 
স্্যরথে। সজসা জগৌ চ ভবতীয়মুদ্গতেতি ॥ ১০ ॥ তত্র ভ্রমরাণাং ভ্রান্তি 
মাহ_অথ যন্মিন গৃহে দ্রিশিদিশি মধুপাঁঃ ভ্রমরাঁঃ বহুবিধ-কান্তিশীলানাং 
পুষ্পলতালয়ানাং নিকুঞ্জানাং আবলিভ্যঃ .সমূহেভ্যঃ পতদ্‌ উদ্গচ্ছৎ ঘনকুলং 
অত্রসমূহং অচ্ছ পতন্তি আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তি | অচ্ছ- গত্যর্থবদেষু ইতি 
তৎপুরুষঃ]1  তৎকারণমাহ মৎ্সরেণ ক্রোধেন, তত্রাপি হেতুমুটক্কঘতি 








সগোৌত্রভাবাদিতি সমাঁনং গোৌঁত্রং অস্তেতি-জ্ঞাতিরিত্যর্থ তশ্ত ভাবেন 





1 হি মহোবলয়ং ( গৌ ) 


| ৪85৪ ] 


বিবিধরাগ-ন্থুপরাগ-মগ্ডলৈ 

ম'লয়জানিল-বিলাস-লালিতৈঃ। 

নিজকণৈরিব পরীতমুচ্চকৈ 

ল'সতি যত্র মণিমুদ্রিতাজগনং ॥ ১২ ॥ 

মণিকুট্িমং কুন্্ম-পুর্জিনি যত্র 
প্রসবশ্রিয়াধিবসতি ভ্রমরাজঃ। 
_হরিদাসবধ্যগিরি-মস্তজ-কুট- 
প্রচিত-স্থলে মণিরুচা মুরজিছা! ॥ ১৩। 
সোহয়ং কৃষ্ণবনস্ত ভূরুহাং রাজা যত্র বিচিত্র-ভূরুহঃ | 

_ যস্মাদেব বিভাতি সার্বয়! লক্ষ্য তেষু ন্বপাংশভাগিব ॥ ১৪ ॥ 
বর্ণসাম্যাৎ ইতি ভাঁবঃ। নন্থু কথং তত্র এতাবৎ সন্তাবনমিতি চেতৃদীহ_ 
মণিমরঃ সানুঃ পর্ধতসমভূতলমিতি বুদ্ধি ধত্র তদ্‌ বথা স্তাতথা। তত্র 
নিকুঞ্জ-গৃহে পর্বতন্থ-সমতলভূমিবুদ্ধিঃ তথা ঘনকুলে জ্ঞাতিবৃদ্ধিশ্চ সাম্যভা- 
ভ্বাৎ। ত্রান্তিমানলঙ্কারঃ | পুণ্পিতাগ্রানাম বৃত্তং--“অযুজি ন যুগরেফতো 
বকারো! যুজিতু নজৌ জরগাশ্চ পুম্পিতাশ্রেতি ॥ ১১॥ মণিচত্বরং বর্ণয়তি 
_-যত্র মণিভিঃ মুদ্রিত খচিতং অঙ্গনং প্রাঙ্গণং লসতি বিরাঁজতি। 
তদেব বিশিনষ্টি-_মলযজবায়োঃ বিলানৈঃ সমস্তাৎ সঞ্চরণৈঃ কৃত্বা লালিতৈঃ 
অত্যন্তত্নি্বীকৃতৈঃ [ লডকোপসেবে ] বিবিধা রাগা লোঁহিতাঁদিবর্ণাঃ যেযু 
তথাবিধাঁঃ সুপরাগাঃ উৎকুষ্টাঃ পুষ্পরেণব স্তেষাং মণ্ডলৈঃ রাঁশিভিঃ 
উচ্চকৈরত্যর্থঃ পরীতং পরিব্যাপ্তং। তত্রোৎপ্রেক্ষা-_নিজকণৈরিব স্বস্ত 
রজঃকণাঁভিরাঁবূতমিব | অত্র প্রিয়ংবদা! নাম বৃত্তং__“ভূবি ভবেন্ভজরৈঃ 
প্রিয়ংবদেতি” ॥ ১২ ॥ তত্রত্য কল্পবুক্ষরাজং প্রস্তৌতি__কুস্থুমানাং পুঞ্জং 
রাশি ধত্র স্থলে মণিকুটিমং মণিময়ভূমিৎ [উপান্ধধ্যাউ বসঃ ইতি অধিকরণন্ত ' 
কন্মত্বং ] ভ্রমরাজঃ বুক্ষবর্ধ্যঃ প্রসবানাং ফলপুষ্পদীনাং শরিয়া সমর 
অধিবসতি বিরাঁজতীত্যর্থঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষ! হরিদাসানাং বর্ধ্যঃ শরেষ্ঠশ্চাসৌ 
গিরিঃ পর্বতশ্চেতি গৌঁবর্নঃ তশ্ত মস্ত মন্তকং তন্মিন্‌ জাঁয়ন্তে বিরাজন্তে 
যানি কুটানি শূঙ্গাণি তৈঃ প্রচিতে অভিব্যাপ্ডে স্থলে মণীনাং রুচা কান্ত্যা 
মুরজিৎ কৃষ্ণঃ ইব ॥ অত্র কলহংসো নাম ভ্রয়োদশাক্ষরং বৃত্তং_সজসাঃ 
সগৌ চ কথিতঃ কলহংস ইতি | ১৩॥ কিঞ্চ, সোহর়ং বিচিত্র বিম্ময়করঃ 


| ৪১৬ রর 


শোভাম্পদ-প্রসবসার-সম্পদা 
বন্দাবনস্ত চ গুণৈ বুতোইহখিলৈ5। 
কল্পদ্রমং স জিতবানিদং কিয়দ্‌ 
যত্রাশ্রিতা ব্যসনিতা হরেরপি ॥ ১৫ ॥ 
'মলয়গিরিভূবং গন্ধসার-বল্লীং শু. 
স তরুরুদবহদ্‌ যত্র ফুল্লদজঃ | 
খগরুতি-মণিতং তেন চারু জজ্ঞে 
যদনিশমপি তগ্ভাঁতি নাতি চিত্রম্‌ ॥ ১৬ ॥ 





.০০০০০৮৮৮ররররররররা 


ত্রিতো বা -ভূরুহঃ বুক্ষরাজঃ যত্র কৃষ্ণবনন্ত ভূরুহাং বৃক্ষাণাং রাজা, 
যম্মাদেব হেতোঃ অসৌ তেষু বৃক্ষেু নৃপাংশং করং ভজতীতি ভজো! ন্িঃ 
ইতি ভাক্‌ গ্রহীতা! ইব সার! সর্বসন্বন্ধিস্তা লক্ষ্যা শোভাসম্পদা বিভাতি 
প্রকাশতে | অত্র শুদ্ধবিরাড় নাম দশাক্ষরং বৃত্বং_“মৃসৌ. জগৌ শুদ্ধ- 
বিরাড়িদং মতমিতি' বৃত্তরত্বীকরে ॥ ১৩ ॥ অপি চ, শোভায়াঃ আস্পদং 
ভাজনং যঃ প্রসবানাং ফলকুসুমাঁদীনাং সাঁরঃ অত্যুৎকৃষ্টাংশঃ তন্ত সম্পদ 
তথা বুন্দাবনস্ত'চ অখিলৈঃ .গুণৈঃ মহোতকর্ষেঃ বৃতঃ সমাযুক্তঃ স বত কল্প- 
দ্রমং জিতবান্‌ তৎ ইদং কিয়ৎ অকিঞ্চিংকরমিত্যর্থঃ। তত্র. হেতুমপুয- 
হ্বয়তি__যত্র স্থলে হরেঃ নিখিলানাং মনোহ্রণন্ত কৃষ্ণম্ত অপি ব্যসনিতা! 
মহাঁসক্তিঃ আশ্রিত প্রজাতাভবদিতি ভাবঃ। “বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য- 
 পাদমেকং ন গচ্ছতী-্যুক্তেঃ। অত্র ললিতা নাম দ্বাদশাক্ষরবৃত্তং “ধীরৈর- 
তাঁণি ললিতা তভৌ জরৌ+ ইতি বৃত্তরত্বাকরে ॥ ১৫ ॥ কিঞ্চ, স তরুঃ 
মলয়-গিরেঃ মলয়-পর্বতাঁৎ ভূঃ জনি ধ্তাঃ তথাবিধাং কন্তাং গন্ধসারবললীং 
 চন্দনলতাঁং উদবহৎ উদযচ্ছত, তেন চ ফুল্পদঙ্গঃ সন্‌.যৎ অনিশমপি সম্তত- 
মেব খগরুতিঃ কাঁকলিরেৰ মণিতং রতি-কুজিতং চারু মনোহরং বথা স্তাৎ 
তথা জজ্তে উদভূৎ, তত ন অতিচিত্রং অতিবিস্ময়করং ন ভাতি প্রকাশতে। 
রূপকমিদং ; মলয়জায়! তরুবরন্তান্ত মিলনং সুযোগ্যমেব | শীতল-স্থগন্ধি- 
মুদ্রলপবনসেব্যত্বাদসৌ_ সর্ধবিধপক্ষিণামাশ্রয়ঃ কাঁকলিমুখরিতশ্চেত্যর্থঃ। 
্য়োদশক্ষরায়া৷ অতিজগত্যাথ্যায়াঃ জাতিভেদৌইয়ং ছন্দোম্র্য্যাদৌ নো 


1 মলয়গিরিস্তীং গন্ধবাহলীলীং (বৃ )। 
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| ৪৮৭ 1] 


ধযৎ স্বরশাখি-নায়কঃ 
স মিথশ্চ প্রতিকুল-ধর্মিণীঃ | 

স্বগুণৈ রখিলা খতুশ্রিয়ো। 

মিলিতীকৃত্য সদৌপগুহতে ॥ ১৭। 
স বিরাঁজতি যত্র ভূরুহেন্দ্রঃ 

শ্রিত- সিং হাঁসন-কাঞ্চন-প্রকাণ্ড2 | 
কনকাংশুকশোভিতাধরাঙ্গ- 
স্থির-পদ্মাসনরাীতি রছ্্যুতো বা ॥ ১৮ 


লক্ষিতঃ ॥ ১৬.॥  অধিষৎ যত্র স রস পুবোদিস্ঃ স্থুরশাখিনাং কল্পবৃক্ষাণাং 
নায়কঃ রাজা ষদ্ব! স্ুরশাখী চাসৌ নাঁয়কশ্চেতি স্বগুণৈঃ মিথঃ প্রতিকূল- 
ধর্ষিণীঃ বিরুদ্ধধর্্মশীলা! অপি অখিলাঁঃ খতু-শ্রিয়ঃ খতু-লক্ষমীঃ শোভাসম্পদঃ 
মিলিতীকুত্য একত্র সদা উপগুহতে আলিঙ্গতি | তত্র ষড়্‌তুস্ৃষমা একদৈব 
প্রকাঁশত ইত্যর্থঃ | অত্র জুন্দরীনাম বুভ্তং॥ ১৭ ॥ কিঞ্চ, স ভূরুহেন্্র 
বৃক্ষরাজঃ যত্র অচ্যুতঃ বা ইব বিরাঁজতি। তত্র সাদৃশ্তমেব প্রকটয়তি 








..- শ্লেষেণ_শ্রিতং ধৃতং সিংহস্তেবাঁসনং অবস্থানং যেন স চাসৌ কাঞ্চনঃ 


্বর্ণবর্ণঃ প্রকাগুঃ স্বন্ধঃ [ মুলাঁদারভ্য শাখাবধি-বৃক্ষভাগঃ ] যস্ত স চেতি, 
রুষ্ণপক্ষে-_সিংহাঁসনঞ্চ তৎ কাঞ্চন-প্রকাগুঞ্চেতি কর্মধারয়ঃ| যদ্বা পিংহা- 
সনং কাঞ্চনপ্রকাওডং স্বর্ণস্কন্ধ ইব | শ্রিতং সিংহাসন-কাঁঞ্চন প্রকাণ্ড যেন 

সঃ [ উপমিতং ব্যাদ্রাদিভিঃ সামান্তাপ্রয়োগে” ইতি উপমিত কর্মধারয়ঃ, 
তদগর্ভো বনুত্রীহিশ্চ ] যদ্বা শ্রিত-সিংহাসনশ্চাসৌ কাঞ্চনপ্রকাগুশ্চেতি 
[ বহুত্রীহি-গর্ভ কর্মধারযঃ ] অর্থস্ত কাঁঞ্চনবর্ণঃ প্রকৃষ্ট কাওডঃ দণ্ডো যত 
সঃ। যদ্বা কাঞ্চনম্ত কোবিদারন্ত চম্পকম্ত নাঁগকেশরন্য বা প্রকাঁওঃ 
স্কন্ধদেশঃ [ আশ্রয়ো ] যন্ত সঃ। সিংহাসনে উপবিষ্ত তত্তদ্‌ বৃক্ষে লীলা- 
বিশেষে চ স্বা্ন্তাসং কৃতবান্‌ ইত্যর্থঃ। যদ্বা শ্রিতস্ত সিংহাঁসনস্ত কাঁঞ্চনেন 
স্বর্ণবর্ণেন প্রকাওঃ প্রশস্তঃ পরমমনোরম ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ কনকাংশুকৈঃ 
্বরণবর্ণপ্রভাভিঃ যদ্বা কনকাঁনাং পলাশনাগকেশর-চম্পকাদি-বৃক্ষাণাং 
কিরণৈঃ শোভিতং অধরং নিয়দেশস্থমঙ্গং যস্ত সঃ | “কনকং হেয্ি পুংসি 
স্তাৎ কিংশুকে নাগ্রকেশরে। ধুস্ত,রে কাঞ্চনালে চ কালীয়ে চম্পকেইপি- 
চেতি” মেদিনী। পক্ষে 2 
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মণিকলসীনাং বীথী ঘনর দপূর্ণ যদা শ্রিতা স্ুভগা৷ । 
চলপল্লব-রদবসন ভূক্গ-ধ্বনিভি জগৌ ভব্যং ॥ ১৯ ॥ 
দীপা! মদ তির রুদগ্রাঃ ২; 
কজ্জলমোচি- শিখালসদগ্রাঃ | 
শ্রেণী রচনাবলিতালিকুলাঃ 
কিন্বা। 'সিরোরু - ুকুলাঃ ॥ ২০॥ 





কটিদেশঃ যস্ত সঃ। অপি চ, স্থিরং ষৎ  পন্ং তন্তু আসনং স্থিতি, ভা 
রীতিঃ স্বভাবঃ প্রচারে বা যস্ত অচঞ্চল-পদ্মবৎ সর্বতঃ প্রসাঁরি বিটপাদি- 
যুক্ত ইত্যর্থঃ। পক্ষে স্থিরা পদ্মাসনন্ত রীতিঃ নিয়মাদি স্ত। তথাহি 
পন্মাসনং_উর্বোরুপরি বিন্যস্ত সম্যক পাঁদতলে উভে। অন্গুষ্ঠৌ চ 
নিবরীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ৃথা । পদ্দাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং 
হৃদয়ঙ্গমম্‌ ইতি ॥ এতদ্‌ বৈতালীয়ভেদঃ ওপচ্ছন্দসকং নাম বৃতং। 
তত্লক্ষণং__ষড়বিষমেহষ্টৌ সমে কলা স্তাশ্চ সমে সত্য নেণ নিরন্তর । ন 
সমাত্র পরাশ্রিতা কল বৈতালীয়েহন্তে রলৌ গুরুঃ। তত্রৈবান্তেহধিকে 
গুরৌ শ্তাদৌপচ্ছন্দসকং কবীন্দন্ৃগ্ভমিতি ॥ ১৮ ॥ তত্র মণিকলসান্‌ স্তৌতি 
_-যদাশ্রিতা ঘত্রত্যা স্ভগ! সৌভাগ্যীল! সুন্দরী বা ঘনরসেন জলেন 
শ্লেষেণ নিবিড়রসৈঃ দাশ্ত-সখ্যাগ্ঠৈঃ পুর্ণ মণিময়কলপীনাং বীর্থী শ্রেণী ভব্যং 
মঙ্গলং জগৌ অগায়ৎখ। নন্থু কথমেতৎ সম্তাব্যেতিতি তত্রাহ-_চলং 
চঞ্চলং পল্পবমেব রদবসনং ওষ্ঠঃ যস্তাঁঃ সা, পল্লব-কম্পনেন খলু তন্তা অধর- 
কম্পনং জায়েত, অতে! গাঁনমভূৎ। শব্দোইপি সমুত্প্রেক্ষ্যতে ভূঙ্গাণাং 
ধবনিভিঃ ব্যাজেন জগৌ ইতি । রূপকোৎপ্রেক্ষা | আর্ধ্যা নাম মাত্রাবৃভমত্র । 
তল্লক্ষণন্ত ছন্দোমপ্র্্যাং মৃগ্যং । বিস্তরভিয়াত্র নোট্রক্কিতমিতি ॥ ১৯ ॥ 
তত্রত্য দীপান্‌ প্রন্তোতি__বদভি বত্র উদগ্রাঃ অত্যুচ্চাঃ দীপাঃ বিরেজুঃ | 
তাঁনেব বিশিনষ্টি কজ্জলং মোক্ত,ং দাতুং নলমী ইতি শীলার্থে ণিন্‌। 
কজ্জলমোচিনী যাঁ শিখা অগ্িজালী তয়া লসৎ শোঁভমানং অগ্রং উপরি- 
ভাগঃ যেষাঁং তে। অতত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে-_বা অথবা শ্রেণীনাঁং রচনয়া 


নিমণীণেন বলিতাঃ সঘটিতাঃ যে অলিনঃ ভ্রমরাঃ তেষাং কুলানি বংশাঃ 
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মণিচত্বর-পার্থিবাসন-দ্রম-রত্বগৃহাদয়ো মিথঃ | 

অধিষদ্ধত সাধবোইপি তে পরিতঃ পরভাগমাহরন্‌ ॥২১॥ 
যত্র নার্পমাসনং তদজ্বি-গীঠশোভিসীম । 

রাধিকাজ্ৰি সেবনার্থশিষ্যতোক-সেবিতং বা ॥ ২২॥ 
ইদং রাজাসনং যস্মিন সেবিতং বিবিধাসনৈঃ। 
সমাসবিধিনা ভেজে রাজদন্তীাদিতামিব ॥ ২৩ ॥. 


বত্র তথাবিধাঁঃ স্বর্ণপদ্মানাং মুকুলাঃ কুট্‌লাঃ কিং? কিমিতি বিতর্কে । 
অত্র পজ ঝটিকাঁ__প্রতিপদধমকিত-যোঁড়শ-মাঁত্রী নবম-গুরুত্ব-বিভূষিত- 
গাত্রা। পজ বাটিক! পুনরত্র বিবেকঃ কাঁপি ন মধ্যগতো! গুরুরেক” ইতি 
ছন্দঃকৌস্তভে ॥ ২০ ॥ তত্রত্য বস্তজাতস্ত মিথো গুণোৎকর্ষগ্রহণং বর্ণয়তি 
_-মণিময়ং চত্বরঞ্চ পাথিবং আঁসনং সিংহাঁসনঞ্চ দ্রমাণ্চ রত্বানি চ আদর়ঃ 
মুখ্যাঃ যেষাং তে, তথা সাধবশ্চ [ চার্থেহপিকাঁরঃ ] তে যত্র পরিতঃ সব্ধতঃ 
মিথঃ পরভাগং গুণোঁৎকর্ষমাহরন্‌ অগৃহন। বতেতি বিস্ময়ে । অত্র বৃত্তং 
তু চারুহাসিনী নাম বৈতালীয়ভেদঃ। সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্থ্য নে? 
অধুগভবা চারুহাসিনীত্যুক্তত্বাৎ। বৈতাঁলীয় লক্ষণত্ত “ষড়বিষমেহস্টো 
সমে কলা স্তাশ্চ সমে স্যু নে নিরন্তরাঃ। ন সমাত্র পরাশ্রিতা কল! 
বৈতালীয়েহন্তে রলৌ গুরুঃ ॥ ২১ ॥ সিংহাসনশোভাং প্রন্তৌতি-_যত্র 
নার্পং আসনং সিংহাসনমিত্যর্থ) বিরাঁজতি। তদেব বিশিনষ্টি-_তশ্ত! 
রাধায়াঃ অজ্ঘেঃ চরণম্য স্থাঁপনার্থং যত পীঠমাসনং তেন শোভিনী 
শোভাযুক্তা সীমা পান্তদেশঃ যস্ত তৎ। তত্রোতপ্রেক্ষা রাধিকায়াঃ 
অজ্বে.যাঃ চরণয়োঃ সেবনায় যঃ শিষ্যতোকঃ শিষ্যবালকঃ তেন সেবিতমিব । 
অত্র গাথা নাঁম বিষমাক্ষরপাঁদং বুম) যতুক্তং বৃত্তরত্রাকরে-_ 
বিষমাক্ষরপাঁদং বা পাদৈরসমং দশধর্মবৎ | যচ্ছন্দো নোক্তিমত্র গাঁথেতি 
. তৎ পুর্বস্থরিভিঃ প্রোক্তমিতি | প্রথমপদে ন্যনং দ্বিতীয়পাঁদে চাঁধিকং ॥২২ 
কিঞ্চ, যত্র বিবিধাসনৈঃ সেবিতং ইদং রাঁজাঁসনং সমাঁসম্ত বিধিনা সংক্ষেপো- 
ক্তিতঃ শ্লেষেণ সমাসম্ত নিয়মেন রাঁজদস্তাদিত্বমেব ভেজে প্রাপ্পোৎ। 
তথাহি “রাজদত্তাদিষু পরমিতি সুত্রেণ পদন্তানাং রাজা? ইত্যর্থে বথ! 
“রাজদন্ত শব্দঃ সাধ্যতে, তথাত্রাঁপি আসনানাঁং রাজা” ইত্যর্থে কিল 
“রাজাসন* নিষ্পন্নঃ কিমিত্যুতপ্রেক্ষা। অন্ুষ্টপ, ॥ ২৩ ॥ যদনু যত্র রাজ- 
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তুলিকা যদন্ু রাঁজগীঠগ- 
ব্যান্রমুখ্যমৃগচমপিঞ্চকা 
কাঞ্চনাদ্রিগত-ধাতুচিত্রগা ্ 
চক্দ্রদীধিতি রিবাভিরাজতে ॥ ২৪ ॥ 
( সপুগ ) সুগন্ধ-সম্পুট-ছুরাপস্থনবৎ 
পুটাচ্ছ-গেওুক-বিলাস-নীরজৈঃ। 
“বিভাঁতি যত্র চ তদীয়তুলিকা” * 
যথেয়মঞ্চতি স্ুখানি পাথিবী? প ॥ ২৫ ।॥ 
যন্মিননপাসনমিদং স্বনিবেশ-মাত্রাং 
কৃষ্ণেণ সংজয়তি তাঁং পরিভিন্নদৃষ্টেঃ | 


পীঠগং  সিংহাসনস্থিতং ব্যান্রাদীনাং মুগানাং পঞ্চানাঁং চর্মণাং সমাহার: 
মুগপঞ্চচর্ত্কং তেন ভূষিতা৷ তুলিকা। বিরাজতে | তত্র দৃষ্টাস্তঃ কাঞ্চনাপ্রিঃ 
স্থমেরু তন্মিন গতানি ধাতুনাং গৈরিকমনঃশিলাদীনাং চিত্রাণি তেষু 
গতা প্রতিফলিত! চন্দ্রন্ত দীধিতিঃ কিরণ ইব অভিতো৷ রাজতে। রখোদ্ধতা 
নাম বৃত্তং |  পঞ্চচর্মীণি যথাগ্রেয়ে ২১৮ অধ্যারে--ক্রবাস্ঘৈরিতি চ বিশেদ 
বৃষজং- বৃষদংশজং | দ্বীপিজং সিংহজং ব্যাপ্জাতঞ্চম তদাদনে? ॥ ২3 ॥ 
তত্র বিলাসোৌঁপকরণাঁনি বর্ণরতি__পুগেন গুবাকফলেন, উপলক্ষণমেতৎ 
তেন চ তান্থুলাদীনামপি সভাবো ব্যজ্যতেতরাং। যদ্বা পুগপাত্রেণ পতদ্‌- 
গ্রহেণ সহ বর্তমানঃ) পাঠীস্তরে স্ুগন্ধং চন্দনং তন্ত সম্পুটঃ যদ্বা সুগন্ধঃ 
শোঁভন-গন্ধযুক্তঃ সম্পরটঃ কিন্বা স্থগন্ধং নীলোৎপলঞ্চ সম্পুটঃ কুরুবকশ্চ 
ঢুরাঁপাণি ছুল ভাি স্থনানি ফলকুসুমানি চ-তেষাং পুটঃ পত্রাদি-রচিতা- 
ধারবিশেষশ্চ অচ্ছাঁঃ নির্মলাঁঃ গেও্কাঁঃ কন্দূকাশ্চ বিলাসাঁয় খেলায়ে 
নীরজানি পদ্দানি চ তৈঃ যত্র চ তীয়! তুলিকা বিভাতি সংপ্রকাশতে 
যথা! ইয়ং পাথিবী রাজ্জী সুখানি প্রাপ্পোতি ॥ বংশস্থবিলং বৃত্তং “বদন্তি 
বংশস্থবিলং জতৌ জরা”বিতি ॥ ২৫ ॥ কিঞ্চ বন্মিন্‌ স্থলে ইদং নৃপাঁসনং 
সবস্ত নিবেশমাত্রাদবস্থানাদেব কৃষ্ণেণ সহ তাং রাধাং সংজয়তি স্বীকরোতি 


* স্বসীম্সি যত্র চ বৃতাস্তি তূলিকা (বৃ) 
1 নাগরী (গৌ) 


] ৫ 1. 


রাজ্যেইপি সম্পদিয়মত্র পরা পরস্মা- 
_ ছুৎফুল্লতা যছ্ুদভূদনয়োঃ সদাপি ॥ ২৬॥ 
আস্থানং তদ্দিদমুদীক্ষ্য গীঠলক্স্া 
গোবিন্দ-স্কুরণভূতাইথ সা বিশাখাং। 
আলন্ক্য ক্ষণময়তেম্ম চিত্রভাবঃ 
স্বং ভাবং সমমনুকুবতাহখিলেন ॥ ২৭ ॥ 
ৰ | সপ্তদ্রশভিঃ কুলকম্‌ ] 
উপস্থুরতরু রাধাকুষ্ণয়ো বিশ্বমেব 
ছ্যতিভরমমরীণাং পাতুকামা তু দৃষ্টিঃ | 
অপরমপি ন ভাগং তস্ত লেভে সভান্ত- 
ধিবিশতু রুত গীতাং তেন তৌ তাং বিধায় ॥ ২৮ ॥ 
চমৎকারয়তীতি বা। তত্র হেতুমাহ পরিভিন্ন-ৃষ্টেঃ প্রফুলং যথা স্তাতথ। 
দর্শনাৎ। অত্রাম্মিন রাজ্যে ইয়ং সম্পৎ বিভবোঁ২কর্ষঃ গুণোৎকর্ষে| বা 
বরীবর্তীতি শেষঃ। যদ্‌ যন্মাৎ অনয়োঃ কিশোরয়োঃ পরস্মাদপি পরা 
পরমমহীয়সী_ উৎফুল্লতা আনন্দাতিরেকঃ_ সদীপি নিরন্তরমেব উদভূৎ 
প্রাছর্বভূব। অত্র বসন্ততিলকং নাম বৃত্তং ॥২৬॥ অথ গোবিন্দস্ত 
[ক্ষরণং বিভর্তীতি ভূ+ক্কিপ.] স্ষরণভূৎ স্ফৃত্তিকারিণী তর গীঠস্ত আসনম্ত 
লক্ষ্য স্বষময়া সহ তদ্িদম্‌ আস্থানং সভাগুহং উদীক্ষ্য নিরীক্ষ্য সা বিশাখাং 
আলম্ব্য আশ্রিত্য স্বং স্বীয় ভারং অন্ুকুর্বতা অন্ুকরণ-কারিণা নিখিলেন 
জনেন সহ ক্ষণং চিত্রভাবং বিচিত্রতাং অয়তে স্ম প্রাপ্পোৎ।. অত্র প্রহধিণী 
নাম বৃত্তং__ত্াশাভি ম'নজরগাঃ প্রহষিণীয়মিতি” ॥ ২৭ ॥ 

: দেবীনাং দর্শনৌৎকগ্ঠযমাহ__রাধারুষ্তয়োঃ বিশ্বং সকলমেব ছ্যতীনাং 
কান্তীনাং ভরমাতিশয্যং পাতুকাম! তু স্ুরতরণাং কর্পবৃক্ষাণাং সমীপে 
তি্টস্তীনাং অমরীণাং দেবীনাং দৃষ্টিঃ নয়নং তন্ত কান্তিকন্দলন্ত অপরমপি 
ভাগং ন লেভে, আনন্ত্যাৎঃ তেন অতঃ তৌ যুগলকিশোরৌ তাং দৃষ্টি 
পীতাং বিধায়-পানং কারয়িতুং সভান্তঃ গৃহমধ্যং বিবিশতুঃ প্রবিষ্টবান্তৌ 
উতেতি বিতর্কে । উৎপ্রেক্ষা-সমাধী, সমাধিশ্চ কারণীন্তরসাহাষ্যং. কার্ধ্যং 
বন্ধ স্থকরং ভবেৎ। বিনা প্রষত্রেন কর্তঃ স সমাধিরিতীর্্যতে ইতি ; 


[৪২২ ] 


রাধা স্থিতা ভবিকভাগভিরাজগীঠং | 
নীরাজিতাইপি শতশো জননেত্র-রতৈঃ ৷ 
নীরাজ্যতে মণিবরৈরথ বুন্দয়া সম: | 
প্রেয়া কৃতে ন পুনরুক্তিরিতীব তত্র ॥২৯। 
বিশ্বগ বাগ্চেইনবন্যে জয়জয়ভণিতৈ বৃর্ধহিতে লৌকসংঘে 
সিঞ্তত্যন্যোন্যমট্ৈ মধুভিরপি মুদা জঙ্গমে স্থাবরে চ। 
পুশ্পৌথে বৃষ্যমাণে বকশমনমনোবৃত্তিলক্ষে বিলক্ষে 
গান্ধর্রবা ভদ্রগীঠং ত্রিভূবন-নয়নৈ রচ্চামাঁনারুরোহ ॥ ৩০ ॥ 
শ্রীগান্র্ববা লিতান্প নিস 
ধৃত্ব। কৃত্ব। চরণৌ চাঁজ্বি-পীঠে । 
আলীভিঃ স্বহৃদয়ে বোট,মিষ্টা- 
প্যারোহত্তৎ প্রমুদে  সিংহগীঠম্‌ ॥ ৩১। 


স্পা িসপিস্পতী ও ৩ পপ পিটিশ তি এ শীত শশ্শি শা টিশ্শি 2 শিশি ্ঁ শি 0 পাশাপাশি পশলা 


মালিনী নাম বুত্তং ॥ ২৮ ॥ তত্রাধিষিতাঁং রাধাং নীরাজয়তি-_রাঁজপীঠং 


অভি সিংহাসনে স্থিতা তবিকভাক্‌ মঙ্গলমর়ী রাঁধা জনানাং নেত্রাণি এব 
রত্তানি তৈ£ করণৈঃ শতশঃ ভূরি নীরাজিতাঁপি অথ বুন্দয়া মণিবরৈঃ 
নীরাজ্যতে দিতে প্রেয়া তত্র তন্মিন কৃতে কর্মণি ন পুনরুক্তিঃ 
বৈয়্ঘাং স্তাঁদিতীব মত্বেতি শেষঃ | বসন্ততিলকং বৃত্ত “জ্ঞেয়ং বসন্তৃতিলকং 
তভজা জগৌগ ইতি ॥২৯॥ তত্র সিংহাসনারোহণ-প্রকাঁরমাহ-__বিঘক্‌ 
পরিতঃ অনবদ্ধে নির্দোষে বাঁগ্চে 'জয়জয় ইতি ভণিতৈঃ বাঁক্যৈঃ বুংহিতে 


বদ্ধিতে, লোঁকসঃঘে অশৈঃ অশ্রভিঃ অন্ঠোন্তং মিথ সিঞ্চতি অভিষেকং 


কুর্বাণে তথা জঙ্গমে স্থাবরে চ মুদানন্দেন পরস্পর যথাযোগ্যং অজৈঃ 
মধুভিশ্চ [অপি সমুচ্চর়ে ] সিঞ্চতি, পুষ্পাঁণীং ওঘে সমূহে বৃষ্যমাণে 
অভিতে। নিপাঁতিতে তথা বকশমনস্ত কৃষ্ণন্ত মনসঃ বৃত্তীনাঁং লক্ষে বিলক্ষে 
বিন্বয়ান্বিতে চ সতি ত্রিভূবনন্ত জনানাং নয়নৈঃ অঙ্চ্যমানা গান্ধর্বা রাঁধা 
ভদ্রপীঠং সিংহাসনমারুরোহ | অগ্ধরা__অভৈ, ধাঁনাঁং ভ্রয়েণ ৬০৬০০ 
যৃতা জ্রগ্ধরা কীত্তিতেয়মিতি ॥ ৩০ ॥. কিঞ্চ, ললিতায়াঃ পাঁণিপদ্মং ধৃত্বা 

 চরণৌ চ অজ্বিপীঠে পাদপীঠে কৃত্বা আলীভিঃ সখীভিঃ স্বহৃদয়ে বো ষ 
অভিপ্রেতাঁপি " শ্রীগান্ধর্বা তাঁদাং প্রকুষ্টানন্দায় সিংহাসনমাররোহ ॥ 


লি 


“স্পা 


০০৪ 


৪২৩ | 


স ভবতি শশী হৈমী ধায়াইচল। দিবিষল্লতা 
মণিগিরিশিরঃ ফুল্লা ক্রামেদসৌ চ পুরো দিশি । 
কলয়তি তথাপাসস্তা। দীব্যদ্‌্বিলাসতন্শ্রিয়ো 
 রণুমপি ন তদ্ভূভৃৎ-পীঠাধিরোহকলাজুষ্ঠ ॥ ৩২ ॥ 
ফরবাগ্যৌরিতি পুর্রবাংশে ঝটুভিঃ পঠিতে মনৌ । 
রাধাং হ্াবীবিশত্তন্মিন নীরাজ্য মুনি-পুক্গবা ॥ ৩৩ ॥ 
উপরি সিতাতপত্র-লসিত-্ফুটপুষ্পবিতানমুল্লপদ্‌ 
বিসরুচি-চামরাঁচিরভিতঃ কনকাসনমেতয়! স্িতম্‌। 
সিতরুচিদীব্যৃক্ষ-রুচিরং নিজয়াস্থুরসিন্ধুশীকর- ্ 
- ব্রজযুগমোচিমেরুশিখরং ছ্যতিদেবতয়েব দিছ্যুতে ॥ ৩৪ ॥ 


স্পা 


বাতোক্ী নাম বৃত্তং-_“বাঁতোর্মীয়ং গদিতান্তৌতগৌর্গ ইতি ॥ ৩১ ॥ তত 


দিংহাসনধাত্রায়া স্তলাং নে! ভবেদিত্যাহ-_শশী হৈমী হেমময়ো ভবেদ্‌ যদি, 
দিবিষল্লতা বিছ্যৎ ধায়া কাত্ত্যা অচলা স্থির! স্তাঁৎ, অসৌ- বিদ্যুৎ পুরঃ 
পূর্বস্তাং দিশি মণিময়গিরেঃ [ মহাভারতে হরিবংশে নরবধাধ্যায়ে কখিতন্য 
পর্বত-বিশেষন্ত ] শিরঃ শৃগং ফুল্ল। প্রমুদিতা সতী আঁক্রামেৎ আরোহেচ্চেৎ, 
তথাপি তশ্ত পুবৌদিষ্টন্ত ভৃভৃৎপীঠন্ত সিংহাসনন্ত অধিরোহঃ আরোহণমেব 
কলা কৌশলং জুষতে সেবতে (জুষী শ্রীতি-সেবনয়োঃ ) যা তথাবিধায়া, 
অতো দীব্যন্তঃ প্রকাঁশমানাঃ: বিলাঁসাঁঃ শুঙ্গারভাবজাঃ  ক্রিয়াবিশেষাঃ 
[তদুক্তং__গতিস্থানাসনাদীনাঁং যুখনেত্রাঁদি-কর্মণাং। তাৎকাঁলিকন্ত বৈশিষ্ট্যং 
বিলাঁসং প্রিয়সঙ্গজমিতি ] যত্র সা তনোঃ শ্রীঃ শোভাসমৃদ্ধি ধর্তাঃ 
তথাভূতায়া শ্চান্তা রাধাঁয়াঃ অণুমপি লবলেশমপি ন কলয়তি: প্রাপ্মোতি। 
তৃতীয়াতিশয়োক্তিরিয়ং। হরিণী নাম বৃত্তং__নসমরসলাগঃ যড়বৈদে- 
হয়ে ভরিণী মতা” ॥ ৩২ ॥ অথ পৌর্ণমাঁসী রাধাং তত্র- সমুপবেশয়তীত্যাহ 
__বটুভিঃ ব্রহ্গচারিভিঃ ফ্বাঁগ্চৌ” রিতি পূর্বাংশঃ প্রথমভাগঃ যস্ত তক্মিন্‌ 
মনৌ মন্ত্রে পঠিতে সতি মুনিশ্রেষ্ঠা পৌর্ণমাসী রাঁধাং নীরাঁজ্য নিম গ্ন্য তস্মিন্‌ 
সিংহাসনে ন্যবীবিশৎ উপবেশয়াঞ্চক্রে । [নি--বিশ২+ণিচি লুঙি রূপং] 
অনুষ্টুপ্‌ ॥ ৩৩ ॥ তত্রত্য শোভাঁবিশেষমাহ--উপরি শ্বেতচ্ছত্রেণ ল্িতং 
শোঁভিতং স্ফুটপুট্পৈঃ প্রস্ফুটিতকুস্থুমৈঃ -কৃতঃ বিতাঁনঃ উল্লোচে। যত্র- তথ, 


[| ৪২৪ | 


নীরাজনে তত্র মণি-প্রদীপকা কী 
স্তস্যা মহোভিঃ কৃতসংব্রমা রুচিং। 
সংভেজিরে ছিত্রগুণাং সদা শ্রয়া- 
দচ্ছো ন কে। বা খলু যাতি সম্পদঃ ॥৩৫॥ 
বৃন্দামুখ্যাঃ ফুল্পমুখাকজং বনদেব্যঃ 
| স্বীয়াং দেবীং তামনমস্তন্‌ সমমত্র | 
জাতৌ দপ্রে নো প্ররমাভি বিবুধত্বং 
গান্ধরায়। ভক্তিমহিয়াং সময়েইপি ॥ ৩৬ ॥ 


তথ]! অভিতঃ উভয়তঃ উল্লসন্তৌ শোভারমানৌ বিসরুটী শ্বেতবর্ণে [ শ্বেত 
বস্ত নাং মধ্যে মৃণাল-সিকতেত্যাদিকানামপি গ্রহণাৎ ইতি কবিকল্পলতায়াং 
দ্বিতীয়ে গ্লেষস্তবকে বর্ণো নাম কুস্ুমং ] যৌ চামরৌ তয়োঃ অচ্চিঃ কিরণো 
যত্র তথাভূতৎ কনকাসনং এতয়া রাধয়! অধিষ্টিতং । তত্রান্ুরূপো দৃষ্টাত্ত১_ 
সিতরুচিন! চন্দ্রেণ সহ দীব্যন্তি শোভামানানি যানি খক্ষাণি নক্ষত্রাণি তৈঃ 
রুহিরং মনোজ্ঞং তথ। সুরসিন্ধোঃ গল্গীয়াঃ শীকরাণাং জলকণানাং আৌত- 
সাঁমিতি যাবৎ যো! ব্রজঃ পন্থাঃ [ “ব্রজে৷ গোষ্টাধ্ববৃন্দেষু' ইতি মেদিশী ] 
তন্ত যুগং মোচয়িতুং অষ্ট শীলমস্তেতি পিন্‌। অধ্বদয়স্ছজনকরমিত্যর্থঃ 
মেরুশিখরং সুমেরুশূ্গং. নিজয়া স্বীয়য়া ছ্যুতিদেবতয়া ইৰ দিদধ্যুতে 
প্রাকাঁশত ॥ অত্র সরসী নাম বৃত্তং--“নজ ভজজা জরৌ- বদি তদ1 গদিতা। : 
সরসী কবীশ্বরৈরিতি লক্ষণাৎৎ ॥৩৩ ॥ তত্র নারীজনে মণিময়-প্রদীপাঃ 
তন্তা রাধারাঃ মহোভিঃ তেজোভিঃ কৃত-সঙক্রমাঃ তত্র প্রতিফলিতা ইত্যর্থঃ 
দিত্রগুণাং রুচিং কিরণং সংভেজিরে প্রাপুঃ। - অর্থান্তরন্তাসেন তদেৰ 
দ্রঢয়তি--সতাঁং মহতাং আশ্রয়াৎ কো বা অচ্ছঃ নির্মলঃ সম্পদ সমৃদ্ধীঃ ন 
যাতি প্রাপ্রুয়াৎ?-খলু নিশ্চয়ে প্রাপ্পোত্যেব ইন্দ্রবংশা নাম বৃত্ত 
তচ্ষেন্দ্রবংশ1 প্রথমাক্ষরে গুরৌ+ অত্র তৎপদেন বংশস্থবিলম্‌ লক্ষ্যতে। 
তেন চ ততৌ জরাবিত্যন্তাঃ গণাঃ ইত্যুক্তং স্তাৎ ॥ ৩৫ ॥ 

বনদেবীনাঁং নমস্কীরো ব্যজ্যতে-_অত্র বুন্দামুখ্যাঃ বনদেব্যঃ তাং 
্বীয়াং দেবীং পষ্টমহাঁদেবীং বাধা ফুল্পং প্র্ফুটিতং মুখমেবাজংবথা স্তাৎ 
তথা সমং একটৈব অনমস্তন্‌ নমন্ষুবরবতেন্ম ॥ পরং কিন্তু আভিঃ 
বৃন্দাগ্ভাভিঃ বনদেবীভিঃ জাতৌ জাত্যা বিবুধত্বং দেবীত্বং নো দধ্ে ত্রিয্তেন্ম, 





[৪২৫ | 
গিরিতরুলতৌষধী নাং. 
/ হৃদহৃদিনীতীর্থদেশদেবানাং । 
তনবো দিব্যাঃ সত্বৈঠ 
সমমগমং স্তত্র ভূভূতঃ সদসি ॥ ৩৭ ॥ 
অথ মহনীয়জনান্‌ প্রতি স্বয়ং 
নব-নৃপয়াভিমতে তয়াসনে । 
ইহ পুরতো হরয়ে মুদ্রা বিচার্য . 
নিভূতমিমং ত্রিবিধং ব্যধাদ্‌ বিকল্পং ॥ ৩৮ ॥ 
প্রিয়াং নিজে পুরস্কৃতাং নূপাসনে 
বিনা ক্ষমা কিমন্যগা হরে; স্থিতি । 





কিন্ত কর্মণা বি প্রাক্তত্বং অধ্রিয়ত। ন কেবলমধুনৈব তীসামেবং 

ভাবঃ-_শ্রীরাধায়াঃ ভক্তিমহিয়াং সময়ে২পি শ্রীরাধয়া দেবীতি বৃদ্ধা পরম- 
সম্মাননেহপীত্যর্থঃ। এতাঃ খলু দৃত্যকার্্যকুশলা বুগলমিলনাকাজ্জিণ্য 
এব। তওছুক্তমুজ্জলে--জাত্যাহং বনদেবতাঁপি ভগিনী কুত্রাপি তে প্রেমতঃ 
কবাপ্যন্বা জননী ক্ৃচিৎ প্রিয়সখী কুত্রাপি ভর্ত,৫ স্বসা। গ্রীবামুন্রময় প্রসীদ 
রচয় ভ্রবিজিতাদীঙ্গিতং কু্ধ্যাঁদ্‌ বল্লব-কুঞ্জর: পরিণতিং বক্ষোঁজকুন্তে তবেতি; 
অত্র মন্ময়ুরাখ্যবৃত্তং_ _বেদৈ রে, মতৌ যসগা মত্তমযুরমিতি ॥ ৩৬ | 
তত্র ভূভৃতঃ রাজ্ঞঃ সদসি সভায়াং গিরীণাং তরণাঁং লতানাং ওষবীনাং 
ফলপাঁকান্তবৃক্ষাণাং হৃদানাং হদ্দিনীনাঁং নদীনাঁং তীর্থানাং দেশানাং 
দেবানাঞ্চ দিব্যাঃ মনোকজ্ঞাঃ তনবঃ দেহাঁঃ সন্বৈঃ গুণবিশেষৈঃ সহ সমং 
যুগপৎ অগমন্‌ আগচ্ছন। আধ্যানাম মাত্রাবৃত্তমত্র ॥ ৩৭ ॥ রাঁজাসন- 
নবিধে শ্রীরৃষ্ণাসন-স্থাপনপ্রকারমাহ_অথ তয়া নবনৃপয়া রাধয়া স্বয়ং 
মহনীয়জনান্‌ পুজ্যজনাঁন্‌ প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য [ ভাগার্থে প্রতি] আসনে 
অভিমতে ইঞ্টে সম্মতে বা সতি ইহ অন্তাং পুরতঃ সান্মুখ্যেন হরয়ে 
নিবেদনায়াসনম্‌ উপলক্ষ্য মুদ্ানন্দেন নিভূতং বিচাধ্য ইমং ভ্রিবিধং বিকল্পং 
ব্যধাদকরোৎ, পৌর্ণমাসীতি শেষঃ পঞ্চমক্লোকাদত্রাকর্ষণীয়মিতি। অত্র 
মালতী নাম বৃত্তং__“ভবতি নজাবথ মালতী জরৌ+ ইতি ॥ ৩৮ ॥ তত্র 
বিকল্পানাহ-_নিজে স্বকীয়ে নৃপাঁসনে প্রিয়াং পুরস্কতাং অগ্রেক্ুতাং বিনা 


| ৪8৬ |] 


পুরোৌদিশং পুরোগিরৌ শুরজ্য বা 

| _কিমপ্যুদাসিতৃং সিতাংশুরহতি ॥ ৩৯ ॥ 
রাজো সিদ্ধেহশ্বিন্‌ ভান্ুপুক্রা মুকুন্দো 
নৈকম্মিন্‌ গীঠে স্থাতুমীস্টে তয়া তু । 
চন্্রাহবা-ুগ্ধঃ সোইপি স্তর্য্যাহবয়াঙ্গাদ - 
ব্যক্তারাং লক্ষ্যামশন,তে তাশ্চ-লক্ষ্মীঃ॥:৪০ | 
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হরেঃ অন্গা স্থিতিরবস্থানিং ক্ষমা যুক্তা হিতা বা কিম্‌? দৃষ্টীন্তেনাহ__ 


পুরো গিরৌ পুর্র্বাচলে সিতাংশুশ্চন্দরঃ পুরঃ পুর্বাং দিশং স্থরজ্য. সুষ্ট উক্ত 
কিমপি বিন্দ্মাত্রমপি উদাঁসিতুং-ওদাঁসীন্তমাশ্রয়িতৃং অর্থতি সমর্থে ভবেৎ 
বেতি বিতর্কে । কাঁকক্তিরিয়ং | পঞ্চচাঁমরং নাঁম বুত্বং_ লিঘু গুরু 
বস্তি পঞ্চচামরমিতি” ॥ ৩৯ ॥ অন্যথ্ণাহ-_অন্মিন রাঁজ্যে ভান্ুপুত্র্যাঃ 
রাঁধাঁয়াঃ সিদ্ধে নিষ্পাদিতে সতি তয়া সহ তু মুকুন্দঃ একস্মিন পাঠে আসনে 
স্বাতুং ন ঈষ্টে সমর্থোভবেৎ (ঈশ. খশ্ব্যে আদাদিকঃ)। কুরস্ত 
হুষ্যস্তাঁপত্যং গর্ীদিভ্যঃ ফ্যণ, ইতি য্যণ, কুর্য্যঃ স্রিয়ামাঁপ, কূর্ধ্যা ভানুকন্য। 
আঁহ্বয়ঃ নাম যন্তাঃ তশ্তাঃ অঙ্গীৎ ব্যক্তাঁয়াঁং প্রকটায়াং লক্ষ্যাং স্বষমায়ামেব 
 চন্ত্রঃ গোঁকুলচন্ত্রমা, ইতি আহ্বা সংজ্ঞা যস্ত স চন্দ্রাহ্বঃ স চাসৌ আসম্যক্‌ 
মুদ্ধঃ মনোহর ভান্জারূপমোহিতো বা সোহপি মুন: তাশ্চ প্রসিদ্ধাঃ 
লক্ষী. কিরণমালা: অশ্র,তে ব্যাপ্পোতি। তছুক্তং (বু. ম. ২1৯৩), 
ই অঙ্গাদক্কাদনঙ্গাকুলিত-পুলকিতাদ্‌ ০ প্রোতঙ্গাঃ প্রোচ্ছলস্ 
. সকলমূপি -.জগন্মগুলং _ প্লাবয়ন্তীতি। _ তত্রাতিশুশুভেতাভি - ভর্গবান্‌ 


দেবকীস্কৃতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথেত্যাদ্রিতশ্চ 1% 


অত্র বৈশ্বদেবীনাম বৃত্তং_-বাঁণাশ্বৈ শ্ছিন্না বৈশ্বদেবী মমৌ যৌ” ইতি ॥3০|. 


পেশা শা ৩. 











* চন্দ্রে হুর্যকিরণ-প্রতিফলনং প্রসিদ্ধমেব ! তদ্রভমুগবেদে (১ম। ১৩ অন্ু। 


৮৫)  অত্রাহ গোরমন্থত নাম ত্বষ্ট রগীচাং। ইখা চন্দরমসো গৃহে ॥ ১৫ ॥ ভায্ঞ্চ__ 


অত্রাহাম্মিন্নেব গো গশ্তশন্দ্রমসো গৃহে মণ্ডল ত্ষ্ট, দীর্তস্তাদিত্যস্ত সন্বন্ধাপীচ্যং রাত্রাবন্ত- 
হিতং স্বকীয়ং যক্সাম তেজ স্তদাদিতান্ত রায় ইখেখমনেন প্রকারেণামন্বত অজানন্‌ । 
উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিন্বে স্থ্্যকিরণীঃ প্রতিক্গলন্তি। তত্র প্রতিফলিতাঁঃ কিরণাঁঃ হর্য্যে 
বাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে তাদৃশীং চন্দ্রেখপি বর্তমান! লভন্ত ইতার্থঃ | 


1 





1 সদ 1] 


যতে। মিত্রাল্পজ্জীবলিতবদন্ুদ্ভাবিতকলে 
বিধাবহুঃ প্রান্তে নবকুমুদিনী মীনকৃদিব । 
ন বক্তগ্রান্মুদ্রাং বিস্জতি গতে তত্র তু মুদ! 
তদালীনাং দৃশ্ঠঃ ক্ষুরতি স তয়ো রঙ্গ-নিকরঃ ৷ ৪১। 
ইতি ১ 

হরিমন্ সমদন্ত রত্বাসনং | 


(৯০৯৩ শি পাপ লা _.  প _ _ ওল 


অপরমপি বদতি-_-বতঃ বস্মৎ মিত্রাঁৎ কূর্ধ্যাৎ লজ্জরা বলিতবৎ সংবৃতপ্রীয়া 
অতোন্ুভাবিতাইপ্রকাঁশিতা কলা যন্ত তশ্মিন বিধৌ চন্দে অহ্গঃ প্রান্তে 
প্রদোষকালে নবকুমুদিনী মানকৃৎ ইব বক্তস্ত বদনস্ত অগ্রভাগাৎ মুদ্রাং 
নিমীলনমিতি ঘাবৎ ন ত্যজতি, ত ্র কুমুদ্দিনীসকাশে মুদানন্দেন গতে তু 
তন্মিন চন্দে তদ। অলীনাং টি দৃশ্তঃ সন্‌ তয়োঃ চন্দ্র-কুমুদ্ধত্যোঃ 
স অঙ্গ-নিকরঃ অঙ্জসমূহঃ স্ফুরতি প্রকাঁশতে বিকসতি বাঁ। শ্লেষেণ, 
বন্ধুজনাৎ লজ্জমানে  অতঃ  অগ্রকটিতত্বীয়বৈদগ্বী প্রভৃতি-নাগরোচিত- 
বিদ্যে কৃষ্ণে নবপদ্ধিনী শ্ীরাধা মানিনীব বদনমগ্ডলাঁৎ মাঁনচিহ্নং ন্‌ 
ত্যজতি): যথোঁচিতং ন ভাঁষতে ইত্যর্থঃ। তত্র তু রাঁধাসবিধে কৃষ্ণ 
মুদী আনন্দরাশিং প্রকটব্য গমনে তদা তয়োঃ কিশোরয়োঃ সঃ অপরি- 
কলিতপূর্ব্বঃ রঙ্গাণাং কৌতুকানাং যদ্বা রঙ্স্ত রাগস্ত, সুরতনৃত্যন্ত, স্থুরত- 
ুদ্ধক্ষেত্রস্ত; জুরতরঙ্গমঞ্চম্ত বা নিকরঃ সমূহঃ | রসভাবভেদেন উদ্দীপনাদি- 
তারতম্যেন চ তেষাং বহুত্বং বোধ্যং ] আলীনাং সখীনাং দৃপ্তঃ কুত্রচিন্নরন- 
গোচিরঃ কদাচিদ্‌ বা জ্ঞানগোচিরঃ সন্‌ ক্ষুরতি প্রকটিতঃ স্তাদিত্যর্থঃ | 
অতস্তদ্ুভয়োঃ সাশ্মুখ্যানয়নং হি সব্ধঘৈব কার্যমিতি ধ্বনিঃ। শ্লেষঃ। : 
অত্র শিখরিণীনাম বৃত্তং_-“রসৈ কুদ্ৈশ্ছিন্না ষমনসভলাগঃ শিখরিণীতি ॥ ৪১॥ 
_ এবং বিচার্ধ্য কৃষ্ণায় আঁসনং দদৌ পৌর্ণমাঁসীত্যাহ--ইতি ইথং কৃতা 


মতি ধথার্থনির্ধারণং ষয়! সা পৌর্ণমাঁপী তদা অয়াৎ অগচ্ছৎ। অমুং 





তথা ভাঙ্করাচাধ্যস্ত সিদ্ধান্তশিরোমণৌ শৃঙ্গোন্নতিবাসনা (১)-- 
“তরণিকিরণ-সঙ্গাদেষ-পীযুষপিণ্ডে! 
দিনকরদিশি চন্দ্র শ্ক্রিকাভি শ্কান্তি। 
তর্দিতরদিশি বালাকুন্তলশ্তামলপ্রী 
ট ইব নিজমূত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপন্থঃ ॥ ইত্যাদৌ 


[ ৪২৮ ] 


পৃরুঘৃণিঘটয়া তদপ্যাত্মনা 
যদতন্ৃত নৃপাসনেনৈকতাং ॥ ৪২ ॥ 
পৃথক্‌ পদস্থাবপি তৌ তদান্তিকে 
মিথঃ ক্ফুরান্তৌ জগতাং মনস্তপি। 
স্বয়ঞ্চ সর্বৈশ্চ বিনিশ্চিতৌ চিরা- 
দেকত্র পীঠে বিহিত-স্থিতী ইতি ॥ ৪৩ ॥ 
অভিমুখমুদয়াচলছয়ং 
ব্যতিবসতেহত্র চ কিং বিধু বিধুন্‌। 
জনয়ত ইতি রাঁজদাসনৌ 
স্মিতবদনাবঘৈতৌ জগৌ জনঃ ॥ ৪৪ ॥ 





হরিমনু হরয়ে তৎ রত্রাসনং সমদত্ত ন্যবেদয়ৎ চ, যৎ আসনং পুথবঃ স্ুুবিপুলা 
যে ঘ্ণয়ঃ কিরণা স্তেষাং ঘটয়া সমুহেন আত্মনাপি স্বয়মেৰ নৃপাঁনেন সহ 
একতাং সাম্য অতন্ুত অভজৎ। অত্র মন্দাকিনী নাম বৃত্তং_-ননরর- 
ঘটিত তু মন্দাকিনীতি লক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥ পৃথক্‌ পদস্থৌ ভিন্নাসনস্থো 
বিভিন্নমর্য্যাদৌ বা অপি তদা তৌ মিথঃ অন্তিকে সবিধে স্কুরন্তৌ ; ন 
কেবলং তত, অপ্পিতু জগতাং মনসি অপি তথা স্কষরন্তৌ। স্বয়ং সবৈৈশ্চ 
জনসভৈবৈশ্চ বিনিশ্চিতৌ নির্ধারিতৌ যতো চিরাৎ একত্র একন্মিন্‌ পীঠে 
আসনে কৃতা স্থিতি অবস্থানং যাভ্যাং তৌ ইতি ॥ অন্রীগ্ঠপাদত্রয়ে 
বংশস্থবিলং, অন্তিমে তু ইন্দ্রবংশী। তেনানরোৌরুপজাতিঃ ॥ ৪৩ ॥ তত্র 
জনানাঁং শোভাঁদর্শনোখবিতর্কমাহ-_উদরাচলদ্বয়ং অভিমুখং ব্যতিবসতে 
গরম্পরং সন্মুখং চ বিরাজতি ॥ অত্র পর্বতদ্বয়ে চ কিং বিধু চন্দ 
সংখ্যাহীনান্‌ বিধুন্‌ চন্দ্রান্‌ জ্যোত্নারাশীন্‌ জনয়তঃ ইতি জনঃ অগায়ৎ। 
এতদ্বিতর্কম্ত বীজমপি স্থটয়তি--অথ রাজতী শোভমানে আসনে বয়ো স্তো, 
এতেন উদয়াচলসাম্যং। এতৌ যুগলকিশোরৌ গোকুলভানুকুলচন্দ্রো । 
তথা ম্মিতানি মৃদ্ুমধুরহাঁস্তানি বদনে বয়ো স্তৌ। হান্তানি খলু জ্যোতল্লা- 
সদৃশানীতি কবিসময়প্রসিদ্ধমূ।  যদ্বা বিধুনিতি স্বাজস্থ-চন্দ্রান্‌ _ শ্রীরুষ্তস্ত 
মুখগগুদ্বয় ললাট-চন্দন-নখেষু সার্ঘততুবিংশতিঃ চন্দ্রাঃ; শ্রারাধাক্াস্ত চন্দন- 

ত্যাতিতঃ একোন।স্তে ইত্যগ্রচত্বারিংশচ্চন্দ্রাঃ | প্রথমাঁতিশয়োক্তিঃ ; 


সপ ৬০. 
ঞ্ নাগর 
দি কলা, 


০১ 


[৪২৯ ] 


_ অয়মিহ মণিবেগ্াং কল্পশাখীন্তমালঃ 

ক্কুটমিয়মিহ দিব্যা কাপি গাঙ্গেয়বল্লী | 

ছ্যতি-কিসলয়বুন্দং দ্বাবিমৌ সঙ্গমার্থব 

মিথ ইব তন্ুৃত স্তাবেবমেকে শশংস্তঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ম্যবিশত মুদানতভ্রজনতা মান্যা পরীত্য গান্ধবরবাং। 
কনকালুকাং স্ধায়াঃ সুর-্বীথী বা বিলোডনে সিন্ধোঃ ॥ ৪৬॥ 

দীব্যৎকুসুম-স্থবর্ষে কৃষ্ণ-ম্মিতভরসান্ড্রে । 

আড়ম্বর-বরলক্ষ্নযা নুক্ডে জগদন্ুবুত্তে ॥ ৪৭ ॥ 


ররর... পরপর... .. লস আচ লা আল সপ - সা বাকি শশী 
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-_-তদুক্তং নিগীর্ণন্যোপমানেনোপমেয়শ্ত নিরূপণং | যত শ্তাদতিশযোক্তিঃ 
সেতি। উতপ্রেক্ষা চ, অত স্তয়োঃ সঙ্করঃ ॥ অপরবক্ত নামাদ্ধসমবৃত্তং__ 
অধুজি ননরলা গুরুঃ ঘমে তদপরবক্ত.মিদং নজৌ. জরৌ |” ইতি ॥93 ॥ 
অন্যথাপুযুৎপ্রেক্ষতে__ইহু অন্তাং মণিবেছ্যাং অং কল্পশাখী কল্পতরুশ্চাসৌ 
তমালশ্চেতি কর্মধারয়ঃ। ইয়ং ইহাম্মিন্‌ স্থলে স্ফুটং ব্যক্তং থা স্তাতৃথা 
কাপি অনির্বাচ্যা দিব্যা অপ্রাককৃতা সুমনোজ্ঞা বা চান্পেয়বল্লী চম্পকলতা, 
গাঙ্গেয়-বল্লীতি পাঠীস্তরে স্বর্ণলতা । ইমৌ তৌ দৌ মিথঃ সঙ্গমায় ছ্যুতিঃ 
কা্তিরেব কিসলয়ং পল্লবং ত্য বুন্দধং তন্ুতঃ বিস্তারয়তঃ, ইবেতি বস্তুত 
তথাত্বং বারিয়তি। এবং ইথং একে লোকাঁঃ শশংস্ঃ অকথয়ন্‌। [ শন্জু 
স্ততৌ লিটি ]। অত্র মালিনী নাম বৃত্তং ॥ $৫ | 

রাঁধাং পরিবৃত্য জনানামুপবেশনমাহ- ান্তা। পুজ্য! নতত্রবাং কুটিলজ- 
যুক্তানাং সুন্দরীণামিতি যাবৎ জনতা মুদা গান্ধর্বাং পরীত্য সংঝেষ্ট্য স্তবিশত 
উপাবিশৎ? নেবিশ ইত্যাত্মনেপদং |  তত্রান্কুলো  দৃষ্টান্তঃ- সমুদ্র- 
বিলোড়নকালে যথা সুধায়া অমৃতন্ত কনকালুকাঁং স্বর্ণকলসং পরিঝেষ্ট্য 
স্থরবীথী দেবাঃ বিরাঁজিতা আসন্‌, তদ্বৎ। আর্য নাম মাত্রাবৃত্তিঃ ॥ ৪৬॥ 
অথ সখীজনেভ্যো যথাযোগ্যমধিকারদানপ্রকারমুদ, বক্ত,ং উপক্রমতে 
পর্চভিঃ-_দীব্যন্তি শৌভমানানি যানি কুস্থমানি তেষাং সুন্দর-বর্ষণে তথা 
কৃষ্ণম্ত ম্মিতানাং মৃদুমধুরহাস্তানাং ভরেণাঁতিশয্যেন সান্দ্রে নিরবকাশে 
তদা আড়ম্বরঃ পটহঃ তুর্য্যরবঃ, প্রহর্ষে! বাস এব বরা লক্ষ্মী; তশ্াঃ নৃত্তে 
নর্ভনে জগতাং অনুবৃত্তে আঙ্গত্যে চ সতি: [ অনুষ্টপ]॥ ৪৭ ॥ তথা! 


প্ুতিকৃজ্জল্পে জনসুখ-বাম্পাবলি-শুক্তি-স্ফুটমুক্তাকল্পে । 
গান্ধরায়া বিলসিতবৃন্দং ভরতী-সজ্বে্ষনুবিদধৎস্তু ॥৪৮॥ 
আলীসজ্বে নিজাস্তযশ্রীবৃণ্দ-পীযূষ-সিন্ধোঃ 

শ্বীসোল্লাসেন চঞ্চদ্বক্ষোজ-মন্থানশৈলাৎ । 
আবিভূ্তামিবৈনামারটশু্রাংশুগীঠাং 

মধ্যে তংস্থষ্টলক্মীং নিম্ণতি চাশ্চধ্যলল্ক্পীং ॥ ৪৯ ॥ 








স্ততিকতাং বন্দিনাং জল্লে বাঁ বন্দনাগীতে, জনানাং স্থখবাম্পাবলি 
আনন্দাশ্ররাজিরেব শুক্তিষু ্ষুটা ব্যক্তা আবিভূ্তা বা মুক্তা তত্মদৃশে | 


[ যুক্তাস্থানাষ্টকং বথ! - দ্বিপেন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্ঘমৎস্তাহিষ্ুকত ক্রযভববেণুজানি | 


মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেযান্ত শুক্তযভবমেব ভুরি ॥] 
তত্রাকাঁর-সাম্যাৎ চক্ষুষি শুক্তিত্ব, : তথা ধাঁবল্যাদশ্রুণি চ মৌক্তিকত্ব- 
মারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম।. ঈষদুনে “কল্প? প্রত্যরশ্চ। তথা যুবতীনাং 
বৃন্দেষু গন্ধরাঁণী"ৎ গন্ধর্কন্তানাং বিলাসবুন্দং অন্বিদধৎসু অনুকুর্ববৎস্থ 
[ ভরতীবৃন্েঘিতি, পাঠে নটাসমূহেষু গান্ধরাঁয়৷ রাধিকায়'ঃ বিলাদাবলিং 
অন্ুকুর্বৎস্থু ইত্যর্থঃ স্তাৎ | ] আধ্যাগীতি নণমমাত্র! বৃত্তমেতৎ | তহুক্তং__ 

আধ্য। প্রাগদলমন্তেহধিকগুরুতাদৃগপরাদ্ধমাধ্যাগীতিঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্বাসোলাসেন 
স্বানাতিরেকেণ চঞ্চন্তৌ চঞ্চলায়মানৌ (চন্চ্‌ গতৌ ) বক্ষোজৌ কুচৌ এব 
মন্থান-শৈলৌ যত্র তথাবিধাৎ। নিজান্তানাং স্ববদনানাং শ্ীণাং লাবণ্যানাং 
| বৃন্দমেব পীযুষং অমুতং ল্গীরং বা ত্য সিন্ধোঃ সমুদ্রাৎ আবিভূ্তামিব 
এনাং রাঁধাং চ. আশ্রর্য্লক্ষমীং অপুর্ধলক্ষমীং নিন্ীতি আলীসজ্বে সখী- 
উর (ভাবে সপ্তমী )। তামেব বিশিন্টি-_আরূঢ়ং অধিষ্ঠিতং শুভঃ 

অংশুঃ কিরণঃ যস্ত তথাবিধং পীঠমাঁসনং যয়া তাঁং। তথ মধ্যেত 

রানি সমুদ্রন্ত মধ্যে [ পারে মধ্যে ফষ্ঠ্যা বেতি অব্যরীভাবঃ ] 
স্ষ্টং জনিত লক্ষন চিহ্নং যন্তা স্তাঁং। সা কমলা যথা ক্ষীরসমুদ্রমন্থনাত 
আবিভূতী, ইয়মপি সথীনাং বদনলাবণ্যসমুদ্রমালোড্য প্রজাতা। উভে 
কাঞ্চনবর্ণে দিব্যসিংহাসনসমারূটে পদ্মালয়ে চ। বৈলক্ষণ্যন্ত স্বর্গলক্ষমী 
দেবাস্ুরাণাং প্রয়াসাঁতিরেকৈঃ প্রাছুভূতা, ইয়ন্ত সখীনামেব কলা 
কৌশলেনেতি। রূর্পকব্যতিরেকৌৎপ্রেক্ষাঃ ৷ চন্ত্রলেখা নাম বৃত্তং_মৌ 
মো যৌ চেস্তবেষুঃ সপ্তাষ্টকৈ শ্চন্ত্রলেখেতি ॥ ৪৯ ॥ “অহো আশ্চর্যে ! 
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বুন্দাটবীকনকদণ্ড-বিভূষণাঁনি 
 ছায়ামহো। দদতি যামনু ভান্ুুপুজ্রীং । 
ছায়ামমূমন্থুভজন্তি সদা! স্ম পশ্যে- 
ত্যুৎফুল্পনেত্রমিহ পশ্যতি লোক-সজ্ঘে ॥ ৫০ ॥ * 
অবদদিদং ভগবতী হ গুরুভি রিয়মত্র লঙ্জতে । 
_ ব্রজকুলহৃদয়পতে তদসৌ ভবতা সখীঃ সমধিকার্ধ্য 
| নন্দ্যতাং ॥ ৫১ ॥ [ পঞ্চভিঃ কুলকং ] 
হরিরপি নিভৃতার্পিতাং রাঁধয়াপাঙ্গলীলাবলিং 
সপদি নতদৃশী! সমাদাঁয় চাদেশমালামিব । 


বুন্দটিব্যাঃ কনকদগুশ্চ বিভূষণাঁনি চ বাং বুষভান্ুপুল্রীং অন্ু তদ্দেহে 


ইত্যর্থঃ ছায়াং কাঁন্তিং দর্তি, কিন্তু অমুমনু শ্রীরাধায়াঃ ছায়াং কান্তি- 
কন্দলীমেব সদা ভজস্তি স্ম--+ইতি পণ্ঠ |” ইত্যেবং উৎফুল্লনেত্রং যথা 
্তাত্থা ইহাম্মিন্‌ স্থলে কালে বা লোঁকসমুহে পশ্ঠতি চ [ বসন্ততিলকং নাম 
বৃত্তং স্বভাবোক্তি-তদ্গুণ-ব্যাঘাতাঁঃ ] ॥ ৫০ ॥ ভগবতী পৌর্ণমাসী ইদ- 
মবদৎ-_“হে ব্রজকুলাঁনাং গোকুলবাঁপিনাং হৃদয়পতে কৃষ্ণ ! অত্রাক্মিন্‌ 
স্থলে ইয়ং বাঁধা গুরুভিঃ বেষ্টিতেতি শেষ লঙ্জতে। “হ, পাঁদপুরণে 
বিনিয়োগে বাঁ । রাজোচিতাধিকাঁরদাঁনে নালমিত্যর্থঃ। ততক্মাৎ ভবতা! 
সখীঃ সম্যক 'বথাযোগ্যং অধিকার্ধয অধিকাঁরদানেন বিনিযোজ্য 
অসৌ রাঁধা নন্দ্যতাঁং প্রফুলীক্রিয়তাম। ললিতং নাম বিষমবৃত্তমিদং | 
উদ্গতালক্ষণং তু প্রাগু্তমেব | তন্তা এব প্রস্তারভেদোহয়ং_-তছুক্তং_ 
নিধুগং সকারযুগলঞ্চ ভবতি চরণে তৃতীয়কে। তছুদিতমুঞ্ণমতিভি ললিতং 
যদি শেষমস্ত সকলং বথোদ্গতেতি ॥ ৫১ ॥ 


* ইতঃ শ্লোকত্রয়ং € গৌ) পুস্তকে দৃষ্ততে__ 
(১) ললিতলোলিতপ্রকীর্ণছ্যতিচণে সখীদৃশাং কুলে । 
ত্রিপথগোৎ্পলালি-মঞ্তুলে প্রতি তদাননেন্দুনন্দিতে ॥ 
(২১ তাম্ব,লং যা বিতরতি মদনং তামেবোচ্ৈঃ সপদি সমুদিতাং | 
| নির্শতাঙ্কৈরপি বদনচরৈ রস্তাং রাগৈরতিশয়-গমিতৈঃ ॥ 
_€) ভূঙ্গীরাছ্যং বহভ্তীভি লক্ষ্প্যা তস্তা হৃতাত্তভিঃ ৷ 
তৎসেবাসাত্ম্যমাহাক্স্যাৎ তশ্তাং তাভি নিষেব্যায়াং॥ 
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অধিকৃতিমদিশৎ প্রতিস্বং সখীভ্যো৷ বরৈ ভূ ষিণৈ 
রিদ্রমিদমিতি যদ্ধচোইপুরয়ন্নমণা! পুণিমা। ॥ ৫২ ॥ 
রাঁধিকান্ত-চক্দ্রিকাবৃত-তদোদ্গতং হরে 
বক্ত সংপুটাৎ পটুন্মিতন্ত চারুচন্দনং | 
পৌর্ণমাসজল্পচন্দ্র-বাসিতং ন কস্ত বা 
ধূমিকা-নিভং বহি স্তথান্তরং ব্যধাদিহ ॥ ৫৩ 
এধি ত্বং ললিতে ! স। বৃন্দীকানন-রাজ্ঞ্য। 
রাধায়া যুবরাজ্ঞী নাক্মৈবাস্তানুরাধা ৷ 

প্রেয়। দ্বন্দচরী য। বন্যায়াং বিভূতায়াং 

স্বং জৈবাতৃকমগ্রেকৃত্া সন্দধসেহত্র ॥ ৫৪ ॥ 





রাঁধেজিতেন শ্রীকৃষ্ণন্তাধিকার-সুচনমাঁহ__হরিং অপি-রাধয়া নতদৃশা 
কুটিলচক্ষুষা করণেন নিভূতং অন্তালক্ষিতং যথা স্তাত্বথা অপিতাং অপাগয়োঃ 
নেত্র-প্রীন্তয়োঃ লীলাবলিং সাঁচীক্ষাকটাক্ষীগ্াং সপদি সগ্ভঃ আদেশমালা- 
মিব সমাদীয়- সংপ্রাপ্য বরৈঃ উত্তমৈঃ ভূষণৈঃ সখীভ্যঃ প্রতিস্বং প্রত্যেক 
অধিকারমদিশৎ নিদ্দিষ্টবান্‌। - দং কার্যাং ললিতা করোতু” “ইদং তু 
বিশাখা? ইতি এবং বদ্বাক্যং নর্মণা পরিহাসেন সহ পুমা অপুরতত্থ সম- 
সুচয়ৎ। নারাচ নাম বৃত্ত₹_ইহ নন রচতুফসষ্টন্ত নারাঁচমাচক্ষতে” ইতি 
লক্ষণাঁৎ ॥ ৫২ ॥ আদেশস্তান্ত মহাঁমাহাজ্ম্যং ব্যঞ্জয়তি__রাধিকায়া আন্তন্ত 
বদনশ্তু ঘ1 চন্দ্রিক1 জ্যোৎস্না তয়া৷ আবৃতং আচ্ছাদিতং__-হরেঃ বক্ত,সংপুটাৎ 
বদনমগ্ডলাৎ তদা উদগতৎ পটু জুমধুরং স্মিতত্ত চারুচন্দনং__তথা৷ পৌর্ণমাসঃ 
পুরনিময়া উচ্চারিতঃ জল্পঃ বাক্যমে চন্দ্রঃ কপুরঃ তেন বাসিতং সগন্ধিতং 
টসৎ কন্ত বা জনন্ত বহিঃ তথা অন্তর ধুমিকাঁয়াঃ কুজঝটিকায়াঁঃ নিভং 
সদৃশং ন ব্যধাৎ অকরোৎ?. সর্ধহ্ৃদরমেব সুক্সিপ্মকরোদিত্যর্থ । অত্র 
তুণকং বৃত্তং_তুণকং সমানিকাপাদদয়ং বিনাস্তিমমূ।  “গ্লোরজৌ সমানিকা। 
তু” ইতি পুর্বোক্ত-মানিকায়াঃ পদদ্বয়ং গ্লৌ৷ বিনা অস্তিমং “রজৌ রজৌ 
রেতি” ভাব ॥ ৫৩ ॥ ললিতায়া যৌবরাজ্যাধিকার£-_যা৷ অশ্তাঃ রাধায়া 
নায়া ইব নু বিকল্পে অপদেশে বা রাধা অনুরাধা ইতি অসি, প্রক়া দ্ন্দচরী 
ুগ্মীভূতা৷ বিশাখানক্ষত্রন্ত রাধা-নামকত্বাৎ অন্ুরাধায়াশ্চ তৎ পশ্চানির্দেশাৎ 
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মতি-.সচিবপদং শীধি তস্তা বিশাখে । 
মতিরপি যুবয়ো৷ রেকরূপা যথাখ্যা | 
অপঘন-মহসা ত্বাঞ্চ বুন্দাবনগ্রী : 

রনিশমপি ভজেৎ তবৎকৃতৈঃ সান্তমন্ত্ৈঃ ॥ ৫৫ ॥ 
এবং তৎপ্রভৃতীনাং কৃত্বাইসৌ বিনিয়োগং 
তদ্বৎ ততপ্রতিরপাঃ কাশ্চিত্তত্র বিধায় । 
বৃন্দামন্বিতবৃন্দাং বন্যাঁপালন-কৃত্যে 

| সম্মান্তাভরণাগ্ৈরাছৈ স্তামবতি স্ম ॥ ৫৬ ॥ 


বিশাখা অন্ুরাধেতি, হে ললিতে ! সা ত্বং বৃন্দাবনরাজ্ঞ্যাঃ রাঁধারাঃ যুবরাজ্জী 

এধি স্তাৎ [ অস বিছ্যতায়াং লোটি মধ্যমৈক-বচনে রূপম ]1 অন্র অগ্তাঁং 

বন্তায়াৎ বনসন্তত্যাং বিভূতায়াং আধিপত্যে স্বং স্বকীয়ং জৈবাতৃকং চন্দ্রং 

শ্লেষেণ আযুম্মন্তং কষ্খচন্দ্রং অগ্রে কৃত্বা সন্দধসে সম্যক ধরসি [ দধ ধারণে 

ভাঁদিকঃ ] বোপদেবমতে দ্দানধুত্যোঃ ) অতঃ অম্যক্‌ দদাসি স্বয়মনাস্বা্ি 

তং স্বযুখাধিপায়ৈ উপহরসীত্যর্থঃ। তন্মাত্বমেব যুবরাজ্জী ভবেত্যর্থঃ । 

লোল! নাম বৃত্ত-__ছিঃ সপ্তচ্ছিদি লোৌলা মৃসৌ ভ্তৌ গৌ চরণে চেদ্দিতি /৫9 

বিশাখায়াঃ মতি-সচিবত্বং-_হে বিশাখে ! তন্তা বৃন্দাবনেশ্বর্ধাঃ মতি-্সচিব- 

ৃ . পদং মন্ত্রণা-কারিত্বং শাধি গৃহাঁণ। তত্র হেতুমাহ যুবয়োঃ মতিরপি 

| বথাখ্য। নাঁমবৎ একরূপা, নায়! সমানাসি, নক্ষত্রাভিধানে রাধাঁবিশাঁখয়োঃ 

সমপধ্যায়ত্বাৎ। তত্র লাঁভমপি প্রদর্শয়তি_বৃন্দাবনস্ত শ্রীঃ লক্ষমীঃ ত্বাঁং চ 

অপঘনানাং অবয়বানাং মহস| কান্ত্যা অনিশং সন্ততমপি ভজেৎ সেবেত। 

নী. তৎ কথমিতি তত্রাহ_ ত্বয়া কৃতৈঃ সান্বৈঃ অতিমধুরৈঃ কর্ণমনঃঞ্রীতি- 

জনকৈঃ মন্ত্রৈঃ মন্ত্রণীভিঃ | মত্যামেকত্বং উভয়োঃ কৃষ্ণনিষ্ঠপ্রীতিকত্বাদিতি 

জ্ঞেয়ম। অত্রাপি তৃতীয়োল্লাসে তন্তাঃ সহায়েন কৃষ্ণসঙ্গমনং, বুন্দীবনরাঁজ্য- 

| প্রাপ্তিশ্েতি প্রাগ, বণিতমেব। অত্র নান্দীমুখী নাম বৃতং-্বরভিদ্দি 

বদি নৌ তৌ চ নান্দীমুখী গৌ” ইতি লক্ষণাৎ্ ॥ ৫৫ ॥ এবং অন্যাসামপি 

বথাযোগং বিনিয়োগমাহ-_এবং অসৌ ক্ৃষ্ণঃ ততপ্রভৃতীনাং বিনিয়োগং 

অধিকারং দত্বা, তদ্বৎ কাঁশ্চিৎ সখীঃ তত্র তৎপ্রতিরূপাঁঃ প্রতিনিধীঃ বিধায় 

নিযোজ্য অন্বিতবৃন্দীং স-পরিজনাং বৃন্দাং বন্তাঁয়াঃ বনসমূহস্ত পাঁলনস্ত 

্ কৃত্যে আগৈঃ শ্রেষ্টেঃ আভরথাগ্ৈঃ সন্মান্স চ তাং রাধা অবতিশ্ম 
২৮ 





[ ৪৩৪ ] 


ততশ্চ বুন্দাবনবাসিনঃ স্বকান্‌ 
যথাযথং তেন কৃত-্প্রসাদকান্‌। 
মুনীশ্বরী স্বাননবর্ণমন্ভুতং 
ষাতাপি শীর্ণাখিলবর্ণমব্রবীৎ ॥ ৫৭1 
ফুল্লা বল্লীবধূভি বিতরত রুচিতং শাখিসভ্যা দ্বিজেশ। 
গানং সারঙ্গসংঘৈঃ কুরুত মৃগজনা৷ গর্ববপুরর্বং রমধ্বম্‌। 
। আভিঃ শ্রীরাধয়াইস্মিন্‌ নিজগণপতিভি জুষ্টিয়াবোধি রাষ্ট্র 
কৃষ্ণং বৃন্রাং নয়ন্ত্যা শুচিপদবিরসৌ ভাতি রাঁজন্বতী ভূঃ॥৫৮। 


অপ্রীণরৎ। অত্রাপি লোলা নাম বৃভ্তং ॥ ৫৬॥ বুন্দাবনবাসিনঃ কৃষ্ণেণ 


প্রসাদিতাঃ সন্তঃ পৌর্ণমান্তা জগদিরে--ততশ্চ স্বকান্‌ স্বকীয়ান্‌ বুন্দাবন- 


বাস্তব্যান্‌ যথাযোগ্যং তেন কৃত-প্রসাদকান ক্ৃতান্ুগ্রহান্‌ যদ! কৃতঃ 
প্রসাদশ্চ কং স্থুখঞ্চ যেষাং তথাবিধান্‌ মুনীশ্বরী পৌর্ণমাসী স্ববদনস্ত অন্ভুতং 


বিম্ময়করং অপু্ব্বং ব1 বর্ণং যাতা৷ বৈবর্যমতীত্যর্থঃ অপি শীর্ণানি গদ্গদাঁনি 
অখিলাঁনি বর্ণানি অক্ষরাঁণি যত্র তদ্যথা! স্তাত্তথা! অব্রবীৎ। বংশস্কবিলং 
বুত্তং__বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরাবিতি ॥ ৫৭ ॥ 

তদ্‌ বাক্যমন্ুবদতি--হে শাখিনশ্চামী সভ্যাশ্চেতি তৎসন্বোধনে । 
যুয়ং বলী-লত! এব বধুঃ তাঁভিঃ সহ ফুল্লা' আনন্দিতাঃ প্রন্ফুটিতাঃ বা সন্তঃ 


রুচিতং অভিলধিতং বিতরত প্রবচ্ছত। হে দ্বিজেশাঃ! পক্ষিত্রেষ্ঠাঃ1 
সারঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং সমূহৈঃ সহ আনন্দিতাঃ সন্তঃ গানং কুরুত। হে 


মুগজন1 যুয়ং গর্ববপুর্বং সাঁটোপং রমধ্বং সুখ ভুষধবং। তত্তৎকারণ- 
মপ্যাহ-_অন্মিন্‌ বুন্বাবনে নিজগণানাং পতিভিঃ অধিপাঁভিঃ আঁভিঃ ললিতা- 
গ্ঠাঁভিঃ জুষ্টয়া পরিসেবিতয়া শ্রীরাধয়া রাষ্ট্রং রাজ্যং অবোধি বোধিতং 
জ্ঞাত! লব্বমিত্যর্থঃ। তদ বিশেষণান্তরমাহ-_কুষ্ণং বুন্দাঞ্চ নয়ন্ত্যা বশী- 
কুর্বত্যা যথাবথং বিনিযোজ্যেতি শেষঃ । অতোহসৌ ভূঃ বৃন্দাটবী রাঁজ- 
স্বতী স্থরাঁজযুক্তা প্রজাপালনাদি-স্বধর্মপররাজযুক্তেত্যর্থঃ। রাজা বিদ্ভীতে- 
হস্তা ইতি প্রশংসারাং বতুপ্‌। শুচিপদবিঃ বিশুদ্ধপথক1 নিক্ষণ্টকা 
শ্লেষেণ শুচিঃ শুঙ্গাররসঃ তশ্ত পদবিঃ পদ্ধতী পন্থা বা যস্তাঃ স। শুঙ্গীররসোপ- 
সেবিতা সতী ভাতি প্রকাশতে। অত্র অদ্ধরা নাম- বৃত্তং অভৈরানাং 
ত্রয়েণ ত্রিমুনিষতিযূত অগ্ধর! কীত্িতেয়মিতি ॥ ৫৮ ॥  অথাচার্ধ্য-গ্রহপতি- 
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আচার্য্যাং পৃজয়িত্বাথ পৌর্ণমাসীমধীশ্বরী | 
গ্রহাধিপতিভার্ষ্যে চ বটুত্রয়মপুজয়ৎ ॥ ৫৯। 
শৈলুষ-সৃত-মগধাদি-কুলাঙ্গনাভি 
স্ত্মিন কল! নিজনিজ। কলয়ান্বভূবে । 
দরত্তাবধানমপি তত্র সমত্র সববং 
স্বস্বাভিমুখ্যরসিকং খলু মেনিরে যাঃ ॥ ৬০ ॥ 
অমুস্ত্া শ্চরিত্র-্মৃতি-প্রাবৃতানাং 
মহেনামুনা শশ্বছুদ্‌ঘৃণিতানাং। 
নটানাং তদা লাম্তমস্তি স্ম নাট্যং 
কদাচিস্তু নৃত্যঞ্চ ত্ু-প্রণীতং ॥ ৬১ ॥ 
স্তোত্রকোলাহলং তস্থিন্শৃণোদ্‌ বৃষভান্ুজা 
য স্তোত্রতামগাদন্ান্খ বনদৃগুণোম্ষন্থ ॥ ৬২ ॥ 


প্রভৃতীনাঁং প্রপূজনমাহ-__অথানস্তরং অধীশ্বরী রাধা আচার্য্য পৌর্ণমাসীং 
পুজয়িত্বা গ্রহাধিপতিঃ কৃর্্য স্তম্ত ভার্ষ্যে সংজ্ঞাচ্ছায়ে বটুত্রয়ঞ্চ অপুজরৎ /৫৯| 
শৈলুযাঃ নটাঃ হৃতাঁঃ পুরাণ-পাঠকাঃ মগধা বন্দিনশ্চ তেষাঁং কুলকামিনীভিঃ 
তন্মিন্‌ গৃহে নিজনিজা। স্বা স্বা কলা বিদ্ভা কলয়ান্বভূবে প্রকটাচক্রে। যাঃ 
কামিন্তঃ খলু তত্র সমত্র সর্বত্র সব্ধং দত্তাবধানমপি মনোষোগি অপি স্বস্বা- 
ভিমুখ্যেন নিজসন্মুখতরা রসগ্রাহি মেনিরে অমন্যন্ত। বসন্ততিলকং বৃত্তং 
“জ্ঞেয়ং বসন্তৃতিলকং তভজাজগৌ গ” ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৬০ | 

নটানাং কাধ্যব্যত্যয়মাহ--অমুষ্যা রাধায়াঃ চরিত্রম্ত স্বৃতিঃ স্মরণং 
তয়া প্রকুষ্টরূপেণ আবৃতানাং ছন্নবুদ্ধীনাং অমুনা মহেন মহোৎসবেন শশ্বৎ 
পুনঃ পুনঃ উৎ উচ্চৈঃ ঘুণিতানাং ভ্রমি-প্রাপ্তানাং নটানাং তদা লাম্তং নৃত্যং 
তাললয়াশ্রিতং ভাবাশ্রিতং বা নাট্য অভিনীতম্‌ (নট +ণ্যৎ) আসীৎ। 
কদাচিত্ত তঙুঃ শিবানচরবিশেষ তেন ও প্রবপ্তিতং নৃত্যং তাঁণ্ডব- 
মিত্যর্থঃ আসীচ্চ ॥ ভূজঙপ্রয়াতং নাম বৃত্তং__“ভূজঙগ প্রয়াতং চতুভি ধকারৈ 
বিতি” ॥৬১ ॥ তত্র স্তোত্রধবনিঃ ৯৮২৯৪৮৬৪ কালে স্থলে বা বুষ- 
ভানুজা বাধা ভ্তোত্রাণাং কোলাহলং কলকলং অশৃণোঁৎ। অথ 
'পক্ষীন্তরে য কোঁলাহলঃ বন্পতাং প্রকাশমাঁনানাং গুণানাং উৎকর্ষাণাং 
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বুন্দাকাননদেবি ! সোম-সমতাং প্রাগ ব্যজ্য কীন্তিশ্রিয়া 
পদ্মাঙ্গং মধুস্ুদনেন রহিতং চক্রে যয়া ত্বকয়া । 

চিত্রং চিত্রমহৌ মহামহিমভি ব্র্াণ্ডকোটি-স্থিতা 
চন্দ্রাবল্যপি হস্ত ! শশ্বদনয়া নিক্কৃষ্ণলক্ষমাকৃতা ॥ ৬৩ ॥ : 
কদাচিদ্‌ ভূভাগং দহতি দ্ৃণিস্ষ্ট্যৈব বিফলং 

কদাচিদ্‌ বা ভাম্বানবতি জলবৃষ্ট্যা মরুমপি । 

প্রতাপ স্তে রাধে ! যুগপদমৃতেন তকজনান্‌ 
সদ সিঞ্তত্যুচ্চেগ্ন পিয়তি তু তাপেন বিমুখান্‌॥ ৬৪ ॥ 


্মা! উত্তাপঃ গর্বঃ ইতি যাবৎ বাসা তাস্ু অন্যান্থ পন্মাদিষু তোত্রতাং তোত্রতাং 
তাড়নদগ্ত্বং অগাৎ প্রাঁগচ্ছৎ। তাসাং কর্ণজরোইহভূদিত্যর্থঃ ॥৬২॥ স্তোত্র- 
মেবাঁহ পঞ্চভিঃ__হে বুন্দাবনদেবি ! প্রাক কীনিশ্িয় যশ£সম্পদা সোমন্ত 
ন্ত্রম্ত সমতাং সাদৃশ্তুং ব্যজ্য ব্যক্তীকুত্য বরা ত্বৎকয়া ত্য়া মধুহুদনেন 
কুষ্ণেণ পক্ষে ভ্রমরেণ পদ্মাঙ্গং পদ্মায়াঃ সখ্যাঃ অঙ্গং পক্ষে পন্মানাং কুস্থমী- 
নামজং রহিতং বিরহিতং চক্রে । হস্ত বিষাদে ! চিত্রং চিত্রং মহাবিম্ময়- 
করমেতৎ খলু [ অহো! রঃ প্রশংসারাং বা) বৎ মহামাহাক্য্যৈঃ ব্রহ্মাও- 
কোটিস্কিত। চক্দ্রীবলী রাধা-বিপক্ষা গোপী পক্ষে চন্ত্রশ্রেণী; অপি শশ্বৎ 
পুনঃ পুনঃ অনয়! যশঃশ্রিয়া নি নীন্তি কৃষ্ণম্ত লক্ষ চিহ্নং যস্তা। সুথাবিধা 
পক্ষে নাস্তি রুষ্ চিহ্রং কলঙ্কঃ ইতি যাবৎ কৃতা। জগন্ছেণীলসদ্যশা 
হি তং অতঃ সব্বীত্রেব তে কীত্তিপ্রতাপং নির্বণ্য চক্্রাবলী কুষ্ণ-বিরহিতা। 
ভবতি, চন্দ্ররাজিরপি শ্বেতীভবতীত্যর্থ» যশসঃ ধাবল্যাঞ্চ। : শার্দ,লবিক্রী- 
ডিতং বৃত্তং সূর্ধ্যাশ্চৈ ম'স্জাত্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ ,লবিক্রীড়িতমিতি ॥ ৬৩ | 
তাস্বান্‌ হুষ্যঃ কদাচিদ্‌ ভূভাগং দ্বণিস্ষ্্যা কিরণজালয়৷ এব বিফলং 
নিরর9৫থকং যথা স্তাত্থা দহতি । কদাচিদ্‌ বা জলবৃষ্ট্যা মরুমপি অবতি 
রক্ষতি প্রকাঁশতে বা! । ততুক্তং “হূর্য্যাদ বিজায়তে তোয়ং তোয়াঁৎ শস্তানি 
শাঁখিনঠ ইতি ত্রহ্গবৈবর্তে শক্ুষ্চজন্মঘথণ্ডে। হে রাধে! তব প্রতাপঃ 








যুগপৎ একদ অমৃতেন নুধয়! (পক্ষে জলেন) স্বকজনান্‌ স্বীয়ান্‌ সদা উচ্চৈঃ 


নিতরাং সিঞ্চতি, কিন্তু পক্ষীন্তরে তাপেন বিমুখান্‌ বিরুদ্ধপক্ষান্‌ উচ্চৈঃ 
সাঁতিশয়ং গ্রপযতি গ্লানিমাপাঁদবতি। রূপকব্যতিরেকৌ। শিখরিণী নাম 
বৃত্তং_“রসৈ কুদ্ৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণীতি ॥ ৬৪ ॥ ততোইপি 
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দুপ্ধান্তোনিধি-ভারমন্কৃধিততি জ্রযোতন্ীগুণং তামসী 

শ্বেতদ্বীপ-পদং জগাম সহস! চিত্রং তমোভূরপি। 

বুন্দাকাননদেবদেৰি ! যশসাং বুন্দাদ ভবত্যা যত 

স্তন্মাদেব হরৌ সদ! কথমহো! শ্যামারুচি বর্ধতে ॥ ৬৫ ॥ 

জীলবুন্দীবনেশে ! জিগীঘেব তেজ স্তব প্রাগ বিজিত্যৈব চন্ত্রাবলীমন্ততঃ 
সাধু সাঁধারণং মৃগ্যদক্ষোইপি কোঁণং সহঙ্রাক্ষপত্ামদত্ব! বিধেরঙগনাং। 
সৌস্ঠটবাঁসদ্বিধিং জানদেতামুমেত্যাহ্বয়াগ্ভাং দশীং স্বাহ্বয়াইইল্তত্ব্ গর্বি্তাং 
পার্বতী প্রশ্রিতাঞ্চ শ্রিযংস্বশ্রিয়ে সংত্যজজ্জেজরীত্যঙ্গতামেব লীলাকৃতে ॥৬৬ 


বৈচিত্রীবিশেষমাহ--যতঃ হেতোঃ ভবত্যাঃ বশসাং বৃন্দাৎ অন্বৃধিততিঃ 


সমুদ্রসমূহঃ ছুপ্ধান্তোনিধি-ভাবং ক্সীরনিধিতুল্যতাং জগাম, তামসী অন্ধ- 
কারমরী রাত্রিঃ জ্যোতন্নী চন্দ্রিকাবতী রজনী তন্তাঃ গুণং শুভ্রত্বমিতি যাঁবৎ 
অগচ্ছৎ, তথা তমোভূঃ অন্ধকারময়ীভূমিঃ পাপভূমি বাঁ! শ্বেতদ্বীপন্ত পদং 
ব্যবসারং প্রকাশং পাবিত্র্যং বা অগমৎ ইতি চিত্র বিম্মর্জনকম্‌। অহো 
আশ্চর্য্যে! তম্মাদেব কাঁরণাৎ হরৌ কথং সদ। গ্ঠামা কৃষ্ণবর্ণা রুচিঃ 
কিরণঃ বদ্ধতে, নোচিতমেতৎ; ত্বৎকান্ত্যা তমপি -ন্বর্ণীকুরুঘ । যদ 

শ্তামায়াঃ সখ্যাঃ যমুনায়! বা রুচিঃ আক্তিঞষদ্বা হরিবিষয়ে তব কথং নে 
শৃঙ্গাররসোঁচিতা রুচি, অভিলাষো বর্ধতে । যদ্বা তব গ্ঠামানাধ়িকান্ে 
কথং তশ্তাগ্রহাতিরেকো দৃশ্ততে ? তথাহি “শীতকালে ভবেছুষ্ণ! গ্রীষ্মকালে 
চ শীতলা। কান্তাকর্ষণশীলা ব। স৷ শ্যাম! পরিকীতিতেতি” ।  উদাত্ৃততদ্গু৭ 
বিরোধাভাসানুপ্রাসাদয়ঃ। অত্রাপি শার্দ,লবিক্রীড়িতৎ | ৬৫ ॥ ্রীরাধায় 
স্তেজোদিগ-বিজয়ং বর্ণরতি--হে শ্রীবৃন্দীবনেশ্বরি! তব তেজঃ দীপ্তি 
প্রভাবঃ পরাক্রমো বা জিগীষু জয়েচ্ছু এব প্রাক প্রথমতঃ চন্দ্রাবলীং স্ব- 
বিরুদ্ধাং গোঁপীং পক্ষে চন্ত্রশ্রেণাং বিজিত্য পরাজিত্য এব অন্ততঃ সাধারণং 
স্পক্ষে বিপক্ষে চ সমানং জনসমুহং সাধু উত্তমং যথা স্তাত্তিথা যদ্ব! সাঁধুনাং 
মহাকুলীনানাং দাধারণং সদৃশং সর্বং মুগ্যৎ অন্বিষ্যৎ সহআক্ষপত্ত্যাং শচ্যাং 
অক্ষঃ কোণমপি অত্বা, বিধেঃ ব্রহ্মণঃ অঙ্গনাং পত়ীং সাবিত্রীং সৌস্ঠবেন 
সাতিশয়ং অসদ্বিধিং অসম্মতাং অসতকন্ীং জানত, “উমা” ইতি আহ্বয়ঃ 
নাম বন্যাঃ সা চ আছ! ছুর্গী চ তাং বদ্বা আহ্বরঃ আগ্ভঃপ্রথমঃ যস্তাঃ তাং, 
যদ্বা আহ্বয়। নামা উমা” ইতি এতাং পার্বতীং আগ্ভাং দশাঁং লন্তয়ৎ মৃতবৎ 


[ ৪৩৮ ] 


রাজ্যং কৃষ্ণবিলাসভূঃ সবয়সঃ কৃষ্ণম্ তাঃ সুপ্রিয়াঃ 
প্রেয়ানেষ চ কৃষ্ণ এবমধিভু ত্বং তু ত্বমেবাসি ভোঃ। 
তহি শ্রীবৃষভান্ু-নন্দিনি ! মন স্তত্তত্ুয়। চিত্রতাং 
গচ্ছন্নঃ কথমীহতাং স্তৃতিকথাং তেনাত্র কিং কথ্যতাম্‌? ৬৭ 
এবং বিদ্াবুন্দ-চিত্রং দধানাঃ 
সভ্য সাদ্ধং তত্তদাভ্যাং বিভীর্ণং। ₹ 


কৃত্বেত্যর্থঃ [ তথাহি_ দক্ষষজ্ঞে পতিনিন্দামাকণ্ণ্য ভবান্াঃ প্রাণত্যাগঃ 


প্রসিদ্ধ এব ] যদ্বা আগ্ভাং দশীং গর্ভবাঁসং [ তদুক্তং শরীরন্য দশ দশাঁঃ__ 
গর্ভবাসঃ জন্ম বাল্যং কৌমাঁরং পৌগণ্ড যৌবনং স্থাবিষ্যং জরা প্রাণরোধঃ 
নাশ ইতি মোক্ষধর্ম্টাকাঁয়াং নীলকণ্ঠঃ ] লন্তয়ৎ প্রাপয়ৎ তথা প্রশ্রিতাং 
বিনীতাঞ্চ শ্রিয়ং লক্মীং স্বশ্িয়ে স্বলাবণ্যবৃদ্ধ্য লীলায়াঃ কৃতে চ অঙ্গতাং 
অংশতামেব সংত্যজৎ তন্তাঃ রূপমাধুর্য্যন্তোমং হ্বত্বা স্বাংশতাং প্রতিপাদ্চ 
জেজয়ীতি পুনঃ পুনঃ ভূশং বা জয়তি সর্বোৎকর্ষমাবিফরোতি। যদ্বা অঙ্গ 
পুনঃ তাঁমেব প্রশ্রিতাং শ্রিয়ং স্বশ্রিয়ে লীলাকুতে চ সংত্যজৎ সংমোচ্য 
জেজয়ীতি সব্বাঃ পরাঁজিত্য দেদীপ্যতে ইত্যর্চঃ। অত্রাপি জগচ্ছেণীলসদ্‌- 
যশস্বত্বং : প্রতিপা্ঠিতে | উিমাদিরমণীব্যুহস্পৃহণীয়গুণোৎকরামিতি? 
কার্পণ্যপঞ্জিকায়াং_-“গৌরীন্তীমূগ্যসৌন্রধ্যবন্দিতশ্রীনখপ্রভেতি” বিশাখা- 
নন্দদন্ডোত্রে, কিং বনুনা সাক্ষাৎ “জয়ঙ্রীরিতি কৃষ্ণ-কর্ণামুতোক্তেশ্চ 
দতনর্'জলকেলি-স্থরতাদিবু কুষ্ণমপি স্ুুবহুত্র পরাঁজিত্য জয়েন উৎকর্ষেণ 
শ্রীঃ শোভাসমুদ্ধি ধশ্তা ইত্যেতন্নামনিরুক্ত্যাদেশ্চ । উ্দীত্ীলঙ্কাঁরঃ | অত্র 
সত্তমাতঙ্গলীলাকরে! নাম সপ্তবিংশত্যক্ষরং বৃত্তং ; তছুক্তং যত্র রেফঃ পরং 
স্বেচ্ছয়া গুশ্ফিতঃ স স্থতো দণ্ডকো মত্তমাতিঙ্গলীলাকর ইতি ॥ ৬৬ ॥ 
তদেবোপসংহরনাহ-_রাজ্যং কৃষ্ণম্ত বিলাসভূমিঃ সবয়সঃ সহচধ্যঃ তাঃ 
কৃষ্তস্ত সুষ্ঠ,প্রিরা় এষ চ কৃষ্ণ: প্রেয়ান্‌ বল্পভঃ-এবং অধিভু পৃথিব্যাং 
ত্বং তু ত্বমেবাপি চক্রবর্তিনীভবসীত্যর্থঃ ৷ তহি তন্মাৎ ভোঃ উরি 
নন্দিনি রাধে! নঃ অন্মীকং মনঃ তত্তত্তরা তত্তদ্রপেণ চিত্রতাঁং বিস্বয়ত্বং 
বিচিত্রতাং বা গচ্ছৎ সৎ কথং স্ততিকথাং ঈহতাং চেষ্টতাং কুর্বাত 
ইত্যর্থঃ। তেন হেতুনা অত্র কিং কথ্যতাং উচ্যতাঁং অস্মাভিরিতি শেষঃ। 
 শার্দ লবিক্রীড়িতং বৃত্তমিদং ॥ ৬৭ ॥ তাপাং নটানাং পুরস্কার-প্রাপ্তিমাহ-_ 
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চিন্তারত্বং মেনিরে তা ন চিত্রং 
লব্ধ স্মেরাণ্যেতয়ো বাঁক্ষিতানি ॥ ৬৮ ॥ 
রাঁধিকাথ মধুহস্তরুদ্যতা ৫ 
_ মাধুরী-পরিমলেন শীলিতে । 
গৌরবে সদসি ঘূর্ণদত্তরা 
_নত্্রনেত্রযুগলা ব্যচিন্তয়ং ॥ ৬৯ ॥ 
গুরুষু ষদ্ধত পশ্যসি কেশবং 
ননু তদেব সুদৈবমিতি স্মর 
ন কুরু হস্ত! ছুরন্তমনঃ পুনঃ 
 প্রণয়কেলিষু তত্র চ লালসাং ॥ ৭০ ॥ 
০ ইহ মহসা বিলাস-নিলয়েইমুনাতিচেতো-হরে 
কথমপি লালসৈ রুষিতয়া ময়াছ্য লন্ষো হরি। 





এবং ইথং- বিষ্ভারাঃ গান্ধর্ববিগ্ায়াঃ বৃন্দেন সমূহেন চিত্রং কর্ব,রবর্ণং 


বৈবর্যমিতি যাবৎ, বিস্ময়ং বাঁ দধানাঃ প্রাপ্তবত্যঃ তাঃ নট্যঃ -সভোঃ 
সভাঁসদভিঃ সহ" আভ্যাঁং রাঁধাঁকৃষ্তাভ্যাং বিতীর্ণং সংপ্রদত্তং ততৎ চিন্তারত্বৎ 
ন চিত্রং আশ্চর্য্যং মেনিরে অমন্যন্ত । তত কৃত ইত্যত্রাহ এতয়োঃ যুগল- 
কিশোরয়োঃ ন্মেরাঁণি ঈবদ্ধাশ্তভূষিতানি বীক্ষিতানি প্রাপ্যেতি। শালিনী 
নাম বৃত্তং-_'মাতৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈরিতি” ॥ ৬৮ | 

তত্র- রাধিকা-বৈলক্ষ্যমাহ--অথ রাধিকা মধুহস্তঃ কৃষ্তম্ত উদ্াতা 
উদগচ্ছতী মীধু্ধ্যাঃ পরিমলেন জনমনোহ্রগন্ধবিশেষেণ শীলিতে অভ্যত্তে 
স্তুবাসিতে ইতি যাবৎ সদসি সভাগৃহে গৌরবে গুরুত্বে চ ঘূর্ণদন্তরা ঘূর্ণার- 
মাঁনচিভী তথ! নখ্রনয়ন। সতী বিশেষেণচিন্তযৎ | অত্র রথোদ্ধতা নাম 
বৃত্তম্‌ ॥ ৬৯ বৈমনন্তবীজমুন্রঙ্করতি-হন্ত খেদে! হে ছুরস্তং ূর্দীস্তং 
মনঃ! গুরুষু গুরুগণসন্মুখং যৎ কেশবং পশ্তসি, বতেতি হর্ষে তদেব নঙ্গ 
নিশ্চিতং সৌভাগ্যমিতি স্মর | তত্র চ কৃষ্ণেণ সহ প্রণয়-কেলিষু লালসা 
পুনঃ ন কুরু। - তৎম্মরণে ক্লেশে এব পর্য্যবসানাৎ। ক্রতবিলস্বিতং বৃত্তং 
__দ্রুতবিলম্বিতমাঁহ নভৌ ভরাঁবিতি ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ, অমুনা মহসাঁ উৎসবেন 
[ বিশেষলক্ষণাতৃতীয়া ] ইহাম্মিনি অতিচেতোহরে অতিবিনোদপ্রাদে 
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যদি গুরুভিঃ সহৈব গমনং ভজেদসৌ ছুলভে। 
বত কথমালিততে হৃদয়ার্চিষস্ত সোঢ়াসি মে ॥ ৭১ ॥ 
ত্বং মানবে রবিতাং বিধায় মাং 
হরীন্দুন! বাজপদেইভিষেচ্য চ। 
কথন্বিধে ! সান্প্রতমালিলি্গিষা 
দবেন তস্তাঁভিছ্রতাং ন রক্ষসি ॥ ৭২॥ 
ইহ সহবাসিতা৷ রহসি বাং মধুরেতি পৃথঙ, 
মধুরিপু-রাধিকে প্রতি রহঃ প্রতিযত্বকৃতোঃ। 
তদতুলভাবমন্ত্রিবরয়ো রন্ুভাব-বুধা 
বিবুধ-বধূরথো। ভগবতী মুদিতাভিদধে ॥-৭৩ ॥ 


বিলাস-মন্দিরে [ এতেন বিলাঁসকৃতে উৎকটতৃষ্ণা স্ুচিত ] লালসৈঃ অতি- 


তৃষ্ণাভি রুধিতয়া সংসক্তয়া ময়া অগ্য কথমপি কৃদ্ছেণ ভাগ্যবশাদ ব1 হরিঃ 
লন্ধঃ॥ যদি গুরুজনৈঃ সহৈব অসৌ ছুর্লভঃ শ্তামঃ গমনং ভজেৎ কুর্ষ্যাৎ, 
তদা কথং হে হৃদয় ! সখীগণস্ত অচ্চিষঃ অগ্নিশিখাঃ বাক্যবাণানিতি যাবৎ 
সোঁঢ়াসি সহ্যং করিষ্যসি ?. ততাপেনৈব মম মরণেন সহ তবাপি নাশঃ 
ভবেদিত্যর্থঃ। - অত্র নন্দনং নাঁম বৃত্তংং_-নজভজরৈস্ত রেফসহিতৈঃ শিবৈ 
হয়ৈ নন্দনমিতি ॥৭১॥ বিধিং প্রতি আক্ষেপঃ ক্রিয়তে-_হে বিধে ! ত্বং 


মান এব বন্তিঃ অগ্নিঃ অতিসস্তাঁপদরত্বাৎ, তম্মাৎ মাং অবিতাঁং রক্ষিতা 


জীবিতাঁমিতি যাবৎ বিধায় কৃত্বা, হরিরেব ইন্দুঃ চন্ত্র স্তেন [ প্রযোজ্যকর্তৃ] 


মাং রাজপদে অভিষেচ্য চ সাম্প্রতমিদাঁনীং কথং তন্ত ক্ুষ্ণচন্দ্রন্ত আলিলি- 


দিষা আলিঙ্গনেচ্ছ! এব দবঃ দাবাগ্িঃ তেন অভিছ্তাং অতিতপ্তাং মাং 
নম রক্ষসি? ইয়ং তে নিষ্ঠঠরতৈব যৎ মৃতকল্পাং জীবিতীক্কত্য_ পুনঃ 
মরণমুখে নিঃক্ষিপসীতি। অত্র প্রথমপাঁদে ইন্দ্রবংশা পাদত্রয়ে চ বংশস্থ- 
বিলং বৃত্ত, তেনোপজাতিশ্চ ॥ ৭২ ॥ শ্রীরাধাভিলাষ-পূর্তয়ে 'চেষ্টামপ্যাহ 
হইহান্মিন্‌ স্থানে বাং যুবয়ে'ঃ সহবাদিতা সঙ্গতি মিলনং মধুরা” ইতি 
মধুরিপুর্চ রাঁধিকাঞ্চ প্রতি পৃথক্‌ রহসঃ নির্জনস্ত শ্লেষেণ নিধুবনস্ত কৃতে 
প্রতিযত্রং লিপঞাং প্রয়াসাং কলুতবত্যোঃ তয়োঃ অতুলনীয়য়োঃ ভাব- 
এ মন্ত্রিবরয়োঃ ললিতাবিশাখয়োঃ অন্ুুভাবন্ত চিত্তগতেঃ বুধা পণ্ডিত! 

মুদিতা ভগবতী হষ্টী পৌর্ণমাপী অথে! বিবুধানাং দেবাঁনাং বধুঃ 


- 
টা 





চু: টি 


অস্মিন্‌ যুম্মাভিঃ সদসি নৃপপদে সাধু রাধাভিষিক্ত। 

লক্ষ্মীঃ গীযুষৈরনিমিষমপি বোইসিঞ্চদস্তা শ্চিরায় | 

সেয়ং শীলীনানিশমপি দধতাং সান্দ্রমামোদ-বুন্দং 

স্বৈরং স্বারাজ্যে ধৃত-তছৃপকৃতা স্তদ্ভবত্যোইপি দেব্যঃ॥৭৪| 
পাঁণিভিঃ সাক্ষতৈঃ কম্প্রতা-রোচনৈ 

_. লের্চনৈ শ্চামৃত-আ্ীবিভি স্তষিভিঃ | 
দেবতা-যোধিত স্তাং তদাধীশ্বরীং 
গদ্গদং প্রোচিরে সংমদাদাশিবও ॥ ৭৫ ॥ 

রাধে! সদ। কৃষ্চবনান্তরুন্মাদা 
স্বভাঁগধেয়ং ভজ কান্তমন্তিকে ৷ 


অভিদধে উবাচ ॥ নর্দটকং নাঁম বৃত্তং--বদি ভবতো নজৌ ভজজলাগুরু 


নর্দটকমিতি ॥৭৩॥ পুণিমাভিণিতমেবাঁহ-_অন্মিন্‌ সদসি সভাগৃহে যুল্সাভিঃ 
রাধা নৃপপদে সাঁধু উত্তমং ষথ! স্তাত্তথা অভিষিক্তা, অস্তাঃ লক্ষমীঃ শোভা- 
সমৃদ্ধিঃ অপি পীযুষৈঃ অমুতৈঃ চিরায় বুকাঁলং যাবৎ অনিমিষং নিরন্তরমপি 
বঃ যুন্সান্‌ অসিঞ্চৎ। অতোহধুনা সা ইয়ং শালীন! বিনীতা লজ্জিত 
রাঁধা অনিশমপি সান্দ্রং ঘনীভূত আঁমোদবুন্দং দধতাঁং লভতাং ( দধ ধারণে 
লোটি তাম্‌। ) তত্তস্মাদ ভবত্যঃ দেব্যঃ অপি ধৃতং তন্তাঃ তয়া বা উপকৃতং 
উপকৃতি ধাভি খাঁসাং বা তথাভূতাঃ স্বারাজ্যে স্বর্গে স্বৈরং' যথেচ্ছ 
আমোদবৃন্দং দধতাং প্রাপ্র,বন্ত [ ডূধাঞ ধারণ-পোষণয়োঃ লোটি অন্তাম্‌ ] | 
ফুল্পদাম বৃভং_মো গৌ নৌ তৌ গৌ শরহয়তুরগৈঃ ফুল্পদাম প্রসিদ্ধমিতি 
॥ ৭9 ॥ দেবীনামাশীর্ববাদমাহ-_অক্ষতৈঃ বাবা সহ বর্তমানৈঃ 
তথা কল্প্রত়া কম্পযুক্ততয়া রোচনৈঃ দীপ্তিশীলৈঃ পাঁণিভিঃ হস্তৈঃ অমুতং 
জলং স্থধাং বা শ্োতুৎ শীলমেযাঁং ইতি ণিন্‌ অমৃতক্ষরণশীলৈঃ তধিভিঃ 
তৃষ্গাধুক্তিশ্চ লোচনৈঃ তদা দেবতা-যোঁষিতঃ দেব্য তাং অধীশ্বরীং রাধাং 
সংমদাঁৎ প্রকৃষ্টতরানন্দাৎ গদ্গদং বথা স্তাতথা আঁশিষং প্রোচিরে 
উক্তৃবত্যঃ ॥. অ্থিনী নাম বৃততং__কীন্ভিতৈষা চতুরেফিকা অধ্থিনীতি /৭৫॥ 
তৎস্থলশ্ত উন্মাদরাধিকেতি” নামকরণমাহ-_হে রাধে ! সদা কৃষ্ণবনমধ্যে 
উন্মদা' উল্লাসাতিরেকসম্পন্না সতী অস্তিকে সমীপে কান্তং কমনীয়ং কান্ত- 
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অন্যৈরনাসাগ্ঠমিদং সদঃ সদা- 
প্যস্মাদ ভজেছুন্মদ-রাধিকপ্রথাং ॥ ৭৬ ॥ 
যোগীক্দ্রায়াং বিহিত-বিনয়া যথা থমর্ছিতা 
দেব্যঃ স্বাভিঃ স্বপদমচলন্‌ হারৌ মুহুরীক্ষণং 
যদ্‌ গান্ধবর্বাবপুষি চ দধু শ্চিরাছুপগৃহনং 
তাঁভি স্তেনাজনি পরিচয়ঃ পথোইপ্যথ দুক্ষরঃ ॥ ৭৭.॥ 
অন্যে চ কেচিদ্‌ ব্রজযোধিতাং কৃতে 
সন্দেশ-দস্তাৎ প্রহিতা মুনীশয়া । 
বভাজ রাঁধাভবিকাভিষেচনং 
ময়াবিতা চেহ বসেৎ ক্ষপামিতি ॥ ৭৮ ॥ 
হরিমপি সাবদদ্‌ বিহিতনিত্যবিধিরীষদহং . 
পুনরিয়মাব্রজামি ননু যাবদবতাত্তদিমাং । 





সম্বন্ধিনং বাঁ স্বভাগ্যং ভজ প্রাপ্র হি।  অগ্ঠৈঃ অনাসাগ্ঘং ছুলভং ইদং সদঃ 
নিকুঞ্জগৃহং সদাপি উন্মদরাধিক” ইতি প্রথাং প্রসিদ্ধিং ভজেৎ গচ্ছেৎ। 
অরেন্দবংশাঁনাঁম বৃত্তং ॥ ৭৬ ॥. দেবীনাৎ স্বধাম-গমন-প্রকাঁরং বর্ণফতি-_ 
ঘোঁগীন্দ্ায়াং পৌর্ণমান্তাঁং বিহিতবিনয়া দেব্যঃ যথাযোগ্যং অচ্চিতাঃ সত্যই 
: স্বাভিঃ স্বগণৈঃ সহ স্বপদং স্বর্ণৎ-অচলন্‌ । : তত্র বৎ হরৌ মুহঃ ঈক্ষণং 
গান্ধর্বায়াঃ বপুষি দেহে চ চিরাঁয় বহুক্ষণং ব্যাঁপ্য ৎ উপগৃহনং আলিঙ্গনং 
দধুঃ ক্ৃতবত্যঃ অথ তেন তাভিঃ পথঃ পরিচয়ঃ অপি ছুক্ষরঃ অজনি অভূ্থ। 
অত্র ভারাক্রান্তা নাম বৃত্তং-ভারাক্রান্তা মভনরসলা গুরুঃ শ্ুতিযড় হয়ে- 
রিতি ॥ ৭৭ ॥. সবন্দেশমিষাঁদন্যেষাঁমপি জনানাং প্রেষণমাহ_অন্যে চ 
কেচিৎ জনাঃ ব্রজযোধিতাং যশোদাঁদীনাং কৃতে সন্দেশস্ত বার্তায়াঃ দস্তাৎ 
ব্যাজেন মুনীশয়া পৌর্ণমাস্তা প্রহিতাঁঃ প্রেরিতাঃ ৷ সন্দেশমেবাহ-_রাঁধা 
ভবিকং মঙ্গলং অভিষেকং বভাঁজ অসেবত | ময়! চ অবিতা রক্ষিতা 
সতী ইহ নিকুপ্জগৃহে ক্ষপাঁং রাত্রিং বসে নয়েৎ ইতি ॥ ইন্দ্রবংশীবৃত্তং ॥ 
৭৮॥ পৌর্ণমাস্তা অন্তর্ধানমাহ-_সা পৌর্ণমাসী হরিমপি অবদৎ, ইয়ম্‌ 
অহং ঈষৎ কিঞ্চিৎ বিহিত-নিত্যবিধিঃ কুতনিত্যক্রিয়ী সতী পুনঃ যাবৎ 
আব্রজাঁমি আগচ্ছাঁমি, তত্ম্মাৎ তাবৎ ইমাং রাধা অব পাঁলয়। এনন্থু” 
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অথ জননীং প্রণন্দ্য পুনরেহি যদসৌ বিধিন। 
বসতি নিশামিহাস্মদবিতেতি পুনরন্তরধাৎ ॥ ৭৯ ॥ 
ধেন্ুবীক্ষণায় যামি সোইহমিমেষ চাহ | 
তৎপ্রয়াণমঙ্গ বীক্ষ্য পশ্ঠাতিস্ম সব্ববতশ্চ |. 
পুপ্ল“বে চ রাধিকাঞ্চি গীঠমেব রাঁজলক্ষম 
চিত্রমত্র বীক্ষিতঞ্চ মেঘবিদ্যাদঙ্গধাম ॥:৮০ ॥ 
তদন্ুকলনমন্ত দিগ বররামা- 

_ বিলসিত-বিহসিত-বুন্দমিবাথ | 
সমপতদিহ স্থরধামবধুনাং 

কাম পিতককি পর ॥ ৮১ 


ইতি সন্বোধনে, আমন্ত্রণে বা। অথ মদাগমনানভ্তরং জননীং প্রণন্দ্য পুনঃ 
এহি আগচ্ছ, যদ্‌ যম্মাৎ অসৌ রাধা বিধিন! রীত্যন্ুসারেণ ইহ নিকুঞ্জ- 
মন্দিরে অন্মাভিঃ অবিতা রক্ষিতা সতী নিশাং বসতি”__-ইতি উক্ত! পুনঃ 
পক্ষান্তরে অন্তরধাঁৎ তিরোভূতাসীৎ। অষ্টাদশাক্ষরায়। ধৃত্যাখ্যায়া জাঁতি- 
ভেদোহয়ং বৃত্বরত্রীকরাঁদৌ- নো! লক্ষিতঃ ॥ ৭৯ ॥ ততো যুগলকিশোরযো 
মিলন-প্রকাঁরং বর্ণরতি--“সোহহং ধেনূনাঁং বীক্ষণায় যামি” ইথং ইতি 
এষ কৃষ্ণস্চাহ | অঙ্গ পুনঃ তন্তাঃ পৌর্ণমান্তাঁঃ প্রয়াণৎ বীক্ষ্য দৃষ্টা সব্বতশ্চ. 
পশ্যতিস্ম ৷ তত্র বিরুদ্ধভাঁবাপন্নং ন কিমপি দৃষ্টা রাধিকামঞ্চিতুং পুজয়িতুং 
শীলমন্তেতি কর্তরি ণিন্‌ রাজলক্ষ রাঁজচিহুভূষিতং পীঠমেব পুষ্ল,বে উৎপ্নত্যা 
অগচ্ছং। অত্র সিংহাসনে চিত্রং বিচিত্রং অদ্ভূতৎ বা মেঘস্তা বিছ্যুতশ্চ 
অঙ্গানাং ধাম তেজঃ বীক্ষিতঞ্চ | উভয়ো মিলনে অপরিকলিতপূর্ববং 
অঙ্গজ্যোতিরিতস্ততে। দেদীপ্যতেন্মেত্যর্থঃ ! অন্র চিত্রং নাম বুততং। 
চিত্রসংজ্ঞমীরিতং সমানিকা পদ্ছয়ন্ত। গ্লৌরজৌ সমানিকা ভু তু? টা 
পূর্বোক্তং ॥ ৮০ ॥ 

তত্র ঘুগলমিলনশৌভাং দৃষ্ট দেবীনাং রাম 
তশ্ত যুখ্মমিলনম্ত অন্থুকলনং দর্শনং অনু পশ্চাঁৎ দৃষ্টেত্যর্থঃ দিগ্বর! দিগীশ্বরাঃ 
ইন্দ্রাদয়ঃ তেষাঁং বরা! উত্তমা রাম! রমণ্যঃ তাঁসাং বিলসিতে বিলাঁসে 
বিহসিত-বৃন্মমিব ইহাম্মিন্‌ স্থলে স্ুরধামবধূনাং দেবীনাং জয়ভণিতং 
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অধিক্ষিতিভূদাসনং রুচিভরেণ তৌ দম্পতী 

পুরো গিরি হরিন্মণিপ্রকর-চন্দ্রলেখারুচঃ | 
বলাদহরতাং যথা মকরকেতনঃ স্বস্থিতিং 

বিহায় সহসা বহন্ুহুরবাঁধ-নিঃসীমতাং ॥ ৮২ ॥ 
অন্টোন্যাং ত্বিটসদমূতনদী-মজ্জনা দ্বক্ত সোমা 
মোদাস্বাদাদ্রসনৃপসভা-দীক্ষিতৌ ক্রিপ্তকামৌ। 
রাধাকৃষৌ ত্রজবন-মহারাজসিংহাসনস্থো 

তৌ রেজাতে সপদি কৃতয়। রাজস্য়শ্রিয়েব ॥ ৮৩ ॥ 


জয়োচ্চারণং তত্ত তত্যা সমূহেন সহ বর্তমানং পুষ্পজবর্ষং কুসুমমধু 
প্রভৃতীনাং বর্ষণং সমপততৎ ॥ ম্মিতানাং কবিসমর়প্রসিদ্ধ্যা গুভ্রত্বেন 
পুষ্পাণাং ধাঁবল্যং তুলীকরুতং। অত্র চণ্ডীনাম ত্রয়োদশাক্ষরং বৃত্তং__ 
'নযুগল সযুগল গৈ রিতি চণ্ডী” ॥৮১॥ তত্র শোভাবিশেষমুত্প্রেক্ষতে 
_-অধিক্ষিতিভূদীসনং নৃপাসনে তৌ দম্পতী যুগলকিশোরৌ রুচিভরেণ 
কান্ত্যতিশয়েন পুরো! গিরেঃ উদয়াচলম্ত হরিন্মণিপ্রকরাণাঁং মরকতমণি- 
সমূহানাং তথা চন্দ্রলেখায়াঃ রুচঃ .কান্তিরাশীন্‌ বলাৎ অহরতাং যথা 
মকরকেতনঃ কামদেবঃ স্বশ্ত স্থিতিং মধ্যাঁদাং বিহাঁয় সম্ত্যজ্য সহসা অবাধেন 
অবাধং যথা স্তাত্তথা নিঃসীমতাং পরমকাষ্ঠাং মুহুঃ অবহৎ প্রাপ্পোৎ। তত্র 
কেবলং কামরসোঁৎ্সৰ এব সমভবদিত্যর্থ । পুরী নাম বৃত্তৎজসৌ 
জসযলা! বন্ুগ্রহযতিশ্চ পৃষ্বী গুরুঃ ॥৮২ ॥  তত্রত্য কামোঁৎ্সব-সম্পাদন- 
ব্যাপারমুট্ক্যতি-_অন্ঠোন্ঠিং মিথঃ তিট্‌ কান্তিরেব সতী অত্যুত্তমা অমৃতনদী 
জুধাসরিৎ তত্তাং মজ্জনাৎ তথা মিথঃ বক্ত,মেব সোমশ্চন্দ্র তশ্ত আমোদন্ত 
অতিদূরগামিগন্বিশেষস্তাত্বাদনাৎ তৌ- রাঁধারুষ্টৌো রসনৃপস্ত শুঙ্গীরস্ত 
সভায়াং নিকুগ্জমন্দিরে শ্লেষেণ রসে অভিবেকোঁপলক্ষে যা নৃপসভা রাজসভা 
তন্তাং দীক্ষিতৌ তথা ক্রিপ্তকামৌ চরিতার্থ মন্মথ পক্ষে সিদ্ধবাসনৌ সন্তৌ 
ব্রজবনস্ত মহারাজসিংহাসনে স্থিতৌ রেজাতে দেদীপ্যেতে স্ম । তত্র দৃষ্টান্তঃ 
_-সপদি তৎক্ষণাৎ কৃতয়! রাঁজন্থ্য়বক্তস্ত শরিয়া ইব। রাজস্থয়ং সম্পাস্ভ বথ : 
রাজদম্পতী সুষ্ঠ, শোভেতে তথা শ্রীরাধামাধবৌ কামার্ণবোচ্ছলিত ঘর্শ- 
জলাভিষেকৈঃ সনাত্বা শুন্ধৌ, মিথো “মহোজ্জল* নাম সত্রবিশেষং সম্পাদিত- 
বন্তৌ চেতি ধ্বনিঃ। অত্র মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং-_মন্দাক্রাত্তাম্থৃধিরসনগৈ 
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বৃন্দারণ্যক্ষিতিনিজবিভূতা-রক্ষিবৎ কংসবৈরী 
সংভ্রান্তোহপি শ্রবণগচলদৃক্কোৌণবাণৈ রবিধ্যৎ। 
বিদ্ধাপ্যেষ! তছুদিতবিভূত। ভ্রধনু এক্‌ চকর্ষ 

 স্বীয়ং জাতু প্রথয়তি ন জন শ্চিদ্রমূর্জত্িভাবঃ ॥ ৮৪ ॥ 
আরোহ স্তংকিমিতি শঠ! নঃ সিংহগীঠং প্রিয়াল্যা 
সেয়ং মুগ্ধ! মম নরপতেঃ পট্টদেবীতি সিক্তা । 
ইত্খং ন্বৈরং বিবদনমপি প্রেম-সন্বাদ-রীতিং 
সন্বাদঃ সোহপ্যসমশরতাং প্রাপ যন্তন্ন বুধ্যে ॥ ৮৫ ॥ 
মুযা*রোধাবেশাদথ ভগবতীং যান্তীঃ সখী নেণৎসবে 
ভবেদগ্ঠ দ্বন্ৰং সদৃশমিতি জা মীমাংসিতা শব? পুনঃ । 


মে চিল তৌ গ-যুগ্মমিতি ॥ ৮৩ ॥ মিথঃ স্ুরতসমরোগ্ঠোগ-পর্র্বাহ-_- 
বৃন্বারণ্যক্ষিতেঃ বুন্দাীবনভূমেঃ নিজন্ত বিভূতারাঃ. গ্রভৃত্বন্ত রক্ষাকদির 
কংসবৈরী কৃষ্ণ: সংস্রান্ত; অপি শ্রীরাঁধাং শ্রবণে গতো চি চলঃ 
চঞ্চলশ্চ যঃ দৃকৃকোণঃ নয়নপ্রান্তভাগঃ কটাক্ষ ইতি যাঁবৎ তক্মাৎ তস্ত বা! 
বাঁণৈঃ অবিধ্যৎ অভিনৎ অচ্ছিদৎ বা, এষা রাধা বিদ্ধা সত্যপি 
তেনাভিষেকেণ উদ্দিতা৷ প্রাপ্তা বিভূতা বয় তথাভূতা ভ্ররেব ধনু বক্রিমত্বাৎ 
দ্রাক সপদি চকর্ষ আকর্ষৎ। অর্থান্তরন্তাসেনাহ--উজ্জস্বিভীবঃ অতি- 
বলবান্‌ জনঃ স্বীয়ং ছিদ্রং ভেদং দূষণং বা! ন জাতু কদাচিদ্রপি প্রথয়তি 
বিস্তারয়তি |. অত্র চিত্রলেখা নাম কুভং_মন্দাক্রীন্তা  নযুগল-জঠরা! 
কীত্তিতা চিত্রলেখা ॥ ৮৪ ॥ সখীগণৈঃ কুষ্ণম্ত বিবাঁদ-সন্বাদাঁদিকমাঁহ__ 
সখ্যঃ আহুঃহে শঠ! ত্বং নঃ অন্মাকিং প্রিয়াল্যাঃ সিংহাসনং কিমিতি 
আরোহঃ সমারূট্রবানসি ? উত্তরমাহ কৃষহে মুগ্ধ মূর্খা গোপ্যঃ ! 
সেয়ং রাধা নরপতেঃ মম পষ্টদেবীতি সিক্তা অভিষিক্তা |  ইথং ইত্যেবং 
স্বৈরং যথেচ্ছং বিবাদঃ অপি  প্রোয় সন্বাদন্ত সন্মিলনস্ত বীতিং প্রথাঁং তথা 
সঃ সম্বাদঃ অপি. অসমশরতাং কাঁমময়ত্বং ষ প্রাপ অগচ্ছৎ--তৎ ন বুধ্যে 
জানামি। অত্রাপি মন্দাক্রান্তা ॥ ৮৫ ॥ . সথীনাং মিথ্যাকোঁপশান্তযর্থং 
বুন্দাচেষ্টামাহ__অথ. মৃা মিথ্যা রোষস্ত আবেশাৎ ভগবস্তীং পৌর্ণমাসীং 
যাত্তীঃ সখীঃ “অগ্য উৎসবে ছন্দং কলহঃ সদৃশং যোগ্যং ন ভবেৎ ইতি সা 
পৌর্ণমাসী শ্বঃ পুনঃ মীমাংসিতা সামপ্রস্তৎ-বিধাস্ততি ইতি” উত্তা বৃন্দা 
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ইতি ন্মেরং বৃন্দাবিনয়-বিলসদ্ভঙ্গীভূতৈ ভর্ছুরৈঃ 
করেণাকর্ষন্তী কথমপি কিল ব্যাঘোটয়ৎ পাটবৈঃ ॥ ৮৬ ॥ 
বৃন্দা তদ্যুগ্মলীলাতৃষিতমতিগতীরপ্যমু বাঁক্ষ্য মিথ্যা- 
দন্বব্যর্জি-প্রলাপাঃ ক্ষুটমিদমবদত্তত্র হাসং বিধাতুং । 
কুঙ্কারেণালমস্মদ্বনপতিমমুকর্স্মদীয়াধিরাজ্ঞী 
সেয়ং স্বীয়ানুভাবৈঃ সপদি বশয়িতা শশ্বদস্মীদৃশঞ্চ ॥৮৭॥ 
তদ্বাণ্যাং ধববাচিতাং পতিপদে নীত্বা সখীঃ সম্মিতাঃ 
বামাশ্চাভিনিরপ্য ফুল্লনয়ন-প্রান্তশ্রিয়া তামপি | 
পশ্যন্তী ললিতাং বিলোচন-কলাং তল্মিন্‌ দদামা শ্রিয়ে 
ভূয়ঃ কম্রবিলাঁসি নত্রবদন। সাভূদ্‌ বিশাখা-সখী ॥ ৮৮ ॥ 
স্মেরং ঈষদ্ধান্তেন সহ বর্তমানং যথা স্তাত্তথা ভঙ্গুরৈঃ কুটিলৈঃ তথ! বিনয়েন 
'বিলাসন্তী সংযুক্তী, যা ভঙ্গী বৈচিত্রী তয় ভূতৈঃ পুষ্টেঃ পাটবৈঃ 
কৌশটৈঃ করেণ আকর্ষস্তী চ কথমপি ব্যাঘোটিয়ৎ প্রত্যাবর্তয়ামাস । 
কিলেতি বার্তীয়াং। অত্র ছায়ানাম বৃত্তং--ভবেৎ সৈব চ্ছারা তযুগগগতা৷ 
সাদ দ্বাদশান্তে যদেতি। সৈব মেঘবিক্ষজিতেত্যর্থট। তন্লক্ষণত্ত- 
_ “রসর্তশ্বৈ ধূমৌন্দৌ ররগুরুষুতৌ মেঘবিস্ফুজিতা স্তাঁদিতি ॥ ৮৬ ॥ কিঞ্চ, 


 তদধুগন্ত শ্রীরাধারুষ্তয়োঃ লীলান্ু তৃষিতা বাঞ্ছনীয়া মতিঃ তন্তাঃ গতিরবস্থা 


যাঁসাং তথ্থাবিধা অপি অমূঃ সথীঃ মিথ্যা-বন্ঘং কপটকলহং ব্যপ্য়স্তি 
বাহৃতঃ প্রকাশয়ন্তীতি প্রলাপা যাসাং তাঁঃ বীক্ষ্য তত্র হাঁসং বিধাতুং কর্তং 
ইদ্‌ং স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্তাত্তথা অবদৎ--অমুকং অস্মাকং বনপতিং কৃষ্ণং চ 
অস্মদীয়াধিরাজ্ঞী সেয়ং রাধা ভুক্কীরেণ তথা স্বীয়ৈঃ অন্থুভাবৈঃ গ্রভাবৈঃ 
পক্ষে দ্বাবিংশত্যলঙ্কারৈঃ সপ্ততি রুপ্ান্বরৈ জ্তথা দবাদশভি বাঁচিকৈশ্চ সপদি 
দ্রাগেব বশয়িতা বশীকুর্ধ্যাৎ; তত্রাপি শশ্বৎ.পুনঃ পুনঃ । ন কেবলং তমেব 





নাগরেন্্রং বশে বিদধ্যাৎ, অপি তু অন্মান্‌ সর্ব অপি 7 অদ্ধরাত্র ॥ ৮৭ ॥ 


তত্র সখীনাং হাঁন্তন্তথা রাধায়া কেলিলোলতাঁমাহ__তন্ত বৃন্বায়া বাণ্যাং 
কথায়াং “পতি'পদেন ধব-বাঁচিতাং পরিণেত্বাঁচকত্বং নীত্বা প্রতিপাগ্ সখীঃ 
শ্মিতযুক্তাঃ অথচ বাম্যাশ্রিতাশ্চ অভিনিরপ্য সম্যগবগম্য প্রস্ুলনয়নকো গশ্ত 
_লীন্দর্যেণ তাঁং বুন্দীমপি পশ্ঠত্তী তন্মিন্‌ মনঃপ্রাণহরে প্রিয়ে ললিতা 








০ 


দুষ্ট 1 রাঁধাং কিমপি কলিতান্তপ্রসাদাং মুকুন্ৰঃ 

কিং ত্বং কান্তে ! ক্ষিপসি তমিমং সুক্ষণং পক | 

এবং প্রোচ্য স্বহৃদি কলয়ং স্তৎ করাক্জং বলেন 

ম্মেরোদআরাং স নিজ-ভুজয়োরন্তরে তাং চকার ॥ ৮৯ ॥ 
সব্যেনালিঙ্গ্য রাধামসুররিপুরসব্যেন তদ্বাম্পপুরং 
দূরঞ্চক্রে করেণ প্রতিমুহুরপি তৎরেেদমাশঙ্কমানঃ | 
নাজানাদেষ যত, স্বনয়ন-সলিলন্বেদ-সংপ্লাবিতাঙ্গী 
সাধারণ্যং তদাধাৎ পুনরিয়মভিষেকস্ত তন্তানি তত্র ॥ ৯০ ॥ 


ন্দরীং সি বিগ্ভাং কলাং -দদান। জী ূ়ঃ পুনঃ সা 


বিশাখা-দখী রাধা কমং কমনীয়ঞ্চ বিলাসি বিলাসাকাজ্ফি চ নং চ বদনং 
ষন্তাঃ তথাভূতা অভূৎ।  স্বান্ভাবং সর্বাস্থ বিনিবেগ্চ বিলাসাকাজ্কিণা 


সত্যবাতিষ্ঠতেতি ভাবঃ। শার্দ.লবিক্রীড়িতং নাম বৃত্তং_বুর্ধ্যাশ্বৈম স- 


জাস্ততাঃ পগুরবঃ শাঁদ,লবিক্রীড়িতমিতি ত॥৮॥- শ্রীকৃষ্ণন্ত কামসিদ্ধি- 


প্রকারং বর্ণয়তি--স মুকুন্দঃ কুষ্ণঃ [ মুখে কুন্দবদ্ধান্তং যন্ত সঃ] কিমপি 
অনির্বাচ্যং যথা স্তাত্তথা কলিতান্তপ্রসাদাং মুখপ্রসন্নতাধুক্তাং রাধাং দৃষ্ট। 


নিরীক্ষ্য “হে কান্তে! তং ইমং বর্তমানং সুষ্ুক্ষণং মুহূর্তং তথা স্বক্ষণঞ্চ 


স্বমহোৎসবঞ্চ কিং কথং ক্ষিপসি বৃথা অপধাঁপয়সি?  ইত্যেবং প্রোচ্য 


তন্তাঃ বাধায়াঃ করপদ্মং স্বন্ত হৃদি বক্ষসি বলেন কলয়ন্‌ ধারয়ন্‌ তাং 


ন্মেরাঞ্চ ঈষদ্ধান্তাং অথচ উদশ্রাং অশ্রলোচনাং যদ! স্মেরোদআীং আনন্দাশ্রু- 


রলিতাং নিজভূজয়োঃ অন্তরে চকাঁর সমালিলিঙ্গ। মন্দাক্রান্তা- 
বুত্তমেতৎ ॥॥৮৯ ॥ কৃষ্ণস্ত প্রিরতাব্যবহারমাহ__অসুররিপুঃ কৃষ্ণঃ 
সব্যেন বাঁমেন করেণ রাধামালিঙ্গ্য প্রতিমুহুরপি তন্ত বাম্পপুরন্ত ক্লেদং 
আঁ্রং আশঙ্কমাঁনঃ স অসব্যেন দক্ষিণকরেণ তস্তা বাম্পপুরং অশ্রনিকরং 


দুরীচক্রে। যত স্বস্ত নয়নসলিলৈঃ অশ্রভিশ্চ স্বেদৈ ধর্মেশ্চ সংগ্লাবিতাঙ্গী 
সতী তত্র তম্ত, পুর্বানুষ্ঠিতন্ত অভিষেকম্তাপি পুনঃ ইয়ং রাধা সাধারণ্যং 


তুল্যত্বং তদ1-অধাঁৎ অধাররদিতি এষ কৃষ্$স্ত ন অজানা অবেখ। 


রাঁগলক্ষণমিদং, তদ্ক্তমুজ্জলে-_ুঃখমপ্যধিকং চিন্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে 
যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীত্তে | অগ্ধরা৷ নাম বৃভং ॥ ৯০ ॥ 
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বন্দারণ্যে স্ুরতরুসভা-রতুবেদী-মহিষ্টে 

পীঠে রাধা মহসি মহিতা৷ রাজলক্ম্মাদি-লক্ষ্য ৷ 
কৃষ্ণস্স্থা ন যছ্ুপমিতা নৈষ দোষ কবীনাং 
_ কিক্তম্তাঃ শ্রীভরমন্থু সমস্তা-বিধাতু বিধাতুঃ ॥ ৯১ ॥ 
মিথ; শ্যামং জ্যোতিঃ পরিবহদভিতো রাঁগাবকীর্ণ, মিথো 
মিথঃ কিমীরত্বং বিরচয়দমিতালঙ্কীরলক্ষ্যাঙ্গজং | 
মিথো দৃগভ্যাং বয়ৎ প্রতিদ্রিশমমূতাসারং দধানং গুণং 
রসানাং বূপাঁথামপি মিথুনমিদং রেজেইধিরাজাসনম্‌ ॥৯২॥ *% 





তত্র শরীরাধায়াঃ নিরুপমাঁং শোভাঁং বর্ণরতি-বৃন্দারণ্যে জুরতরূণাং 
কল্বৃক্ষাণাং যা সভা সন্ততিরিত্যর্থঃ তন্তাং যা বত্ববেদী: তয়া মহিষ্ঠে 
-পরমপুজ্যে পীঠে আসনে মহসি উৎসবে রাঁজলক্াদিঃ ছত্রটামরাগ্ঠিং তশ্ত 
লক্ষ্য শরিয়া মহিতা সম্মানিতা কৃষ্ণাক্স্থা' রাধা যৎ ন উপমিতা, এষ 
কবীনাং দোষে ন তবেদিতি শেষঃ। কিন্তু অন্তাঁঃ রাধায়াঃ শ্রীভরমন্থু 
পরমস্তুষমাঁং লক্ষীরুত্য সমস্তাং সমীসার্থাং সংঘটনং বিধাতুঃ কর্ত বিধাতু 
বর্মণ এব দোষঃ। কবিবাক্যেষু ন বর্ণিতা স্তাঁদ রাধা, আভৌত্সী বব 
নিরুপমী। উপমেয়োৌপমেয়ং-_-তদছুক্তং_উপমানন্ত নিন্দায়ামযোগ্যত্বে 
নিষেধতঃ। উপমেয়ন্ত প্রশংসা সৌপমেয়োপমাহপরেতি । আঁক্ষেপশ্চ-_ 
আক্ষেপো বক্ত মিষ্টন্ত যো বিশেষ-বিবক্ষয়া। নিষেধে! বক্ষ্যমাণতেনোক্ত 
স্তেন: চস দ্বিধেতি। যমকঞ্চ, সমস্ততে সংক্ষিপ্যতেহনয়েতি সমস্তা 
সমাবেশঃ, সংঘটনমিত্যর্থঃ। আব্রৈব সর্বমাধুর্য্যাণাং মিলনাৎ; তছুক্তং 
সর্ধমাধূর্্বিগ্থোলীনিম “প্ছিতপদাম্থবজেতি | ীরাধারসক্থ্ধানিবো চ-_ 
লাবণ্যসার-রসসাঁর-সুখৈকসারে কাুণ্যসারমধুরচ্ছবিরপসারে | বৈদগ্ধ্য- 
সার-রতিকেলি-বিলাসসারে রাঁধাঁভিধে মম মনোহখিলসারসারে | ২৬। 
এবং ১৩১।২3৫ শ্লোকৌ চ। মন্দাক্রান্তা নাম বুত্তং ॥ ৯১ ॥ তত্র 
মিলনবৈচিত্র্যমুদ্ঘাটয়তি-_মিথঃ শ্তামং কৃষ্ণবর্ণং শ্লেষেণ শৃীররসোচিতং 
জ্যোতিঃ পরিবহৎ অথচ মিথঃ অভিতঃ সমন্তাৎ রাগেণ অন্ুরীগেণ পক্ষে 


মাপ্রিষ্ঠরাগেণ অবকীর্ণং অবচুণিতং বিলিপ্তং বা । অমিতানাং অসংখ্যানাং 





. * (গৌ) পুস্তক এব দৃশ্যতে ).. 
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সা তস্তাঙ্কে বিপুল-পুলকৈরুন্মুখত্বং সমস্তা- 

লব্স্তাক্ষোঃ প্রমদমদধাৎ ফুল্পরোমালি-মুলা 
যস্তামস্তামবয়ব-কুলং নীপভাবং প্রপেদে 
যন্মিননম্মিনভজদভিতো ভূঙ্গতামঙ্গমংঘ: ॥ ৯৩ ॥ 
স্বেদাশ্রুভ্যাং দ্রবস্তী পুলকশবলনাদস্কুরাঁন্‌ ভাবয়ন্তী 

স্তম্তং কম্পঞ্চ ধত্রী বিলয়গতমতি শ্চিত্রবৈবর্ণ্যবর্ণা । 
বৃন্বারণ্যাধিদেবী নবযুবযুগলী শশ্বুৎফুল্লাদী 
বিদ্যত্বদ্বিদ্যদাভাইখিলজনমমৃতৈঃ সিক্তমুচ্চৈ শ্চকার ॥ ৯৪ ॥ 





নিরুপমাণাং অলঙ্কারাঁণাং স্বর্ণরত্রীদিভিঃ কিলকিঞ্চিতাগ্ৈঃ ভাঁবনিধিভি বাঁ 
বিরচিতানাং ভূষাণাং লক্ষ্যা শোঁভাতিরেকেণ মিথঃ অঙ্গজং 'দৈহিকং 
কিযীরত্বং : শবলিতত্বং বিরচয়ৎ, মিথঃ দৃগ্‌ভাঁং চ. প্রতিদিশং অমৃতন্ত 
স্থধায়াঃ আসাঁরং প্রসরণং ধারাঁসম্পাতিং বা! দধানং গুণং উৎকর্ষং 'বা 
সমুচ্চয়ে বিরচয়ৎ অনুস্ত, তং কুর্ব্ৎ যৎ ইদং রসানাঁং রপাঁণাঁঞ্চ মিথুনং 
অধিরাজাঁসনং নৃপাঁদনে রেজে বিরাঁজিতমাঁসীৎ | বিংশত্যক্ষরায়াঃ 
কৃত্যাখ্যায়া : জাতিভেদোইয়ং বৃত্তরত্রাকরাদৌ ন লক্ষিতঃ ॥ ৯২ | 
কিঞ্চ, বিপুলৈঃ পুলকৈঃ সমন্তাৎ সর্বতোভাবেন উন্ুখত্বং লব্স্ত তন্ত 
কৃষ্ণম্ত অক্কে ক্রোড়দেশে ফুল্লানি রোমালীনাঁং লোমসমূহানাং মূলাঁনি যন্তাঃ 
সী রাধা অক্ষোঃ প্রমদং আনন্দাতিশয়মদদাঁৎ। যন্তাং অস্তাং বাধায়াম্‌ 
অবয়ব-কুলং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকং নীপশ্ত কদম্বশ্ত ভাঁবং কণ্টকিতমিত্যর্থ: 
প্রপেদে। যম্মিন অস্মিন কৃষ্ে চ অঙ্গসংঘঃ অভিতঃ সর্ব! : ভূঙ্গত্বং 
অভজৎ প্রাপ্োৎ। মধুহুদনোহরং খলু স্থরতরঙ্গিণ্যাঁঃ প্দিন্তাঃ মধুজাতং 
নিতরাং পিবতীতি ধ্বনিঃ ॥ মন্দাক্রান্তা নাম বৃত্তং ॥ ৯৩ যুগলম্ত ভাঁব- 
প্রবণতামাহ-_স্বেদেন চ অশ্রুণা চ দ্রবন্তী আদ্রীর্ভবন্তী, পুলকৈঃ শবলনাৎ 
সংমিশ্রণাৎ অস্কুরান্‌ প্রাছর্ভীবয়ন্তী, স্তস্তং কম্পং চ ধর্তী, বিলে প্রলয়ে 
গতা মতি রন্তাই সা মুচ্ছিতপ্রায়! ইত্যর্থঃ, চিত্রং অপূর্বং বিম্ময়করং ব৷ 
বৈবণ্যং চ বর্ণ অক্ষরং চ যন্তাঁঃ সা, বিবর্ণা গদ্গদাক্ষরা! চ বৃন্দারণ্যস্ত 
অধিদেবতা নবয়োঃ নবীনয়োঃ যুনোঃ যুবকয়োঃ যুগলী দন্দং শশ্বৎ পুনঃ 
পুনঃ উৎফুল্ল অঙ্গং যন্তাঃ সা, বিছ্যত্বান্‌ মেঘ চ বিছ্যুচ্চ তয়ো! রাভা ইব 


২৪১ 


48৫০ | 


সৌন্দর্যযাণাং শরীরং নবতরুণরুচাঁং মন্দিরং সদ্গুণানাং 
সাঘ্রাজ্যং সন্মদানাং ধনমখিলকলাসংসদামাদিশান্ত্রমূ। 
স্মারস্বামৌদভাজাং সুরতরুকুস্থমং স্বাশ্রয়াণাং নিধানং 
শ্রীরাধামাধবাখ্যং মিথুনমিহ বনে চারুরাজ্যং বভাজ ॥ ৯৫ ॥ 
সথ্যে। বীক্ষ্যাভিরূপং কমপি বত তয়ে৷ রূপলীলা-প্রকাশং 
স্থিত্বা যষ্ঠীবদন্মিন্‌ প্রমদ-সমুদয়ৈ ল্ধসংজ্ঞাঃ পুনস্চ। 

তৌ গান্ধবর্া-মুকুন্দৌ ব্যতিকরজ-মদান্মোহমুচ্চৈ ভরজভ্তৌ 
নানা নমণদিভঙী বিরচনকলয়া চেতয়ামাস্ত্র রাশ ॥ ৯৬ ॥ 
রাধামূরো নিবেশ্ঠ স্ষুটপুলকষুজা সাস্তিতাং কংসহন 

তান্ব,লং তন্মুখান্তঃ স্ব়মুপহরতা! তেন সংলাল্যমানাঁং। 


আভা! কান্তি ধস্তা তথাবিধা সতী অখিললোঁকং অমুতৈঃ স্থধাভিঃ উচ্চৈঃ 
সাতিশয়ং সিক্তঞ্চকার অভিযিক্তমকরোৎ্।. অঞ্ধরানাম বৃত্বং ॥ ৯৪ | কিঞ্চ, 





সৌন্দর্ধ্যাণাং শরীরং মুগ্তিমদ্বিগ্রহং নবা স্তত্য। নৃতনা চ তরুণা চ যা রুক্‌ 


কান্তি স্তাসাং মন্দিরং নিধানং সদ্গুণাঁনাং নিখিলকল্যাণময়-গুণানাং 
সাআজ্যং সম্মদানাং হর্ষাণাং আনন্দণীলানাং বা ধনং সর্ধদম্পৎ্, অখিলানাঁং 
কলানাং শৈবতন্বোক্তানাং চতুঃষষ্টিকলাবিগ্ভানাং গীতবাগ্নৃত্যনাট্যাদীনাং 
যাঁঃ সংসদঃ সভাঃ তাসাং আদিশান্ং সঙ্গীতমিত্যর্থঃ | যদ পুর্বেণৈব সম্বন্ধ: 


কার্ধ্যঃ, জন্মদানাং হর্ধাণাং ধনং অখিলকলা তৎস্বরূপমিতি ভাঁবঃ | সংসদাঁং 


পরিষদাঁং সম্বন্ধে আদিশাজ্ং বেদঃ এব, ততুক্তং যাঁজ্ববন্ধ্েন__ুতাধ্যয়ন- 


সম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। রাজ্ঞা সভাসদঃ কাঁধ্যাঃ শতৌ মিত্রে চ যে 


সমাঃ॥৮ _. শ্রতাধ্যয়ন-সম্পন্নাঃ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ বা, তছুক্তংকাত্যায়নেন__ 
“ভ্যেনাবস্বক্তব্যং ধর্মীর্থসহিতং বচঃ। বদ্ধ! সংসদাঁং দ্যুত-ত্রীড়ানাং আদি- 
শ্রেষ্ঠং শান্ত্রং মহাদ্যুতশাক্জ্ঞমিত্যর্থঃ। যদ্বা সংসদাং নিকুঞ্জগৃহাণামাদিশাক্সং 
কামশান্ত্র কামকেলিভিঃ নিঃশেষতয়! কৃতার্থতাপাঁদনাৎ ততচ্ছান্তরণ।- 
মিত্যর্থঃ। তদেবাহ-_স্মারাঃ কামসম্বন্ধিনঃ যে সু সুষ্ঠ আমোদীাঃ জন- 
মনোহারিগন্ধা» স্বামোদাঃ স্বীয়া অনন্যসাধারণা বা ষে পরিমলাঃ 
তান্‌ ভজন্তি সেবস্তে.যে তেষাং পন্ষে স্ুরতরূণাং কল্পবৃক্ষা্ণীং কুস্ুমং 
মহান্ুগন্ধত্বাথ।_তদছুক্তং পচতে দেবতরবে। মন্দারঃ পরিজাতকঃ। 
-সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দন/মিত্যমরঃ। তথা স্বন্মিন আশ্রয়ো 
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দেবস্ত্রীকীর্ণপুষ্পে জগতি চ মুদিতে সিংহ-গীঠে নিবিষ্টাং 
তাঃ ফুল্লাঃ সেবমান! নরপতি-বিভবৈরিখমুল্লস্ দধ্যুঃ ॥৯৭॥ 
সখীয়ং শ্রীরাধ। স্বমহিত-জলধিং লঙ্ঘয়ামাস সাঙ্গং 
ব্রজকুলজনিধেঃ কাননীয়ং প্রদেশং |: 
নিজন্রীসম্পন্ভিঃ সপদি চ বিদধে তৌ বলাঁদেব বশ্যৌ_ 
কিমন্যদ্ হংহে! হৃদয় বদ সখে ! ত্বন্মনোরাজ্যমিজ্যং ॥ ৯৮। 


যেষাং স্বাশ্রিতানাং ভক্তানাং নিধানং পর! গতিরিত্যর্থঃ1 শ্রীরাঁধামাধবাখ্যৎ 


মিথুনং যুগলং ইহাম্মিন্‌ বনে রাজ্যং রাঁজত্বং স্থরত-দাম্রীজং বা চারু সুন্দরং 
বথা স্তাত্তথা বভাজ অসেবত অকরোদিত্যর্থ। রূপকং |  অদ্ধরা নাম 


বৃত্ৃঞ্চ ॥ ৯৫ |  তত্রত্যানন্দজপ্রলর়মাহ--বতেতি হর্ষে ! : তয়ে। রাঁধা- 
কৃষ্ণয়োঃ কমপি অনির্বাচ্যং অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপস্ত চ লীলায়াশ্চ 


প্রকাশং অভিব্যক্তিং বীক্ষ্য সথ্যঃ অস্মিন্‌ নিকুঞ্জে য্ঠীবৎ কিংকর্তব্যবিমুঢ়াঃ 


অত্যঃ ইত্যর্থঃ স্থিত্বা পুনশ্চ প্রমদানাং আনন্দানাং সমুদয়ৈঃ সমুন্রতিভিঃ 


লব্ধসংজ্ঞাঁঃ চেতিতাঃ ইত্যর্থঃ। ব্যতিকরঃ পরস্পরসঙ্গঃ তম্মাজ্জাঁয়তে যে! 


মদঃ হর্যাতিরেক ইত্যর্থঃ তক্মাদ্ধেতৌঃ উচ্চৈঃ অত্যর্থং মোঁহং ভজন্তৌ : 
গঙ্ছন্তৌ তৌ গান্ধর্বামুকুন্দৌ [ কর্ম ] আশু নাঁনাবিধানাং নর্মাদিভঙ্গীনাং 


বিরচনন্ত কলয়! বিদ্যা চেতয়ামাসুঃ সংজ্ঞাং প্রাপয়ামাস্ুত্রিত্যর্থ ॥ ৯৬॥ 
শ্রীকৃষ্ণেণ বাঁধায়াঃ সংলালনমাহ -রাধাম্‌ উরৌ নিবেশ্ত সংস্থাপ্য ক্ষুট- 


পুলকধূজা ব্যক্তপুলকাঞ্চিতবিগ্রহেণ কংসহন্ত্রা কৃষ্ণেণ সান্তিতাং কর্ণমনো- 


রসায়নেন বচসা সংগ্রীণিতাং সমাশ্বাসিতাং বা কৃত্বা তন্তা মুখমধ্যে 
স্বয়মীতবনা তান্থুলং উপহরতা দদানেন তেন সম্যক লাল্যমাঁনাং সিংহপীঠে 
নিবিষ্টাং অধিষ্ঠিতাং তাং প্রফুলাঃ তাঃ সখ্যঃ নরপতিযোঁগ্য-বিভবৈঃ 
সেবমানাঁঃ উল্লম্ত ইথং দধুযঃ চিন্তয়ামাস্ুঃ| তত্র সময়ানুকুল্যমাহ-_জগতি 
দেবস্ত্রীভিঃ কীর্ণানি ক্ষিপ্তানি পুষ্পাঁণি যত্র তথাবিধে মুদিতে আনন্দিতে চ 
সতি ॥৯৭ ॥ চিন্তন-প্রকারমেবমাহ--ইয়ং সখী শ্রীরাঁধা স্বং স্বকীয়ং 
অহিতং ছুঃখমেৰ সমুদ্রঃ তং সাঙ্গং সমগ্রং যদ্বা অঙ্গৈঃ সখীভিঃ সহ বর্তমান 


থা স্তাত্তথা লঙ্বয়ামাস অত্যক্রামৎ্। পুনশ্চ ব্রজকুলে জাঁতঃ যো নিধি 


কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ তশ্ত- কাননীয়-প্রদেশং বুন্দারনং আবব্রাজ আগচ্ছৎ। 


নিজ! নিত্যা স্বকীয় বা ষাঁ গ্রীঃ শোভা! তণ্তাঃ জম্পত্তিঃ সপদি দ্রাঁগেব তৌ 


1 ৪৫ 1 
ইতি ভণিতমখণ্ডং কাব্যখণ্ড নিদিষ্ট 
 গুরুভিরুচিতয়েদং মে ধিয়া মেধয়া চ। 
কথয়িতুমপি কিঞ্ধিন্নাষডক্ষীণমীশে 
_. স্ফুরতি শশিনি বৃত্ত ষৎ পরং রাজবৃত্তম্‌॥ ৯৯ । 
ইতি রচিতমখণ্ড কাঁব্যখণ্ডং রসজ্তৈ 


_ কথমপি তনুরংশঃ স্বদ্যাতে যচ্যমুহ্য | 


কৃষ্ণরৃষ্ণবনৌ চ বলাঁদৈব বশ্ঠো বশবর্ভিনৌ বিদধে অকরোঁ। : তত্র 
কৃষ্ণং স্বপ্রেমমীধুর্য্যেণ তদ্বনঞ্চ অগ্ঠাভিষেকেণাত্মসাৎ কৃত্বেতি মন্তব্যম্‌ ৷ 
ধহো! সন্বোধনে প্রশ্নে বা॥ হে: হৃদয়সখে ! কিমন্যদ্বা তে ইজ্যং 
পুজ্যং মনোরাজ্য মনোইভীগ্সিতং বর্ততে তদ্‌ বদ। অত্র শোভা নাম 
বৃত্বং “রসাশ্বাশ্বৈঃ শোভা নযূগলজঠর! মেঘবিক্ষজিতা চেদিতি। সা তু 
রসন্বশ্বৈর্য মৌন্দৌররগুরুযুতৌ মেঘবিষ্ফুজিতা স্তাদিতি ॥ ৯৮ ॥ ৃ 
্রন্থং সমাপয়ন্‌ স্বদৈন্যং ব্যঞ্জয়তি-_ইতি গুরুভিঃ শ্রীরূপগোস্বামিভি 
নির্দিষ্ট উপদিষ্টং ভণিতং শ্রীদানকেলিকৌ মুদ্তাং কখিতং চ অথণ্ডং সম্পূর্ণ 


কাঁব্যখণ্ডং- কাব্যন্তৈকদেশং তস্তা অংশবিশেষে বর্ণনাৎ ইদং মম উচিতয়া 


_ যোগ্যয়া ধিযা বৃদ্ধা মেধয়া! ধারণাশক্ত্যা চ ন: কিঞ্চিৎ তত্রাপি_অবডক্ষীণং 
 গুপ্তং অপরিক্ফুটং . বথা শ্তাতথা কথয়িতুমপি ঈশে সমর্থোভবামি। 
অর্থান্তরন্তাসেন তদেব প্রমাণীকুরুতে-যদ্‌ যম্মাৎ শশিনি চন্দ্রে বৃত্তং 


জাতং রাজবুত্তং সংপূর্ণগর্ভবৃত্তং পরং সব্বোতিমং স্ফুরতি, নাস্ঠিত্র। মরি 


হুর্ভীগ্যে উক্ত নির্দিষ্টমপি বস্ত বিস্তারয়িতুমহং নালমিতি ভাব$ ॥৯৯ ॥ 
ইতি অখপণ্ডং- সম্পূর্ণ কাব্যখণ্ড রচিতং নিমিতং। বদি অমুষ্য কাব্যন্ত 
তনুঃ স্বপ্লঃ অংশোহপি রসজ্ঞৈঃ কথমপি, স্বস্ততে আস্বাছ্যতে, তদানীমে 
এষ মম বনঃ কার দ্স্েন সমগ্রতয়া ফলতি ক্কতার্থতামিয়াৎ। তত্র দৃষ্টান্ত: 
__অঘরিপুঃ কৃষ্ণঃ তন্ত লোঁকেন হরিভক্তেন সক্কৎ বাঁরমেকং 


আলোঁকিতানাং দৃষ্টানাং আধুঃ বথা সফলীভবতি তথাঁ।  রসজ্রৈরিতি 


কাব্য্তান্তালোচনেহধিকাঁরি-নির্দেশঃ কৃতঃ। কাব্যখগুমিতি তু দৈন্যোক্তিঃ। 


বস্ততঃ ইদং মহাকাব্যস্ত সর্বঃ সুলক্ষণৈরন্বিতমেব | তহুক্তং সাহিত্য- 
দর্পণে-_প্সর্গবন্ধো মহাকাব্য তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ | সদ্ধংশ-ক্ষত্রিয়ো 


বাঁপি বীরোদাতগুণান্বিতঃ। একবংশভবা ভূপাঁঃ কুলজা বহবোইপি বা। 


[1 ৪৫ ] 


ফলতি মম তদানীমেষ কাৎক্স্যেন যত্বঃ 
সকৃদঘরিপুলোকালোকিতানামিবাযুঃ ॥১০০ ॥ 
ব্রজবিপিন-মহীক্ষিৎ গীঠপুষ্ঠে প্রিয়ান্কে 
প্রিয়বিনিহিতনানাভাবমদ্ধা লিহানা । 
মুছরিহ পুলকাগ্যাকীর্ণমোহং বহস্তী 
বিতরতু বরলক্ষমীং রাধিকো্যন্মদ শ্রী; ॥ ১০১ । 
উভয়-ভুবন-ভব্যং যঃ সদ! মে বিধাত। 
নিধিবদপি যদীয়ং পাদপদ্ং নিষেব্যং। &] 
শৃঙ্গারবীরশীন্তানামেকোইঙ্গী রস ইষ্যতে। অঙ্গানি সর্বেহপি রসাঁঃ সর্বে 
নাটকসন্ধয়ঃ। ইতিহাসোত্তবং বৃত্তমন্তদ্বা সঙ্জনাশ্রয়ং। চস্বার স্তত্র বর্গাঃ 
স্্যু স্তেঘেকঞ্চ ফলং ভবেৎ। আদৌ নমক্তিয়াশীর্বা বস্তনির্দেশ এব বা। 
কচিন্িন্দা খলাদীনাং সতীঁঞ্চ গুণকীর্তনং। একবৃত্তময়ৈঃ পঠ্ঠৈরবসানেহন্ত- 
বৃত্তকৈঃ। নাঁতিস্বন্না নাঁতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ। নানাবৃত্তময়ঃ 
ক্কাপি সর্গঃ কশ্চন দৃষ্ততে। জর্গান্তে ভাবিসর্গস্ত কথায়াঃ হুচনং 
ভবেৎ। স্ধ্যা-সূর্যেন্রজনীগদৌষ- -ধ্বান্তবাসরাঃ। প্রাত মধধ্যাহৃ-মৃগয়া- 
শৈলর্ভ,বনসাগরাঃ | : সম্ভোগ-বিপ্রলন্তৌ চ মুনিন্বর্গপুরা ধ্বজাঃ। 
রণপ্রয়াগোপযম-মন্ত্পুজোদরাদয়ঃ |. বর্ণনীয়া যথাযোগ্যং সাঙ্গোপাঙ্গ। 
অমী ইহ। কবে বৃত্তন্ত বা! নায়! নায়কন্তেতরশ্ত বা। নামাস্ত সর্গো- 
পাদেয়কথয়া সর্গনাম তু /৮ ১০০ ॥ সর্গন্ত নামকরণপুর্বকং তন্তাঃ স্থুষমা- 
বিফরণং প্রার্থয়তে-__ব্রজবিপিনস্ত যো মহীক্ষিৎ রাজা তন্ত পীঠপৃষ্ঠে 
সিংহাসনে প্রিয়স্ত অঙ্কে ক্রোড়ে প্রিয়েণ বিনিহিতঃ সন্ধারিতশ্চ নান। 
পৃথক্‌ চ যো ভাবঃ তং অদ্ধা সাক্ষাৎ লিহানা আস্বাদয়ন্তী ইহ মুহুঃ 
_ পুলকাগৈঃ সাত্বিকনিবহৈঃ আকীর্ণব; সংযুক্তং মোহং মুঢ়তাং বহত্তী চ 
উদ্চন্মদা আনন্দাতিরেকাছুভূতা শ্রী সমৃদ্ধিঃ যন্তাঃ সাঁ। যদ্বা' উদ্যন্‌ 
উদ্গচ্ছন্‌ মদঃ সেবাছ্যৎকর্ষরুদ্গর্ধো যন্তাঃ তথাভূতা শ্রীঃ শোভা সম্পত্তি 
বা যস্তাঃ  তথাভূতা» -যদ্বা উদ্যান যো মদঃ অনঙগজবিক্রিয়াভরাঁদ্‌ 
বিবেকহর উল্লাসঃ তন্ত প্রীঃ সৌন্দর্ধ্ং যত্র তথাবিধা রাধিকা বাং 
অত্যুৎকুষ্ঠীং লক্ষমীং সুষমা বিতরতি সমস্তাৎ বিকিরতি | .এতেন 
রা বিফেতি নামনিরুক্তিরপি দশিতা ॥ ১০১ ॥ গ্রন্থ সমাপ্য 
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অকৃপণ-কৃপয় স্বপ্রেমদঃ সব্ব্বদী ষ 
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১০২ ॥ 


ইতি শ্রীরািকাভিষেকচরিতে শ্রীমাধবমহোঁৎ্সব-নাক্সি কাব্যে 
 উন্মদ-রাধিকো নাম নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥ লা 


কাবিন লতি বকানস্॥ 


৪ | নিত ২ 


চি 


পা শাঁকে জীবো ন্দাবনে ব বসন্‌। 
্ স্বমনোরথবন্নব্যং কাব্যমেতদপূরয়ৎ ॥%॥ 
ডি _জ্রীজ্রীল্লা বাক্ক বাকা াগ্ ! ৮ 
স্বেষ্টদৈবং প্রাঁ্ৎ প্রার্থয়তে-_ধঃ মম উভয়য়োঃ ভূবনয়োঃ ইহকাল- 
পরকাঁলয়োঃ ভব্যং কুশলং সদা বিধাতা অনুষ্ঠাতা__বদীয়ং পাদপদ্ং 
নিধিবৎ নিতরাং সেব্যং। যথা পদ্মনিধিঃ মহাঁভীগ্যতো। লব্ধ! মহাযতৈঃ 
অঙ্চ্যতে, তথা তৎপদপদ্ং অপি, সর্বসম্পদাং বিধাতৃত্বাৎখ।, 'যশ্চ 
অকৃপণয়! অদীনয়া উদারয়া কৃপয়৷ সব্ধবদা -মে স্বস্ত প্রেমদঃ প্রেমদানকাঁরী 
_ইহ তং মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ইতি পূর্বরবৎ ॥ ১০২ | 


_ইভি ক্রা-কপিকান্সীথ লস উল্লাসভ | ৯॥ 7 


অধুনা রচনা-কালমাহ-__সপ্ত (৭) সপ্ত (৭) মনৌ (১৪) এঅন্কত্ত 
বাঁমা গতি” রিতি ন্যায়েন ১৪৭৭ শাঁকে জীব; শ্রীপ্রীজীবগোস্বামিচরণঃ, 
€ দৈন্টোক্তিরিয়ং ) বৃন্দাবনে বসন্‌ স্বশ্ত মনোরথবৎ বাঞ্থানরূপং [ অস্তি- 
বিবক্ষাঁয়াং মতুপ্‌] নব্যং নবীনং স্তত্যং বা এতৎ ধ্বনিধ্বন্ন্তরাসেবিতং 
স্বলঙ্কার-ভাবমধ্যাদয়া ছন্দোবৈচিত্র্যা চ. রসাত্বকং ৮1০ পা 
চ কাব্যং ০ এট 
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যৎকৃপা-কণিকয়! হি টিপ্নীয়ং বিরচিতা । 
সমপিতা! ভবতাচ্চ তন্তৈব শ্রীগুরোঃ করে ॥ ১॥ 
শ্রীমজ্জীব-চরণেভ্যো নমো! নিত্যং সহত্রশঃ | 
কথঞ্চিদা শ্রয়াদ্‌ যেষাং সগ্যঃ কৃতার্থতামিয়াম্‌ ॥ ২॥ 
সিঙ্কুকোটি-গভীরা হি তদাশয়। বিনিশ্চিতাঃ। 
তল্পবলেশমস্পুষ্টা। স্বলজ্ছতে মহাধমঃ ॥ ৩। 
তৎপাদনলিনীধুলি-কারুণ্যলেশলুন্ধকঃ চু. 
যদত্র প্রালপং বালঃ ক্ষমন্তীং তে বু পানবয়ঃ ॥৪ ॥ 










নেত্ররসমিতে শাকে সিদ্ধিবিধু-সমস্থিতে | - 
নবদীপে নিবলতা পৌষদর্শে স্মাপিতা ॥ ৫। 
শী ভ্রী শুল্ক মহলতভা সঞ ॥ 


. 
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এছ &া) অনুবাদকের গুরুপ্রণালীর ক্রমরচন] । 


_ শৌরগত-গ্রাণ প্রতু শ্রীহরিমোহন। » রেস 


সভ্চলাল্রঞ্। 8. 


শ্্রীগৌরাজ গদাধর ঠাকুর জগন্নাথ । 
( এ) তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাঁথ ॥ 


রামনরসিংহ প্রভু শ্রীরামগোপাল। । 


শ্রীরামচন্দ্র সনাতন পরম দয়াল ॥. 
মুক্তারাম গোগীনাথ পতিত-পাবন ি 
গোলোকচন্দ্র- প্রভূ হন ভূবন-তারণ | 





ভক্তবৃন্দশিরোমণি অতি সকরুণ ॥ ৫ চস বং 
ভেহো মোরে কৃপা করি কার ক হি. 
গদাই গৌরাঙ্গে প্রাণনাঁথ করি দিলা ॥ ||. ও ডি 
্রীপ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুর প্রবীণ । ১ 1৮ 
নামপ্রেমে ডুবাইলা অধমেরে। মন ॥ | রি রি [ ৯ 
জন্মে জন্মে দাস হয়ে যেন গুণ গাই ॥ টর্ ্‌ / 
সগণ শ্রীরাধারমণ কৃপা কর মোরে । ৮ 
তোমাদের অপূর্ধ্ব লীলা ক্করুক অন্তরে ॥. 

প্রাণের আরাধ্য দেব গোবিন্দ ঠাকুর । 

চরণে শরণ মাগে এ দীন পামর | 

শ্রীগিরিধারীজিউর করি চরণ-বন্দন | 

ভূমিষ্ঠ হইয়া বন্দি বৈষ্ণবের গণ । 


৮০ * 
স্যার 
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ইহ। সবার স্মরণে হয় বাঞ্চিত-পুরণ। 


অতএব তাহাদের বন্দিয়ে চরণ ॥ 


শ্রীজীবগোস্বামিপাদ গম্ভীর-আশয়। 


তাহার হৃদয় বুঝে কারে! সাধ্য নাই ॥... 
বাধারুষ্ণলীলা-সিন্থু অপার অগাধ । 


কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাঁধ ॥ 
“মাধৰমহোঁৎসব' গন্ধে লুব্ধ হ'ল মন। 
অতএব দূরে রহি চাখি এক:কণ ॥ 
সর্ববৈষ্ণবের পদে কোটি নমস্কার | 

ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥ 

তোমা সভার পাদপন্প হৃদয়ে বিলাস), 
'মাধব-মহোঁৎ্সক ভাষা কহে দীন হরিদাঁস ॥ 


না " ০ | এর, 
- 6 স্্স্্স্পস্্ 
রি রর 
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প্রথম উজাস। 
ম্ভবীত্ক 


(১) অভিষেক-জলধারার সহিত শ্রীরাঁধাঙ্গ-তজনাকারী ( তদঙ্গে 
প্রতিবিষিত) শ্রীরুষ্ণের বিস্তীর্ণ কিরণাবলী 'জয়যুক্ত হউন (সর্রোৎকর্ষ 
আঁবিফাঁর করুন)। ময়ুরগণ সহ বারিদাবলী যে প্রকার লোকলোচনের 
শোভা সমুদ্ধি আনয়ন করে, তন্রপ এ ( অভিষেক- ধারাসম্পাত-সম্থলিতা ) 
কিরণমালাঁও সখীগণের নয়নে মহাপ্রীতি দাঁন করির্নাছিল ৫ 


ল্দুল্বা+ লা সন্ন উইভ্যাদিত পিন. 


২ ) খিনি শচীজঠর-সমুদ্ে প্রীদ্ভূতি হইয়াছেন, এবং. ্বযংও বিনি 
মহাভক্তিরূপ অমৃতের সমুত্র_-সেই গৌর-কাস্তি ্্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে 
: প্রসিদ্ধ চন্ত্রমা মদীয় হৃদয়ে নিজ কিরণমালা! বিস্তার করুন। (৩) ধিনি 
সনাতন-স্বরূপে (নিত্যকালের, জন্য ) ন্ুমহান্‌ (নিকুগ্জ ) মন্দিরমণ্ডিত 
বৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ বুন্দাবন ত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র গমন 
করেন না-ই শ্রীরুষ্ণ আমার এই মস্তকে তদীয় অত্যুৎকৃষ্ট কমল- 
বিনিন্দী পাঁদপদ্দ দান করুন। [পক্ষান্তরে-_বিনি সনাতন, পার 
হইয়া 9 মাতার কপা-নির্দেশমত মহা-নিকুগ্জমন্দিরভূষিত শ্রীবৃন্দাবন 
ক ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন-_-সেই ৯ গোস্বামিপাদ 
মদীয় শিরোদেশে ী সুন্দর পন্মবিজয়ী চরণ যুগল অর্পথ করুন ॥ (5) 
বাহার আদেশবলে এই কাঁব্য-রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি-স্বপ্নং তুষ্ট, রূপে ও 
নামে জগৎপুজ্য: সেই '্রীরূপ” নামক, পরম প্রসিদ্ধ__মদীয় প্রভুর 
করুণায় শ্রীহরিপ্রিয়! ( শ্রীরাধাঁদি ) গোপীগণ আমার - প্রতি প্রীত হউন 
[ অথব! শ্রীহরি-প্রিয় পরম ভাগবৎগণও প্রীতি লাভ করুন| 10৫) হে 
প্রভুর আদেশবাণি ! আমি তোমার নিকট বিনয় সহকারে এই যাচঞা 
সি যে তুমি স্বয়ংই নবীন কাঁব্যরূপে বক্ষ্যমাণ শ্রীরাধাভিষেক রূপ 
ামহোপ্রকশশীল কা রস, ভাব, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি] 





৪৬২ | 
বস্তনিচয়ের সহিত আবিততি হও। (৬) সেই প্রভূদ্য় শ্রীরপসাতনের 
সহোদর, ধিনি আমার পিতৃস্বরূপে পিলোডিপাদ এবং জগতে যিনি 
রিুনাথভূত্য” খ্যাতি লাভ করিয়াছেন _-সেই সাঁধুগণ-প্রিয় “বল্লভ” নামক 
মতপিতৃদেব, আমাকে রক্ষা করুন। [ অথবাঁ-উক্তপ্রভূদ্ধয়ের সহোদর 

রূপে খ্যাত-_পিতৃবৎ কৃপালু, সাধুদিগের প্রি রঘ্বুনাথ দাস” নামে 
| বিলি গার বিখযাসাছেন, তিনিই আমাকে সতত ০ উঠল 
(৭) অহো ! পূর্বোক্ত আদেশবরের বীর্যয-রূপ সম্পত্তিই মহামত্ত করিয়া 
[ উল্লাসাতিরেক-সম্পাদনে ] এই কাঁব্য রচনায় এই ক্ষুদ্রজীবকে প্রবৃত্ত 
করিয়াছে! তীহার কৃপাতেই সেই শ্রীরাধামাধব-ভজননিষ্ 8০48 
মহাশয়গণও ইহাতে সাতিশয় সন্তোষলভি করিবেন । 


গ্রল্ছেন্ আক্কল্রন্নর্শজ 


১৫৮) যাহা পদ্ম পুরাণে কার্িক-সাহায্ো সুচি হইয়াছে, বৃহদ 
তীরে মতস্ত-পুরাঁণে যাহ! নিশ্চিত হইয়াছে এবং মদীয় প্রভুবর 
শ্রীর্প-গোস্বামিচরণ যাঁহী “দাঁনকেলি-কৌ মুদী” প্রভৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহাই আনন্দ-সহকারে বিস্তারিত করিবার জন্য আমার এই চেষ্টা | 


সুকলগ্রা ূ ৃ 

(৯) শ্রীরাধার অভিষেক কৌতুকে তীহার নয়ন হইতে প্রস্থ 
পরিহাঁস-গর্ত কান্তি-রাঁশিই জয়যুক্ত ছউন তাঁৎকাঁলিক ই কান্তিধার! 
মাঁধবচন্দ্রকেও [ চৈত্রমাসের রাকচিন্ত্রকে পক্ষান্তরে শ্তামচন্্রকে ] মন্দীভূত 
(লিন) হি আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল। (১৯) নিত ও 





এবং ধাহার ৬ মহাঁভীবের) স্বভাবে লীল। 'বিনোদী মাধব ) সমধিক 
আনন্দিত হইয়া থাঁকেন, সেই রাধিকা সুখময় সখীদমাঁজে খেল। 
করিতেছেন। (১১) একদিন ভাঁবময়ী কৃষ্-সোহাগিনী নারীগণ সমভি- 


ব্যাহারে-কীর্ডিদার নির্ম্ল-কীর্তিবর্ঘনকারিণী সেই শ্রীরাধা কান্তি-কন্দলী- 


পরিবৃত চন্দ্রকলাঁর স্ায় নিজ রসাল (আম) চত্বরে গমন করিলেন । (৫১২- 
১৭) রাঁধিকাদি নিথিল সখী মণ্ডলীর চারুতা ( সৌন্দর্য) চিত্র-সথষ্টি রটনা- 
ৃ টি নার রান সাানিলাদা রব তাহাকেও বিশ্ময়- 


| ৪৬৩ ] 

রসে আপ্লুত করে, তাহারা কীর্তিকলাপে অত্যুজ্জল গোঁকুলেও চন্দ্ররাজিবৎ 
বিভ্রম (বিলাস) বিস্তার করিতেছেন। পরিপূর্ণ রাঁকাচন্দ্রের অত্যুৎকৃষ্ট 
মাধুর্য্যবন্তা বহন পুর্র্বক তীহীরা বলপুর্ব্কই যেন শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষের বিভেদ 
(বিরোধ) লোপ করিতেছেন । [আভরণ ব্যতিরেকেও স্বতঃস্থন্দর দেহবরে] 
তাহারা স্বীয় অঙ্গ-রত্ে স্বর্ণালঙ্কার-সমূহ ধারণ করিয়াছেন, মনে হয় যেন 
যোগ্য উত্তম জনে (অহৈতুকী কৃপাকারী) মহাজনের কৃপাশিক্ষাই দিতেছেন, 
. সব্ণভ্ষা ধারণ করিয়া স্বীয় অঙগ-কান্তিতে ভূষাঁরই ভূষণ অম্পাদন 
করিতেছেন ]| স্ুরক্থন্দরীগণ ইহাদের প্রতিলীলা-বিলাসকেই বিচিত্র- 
কল্নলতার আন্দোলন মনে করিয়া যথেষ্ট স্তব (প্রশংসা! ) করিয়া থাঁকেন। 
লক্ষমীরও বন্দনীয় সেই ব্রজদেবীগণে পরিপূর্ণতা থাঁকিলেও কলাকৃতিময়ত। 
বিগ্কমান রহিয়াছে । (আংশিক স্বরূপতা-_.এই অর্থে বিরোধ, সমাধান 
পক্ষে-_তীহাঁরা চতুঃষষ্টি-কলাবিগ্ভায় পারদখিনী ছিলেন)। তাহারা 
সকলেই তুল্যমূল্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্রমালা ধারণ করিলেও স্বস্ব দেহজ কান্তিতে 
পরস্পর রঙ্গ-বিস্তার করিতেছিলেন, [ শ্রেষপক্ষে_ পরস্পরকে কাঁমসন্বন্ধি 
উত্সবে আনন্দ দাঁন করিতেছিলেন। ] অত্যুত্তম রসরাজির সংমিশ্রণে ভাঁব- 
শাবল্যবৎ একত্র অবস্থান করিলেও তাহার! নর্মরদ-সচক কলহ-পর্পরায় 
বিভিন্ন হইতেছেন। ক্ৃষ্ণবক্ষে অন্য কমলার (ন্বর্ণরেখা রূপে) স্থিতি 
নিরসন পূর্বক তীহার! কৃষ্ণের চিত্ত-কমলেই চির বিশ্রান্তি লাভ 
করিতেছেন। ক্কৃষ্ণপ্রেমের সুখময় ও মনোরম সমুদ্রে চন্দ্রকলা-সমৃহবৎ 
শোভা বিস্তার করিতেছেন । স্ুন্দরদেহা ( অত্যুত্কুষ্টা ) চন্দ্রকলার ন্যায় 
তাহারা অনন্তজ (স্বভাব-সিদ্ধ ) ছ্যতিরাশি বহন করিতেছেন এবং কবি- 
গণের বর্ণনাময় কাঁব্যরাজির পক্ষে ( উপদেষ্টা ) মহাশোভা-স্বরূপিণী হইয়া 
বিরাজিত আছেন। (১৮) সেই বরালি (শ্রেষ্ঠটা সখী) শ্রীরাঁধার 
চতুর্দিকে বিলাসভরে শব্দায়মান অলঙ্কারাঁদির মনোমদ-ধ্বনিবিশিষ্টা ও 
রাগবন্ধনে ( অন্ুরাগাঁতিরেকে ) মধুর! সখী-মগুলী শ্রীহরির কটিদেশের 

বেষ্টনকারী শৃঙ্খলাবৎ ( মেখলার ন্যায় ) বিশেষভাবে শোভা পাইতেছেন। 





[| ৪৬৪ ] 


ভমীল্রাঞ্ধ! ও ভ্িভ্ভাদি্র লাতকা বাক্য 


(১৯) এই. স্থানে রসাল (আত্ম )রূপ বন্ধুর সাহচর্য্যে মনোহর ও 
বসন্তকালীন মাধবীলতাঁকে [ রসময় প্রাণবন্ুর -সহিত “মাধবী” * নায়িকা 
বৎ] দর্শন করিয়া সমধিক আমোদপ্রমোৌদভরে আ্রীরাধিকা ললিতা! 
নামী সখীকে বলিলেন_(২০)) “দেখ সখি! এই মাধবী লতা যেমন 
বিচিত্র পত্রের নব নব গুচ্ছরপ সুন্দর স্তন-মণ্ডিত হইয়াছে, কুষ্ণবর্ণ ভ্রমর 
সমূহের অঙ্গ-সঙ্গ করিতেছে এবং মাধবের (বসন্তের) উজ্জল বিলাস- 
সম্পাদিকা হইয়াছে, তুমিও তদ্রপ "বিচিত্র পত্রভঙ্গী-রচনায় এবং সুন্দর 
স্তন-যুগলে শোভিত, ০ কৃষ্ণভূঙ্গের [ সেই ধুষ্ট নায়ক কৃষ্ণের ] অঙ্গসঙ্গ 
করিয়া থাক এবং মাঁধবের উজ্জল (শুঙ্গাররসময়) বিলাস-শালিনী হইয়! 
শোভ। বিস্তার  করিতেছ !! (২১) চঞ্চল-পল্পবরূপহস্ত-বিশিষ্ট এ 
মাঁধবীর পতি রসালের সহিত. এক্ষণেই আমি কৃষ্ণভূঙ্গযুক্ত অতএব 
ললিতীক্গবিশিষ্টা মাধবীকে বিবাহ করাইতেছি__অতএব রসাল_.বদি 
মাধবীকে চুন্বনও করে, তবে আর তাঁহার ভয়ের কারণ নাই !! [পক্ষান্তরে 
_ চঞ্চল কিসলয় তুল্য হস্তবিশিষ্ট অথবা চঞ্চল বলয়-শোভিত কর-যুক্ত 
এই রসময় তোমার প্রাণপতি পৃষ্ট নায়ক কৃষ্ণের সহিত সুমধুর অঙ্গ-বিশিষ্টা 
মাঁধবী নায়িকা তোমাকে. লীলায় ] বিবাহ দিতেছি, + অতএব মাধব যদি 
তৌমাঁকে. এখন যথেষ্ট চুন্বনাদি_ দ্বারা উপভোগও. করেন, তবে (তামার 
আর কোনই ভয় থাকিবে না !!] (২২) হে সথি! তোমাকে দেখিয়া 
মূছু মধুর বায়ুভরে চঞ্চলায়মান পল্পবরূপ হস্ত-শোভিত৷ দূরদরশিনী এই 
আম্রলতিকা কোকিলার কলধ্বনি_ দ্বারাই বেন কৌতুকোদেস্ঠে কৃষ্ণকে 
আহ্বান. করিতেছে [৮ (২৩) ললিতাও পুনরায় ৪ সেই বাক্য দ্বারাই 
০ সহিত নর্মরসভঙ্গী বিস্তার. করিতে থাঁকিলে বিশাখা তাহার. 

তত বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়। তীহার মনোগতি প্রকাশ 
করিয়া বলিলে_( ২৪) “আমরা ত তোমাকে দৃঢ়ব্রতা বলিরাই শত শত 
বাঁর জানিয়াছি ; 1 বিপরীত-লক্ষণায়__ আমরা দৃঢ়ব্রতা, কিন্তু হে রাধে! 





 স্বীধীনভর্তুকা নায়িকাকে যদি প্রাণকান্ত ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিতেও অসমর্থ হয়েন, 


তবে সেই নায়িকাকে রসশাস্ত্রে মাধবী” বলা হয়। 
+ এ স্থলে ব্যঙ্ট্যোক্তি পরিহাস-ব্যপ্তক বলিয়। গরকীয়ারসের পোষক হইয়াছে । সত্য 
বিবাহ নহে; ভ্রীড়াকৌতুক মাত্র। 


4 


| ১৪৬৫ : ] 


তুমিই শিথিলব্রতা, তাহার মুখ দেখিলে তোমার কল কাঠিন্ত রী 

হয় 11] অগ্ এ স্থানে তোমাকে কেই বা! উপহাস করিবে? অতএব হে 

সথি।-- প্রাঁণকান্তের বাঞ্ুনীয় ভূষণোচিত রা মাধবী-কুস্ুমই এক্ষণে 
২গহ করত ॥:” 


জ্ীল্লাপ্বাল্তর কুস্্ম-ছ্জন্ন ও বা লা 


(২৫) তখন ভাবিনী রাধা দেবপুজীচ্ছলে সেই মাঁধরী কুম্ুমসমূহ 
চয়ন করিলেন এবং মহাঁকলাবিগ্ভার আচার্য্যারূপে পুলকাঞ্চিত-কলেবরে 
প্রিরতমের জন্য সঙ্কেত-ব্যঞ্রক হার-গ্রন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৬) তখন 
দাসীগণ সম্ভ্রম সহকারে শীঘ্ই ( সমীপ দেশে ) কুস্থমশব্যা সজ্জিত করিয়া 
দিলেন।: স্বর্ণপল্মলতা। যেমন ইতঃস্ডতঃ সঞ্চালন করিয়া গঙ্গাজলের শোভা 
বৃদ্ধি করে, তদ্রপ শ্রীরাধাও বিভ্রম (মদনাবেশ বশতঃ হারভূষাদির বিপধ্যয় 
বা যৌবনজ বিকাঁর-বিশেষ) সহকারে সেই পুষ্পশব্যা় উপবেশন করিয়া! 
তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিলেন । -(২৭)- তিনি বামহস্তে তুত্রযুক্ত - সুচী ধারণ 
পূর্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা অবলীলাক্রমে একটি একটি করিয়া পুষ্প সরাইয়া 
হাঁর প্রস্তত করিতেছেন, বোধ হয় যেন তৎসঙ্গে সঙ্গে সখীগণের মনও 
গ্রথিত হইতেছে । (২৭)-যে যে মাঁধবীপুষ্প শ্রীরাধার রক্তবর্ণ হস্তপন্মের 
স্পর্শে অতিশয় (রক্তিমাভ ) হইয়া শোভিত হইতেছে, তাহা তাহাই 
আঁবার তীহাঁর -নখরচন্দ্রের সীমায় উপস্থিত হইয়া উদীয়মান নক্ষত্রবৎ 
শুত্তত্ব প্রাপ্ত হইতেছে !! (২৯) সেই- স্থলে পুষ্প, জল, পুগ ( গুবাঁক 
তান্ব ,লাদি, অথব! রে ), চন্দনাদি অন্ুলেপন, লেখনী বা কাঁলি 
ইত্যাদি, ভুবণ, ব্যজন, পাঁশক-গুটিকা ও “ুক্ষধী” বা “শুভা” নামক শারিকা 

ভূতি; সাঁদরে গ্রহণ টির সেবিকাঁগণ সা (সী ) গণকে সেব! 
তছেন। 


রর কতক উজ হানা 
(৩০) [ ্রীরাধার ১৫৫৫ স্বধার অত্যধিক পাঁনে] সখী- 
গণের নর়ূনরূপ চকোর-রাজি এ অমুত উদ্গাঁর করিতে থাকিলেও তখনও 
 স্থুধাই পান করিতে লাগিলেন! যতই পান করুন-না কেন, কিছুতেই 
তাহাদের মনস্তৃপ্তি হইতেছে না !! (৩১) সেই নতত্র জুন্দরীদের কর্ণসমূহ 


৬১০ 


রায়ে ৮৮৮০০, 
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রাধার মুখপদ্ধের বাঁক্যরূপ মধুপাঁনে ভ্রমরবৎ উন্মত্ত হইলেও কিন্ত 
কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহাদের নয়নও নৃত্যকলা বিস্তার 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । (৩২) দেই গোপী-সমাঁজে শ্রীরাধা স্বীয় গুণসস্পন্তি 
দ্বারা তাহাদের হারাবলি-সদৃশা! হইলেন-_বাঁক্যদ্বারা তীঁহাঁদের কুস্থুম- 
নির্মিত কর্ণাভরণ (কানতড়কা) স্বরূপা এবং কাত্তি-দ্বারা তাহাদের 
কাঞ্চনময় অঞ্জনশলাকাঁ-ব্ূপিণী ও কৃষ্ণভাবোৎসবদ্ধারা তাহাদের শিরোমণি 
রূপে বিরাজ করিতেছেন । 


সম্বীপতণল্প অন্ভিআাল-ভভাস্পল ও 
ল্রাক্বান্ আাব-ককভ্লত 


(৩৩) অদ্য এই কাননে আঁমাদের- প্রিয়তমা সখীর আন্ুকুল্যে 
আনন্দিত প্রশস্তচিকুরবান্‌ শ্ঠামস্ুন্দরকে দেখিতে পাইৰ কি ?-_এই 
কথাটি এইস্থানে কোন্‌ রমণীই না গণ্মত্তিত পুলক-প্রকাশে নিভৃততাবে 
(অপ্রকান্তে ). পরস্পরকে বলিয়াছেন? অর্থাৎ সকলেরই এই ইচ্ছা যে 
অগ্ঠ এই নিজ ন নিকৃপ্র-মন্দিরে শ্রীরাধা যেন শ্ঠীমসুন্দরকে যথেচ্ছ জুখো- 
লাস দান-করেন !! ( ৩৩.) পদ্মগন্ধি-বাধুর স্পর্শে ভ্রমরী যেমন এ পদ্ধের 
ক্রোড়দেশের সঙ্গলাভ করিবার জন্য তৃষিতা হয়-_তন্রপ কোনও সখীকর্তৃক 
উক্ত শ্রীহরির চপলতা-বিশেষব্যঞ্ক নর্দবাক্য শ্রবণে শ্রীরাঁধাও মহা 
ব্যাকুলিত -হইলেন। (৩৫) বরন্তার এই গীতি (বাক্য) যে কেবল 
তীহার  কণ্ঠেই রাগরাগিণী ধাঁরণ করিয়া ব্যক্ত হইয়াছিল, (অর্থাৎ তিনি 
যে ইহ। কেবল সুস্বরে ও স্থুরাগেই ব্যক্ত করিয়াছেন ) তাহা নহে, কিন্তু 
ইহা! শ্রীরাধার হৃদয়েও প্রবল অনুরাগ আনয়ন করিয়াছিল। এই ব্যাপার 
আদৌ অদ্ভুত নহে, যেহেতু দিব্য বস্তর মহিমাই: এতাদৃশ (সামান্ঠ 
উদ্দীপনই প্রবলতর অনুরাগ আঁনয়ন করিয়া থাকে ।) (৩৬) তখন 
শ্রীরাধার দেহে প্রেমসিন্ছু উদ্বেলিত হইয়া পড়িল।  ঘন্মজলের সহিত 
অশ্রু মিলিত হইল-_মহাঁকম্পের সহিত রোমাঞ্চ হইতে লাগিল । এবং ূ 
প্রলয়ের ( মুচ্ছার ) সহিত স্তব্ধতাঁ উপস্থিত হইল । [ একেবারে সুচ্দীপ্চ | 
সান্বিক ভাঁবাঁবলির- বিকাঁশ হইল |]. (৩৭) বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সখীগণ সী 
সান্তনা দিতে: থাঁকিলেও কিন্তু শ্রীরাঁধার মুখকমল মলিনই দেখা ইতেছিল ; 
তাহার চতুদ্দিকে সখীগণ বঝেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেও তিনি কিন্তু - 


লা 
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পুথিবীকে শূন্যই মনে করিতেছেন | (৩৮) বিচিত্র কেলি-কলা-প্রকাঁশনে 
নিজেদের দ্বারা রক্ষিতা শ্রীরাধাকে প্রক্কৃতিস্থ দেখিয়াও কিন্ত সখীগণ 
ভঃখিতাই ছিলেন--সুতরাং তিনি গদ্গদ্ বাক্যে তাহাদিগকে বলিলেন । 
ূ শ্রীল্লাঞ্ধান্র লিক্রহাতেেশ্ে ন্নিহেেদি | 
(৩৯ )-হে অখীগণ ! তোমাদের প্রত্যেকেরই ললাটরূপ চন্দ্রে রেখা- 
রূপ এই কলঙ্ক বিধাতা কর্তৃক অপিত হইয়াছে কিযে হে গোঁপি! 


তাহার (শ্তামের) গুণরূপ তুষাগ্নি দ্বার! তোমাকে দগ্ধহ্ৃদয়া হইতে হইবে 1 


(৪০) এই দেখনা কেন--এই (মাঁদৃশী) নারী তাহার জন্য বহু বহু 
কুস্থমরাজি দ্বার! সঙ্কেত-ব্যঞ্রক হারাদি গুন্ফষন করিয়াও কিন্ত পরিণামে 
সেই গুলিকে ম্নান করিয়া! ফেলিয়াছে |! (৪১) হে সখীগণ ! দেখিতেছি 
সব্ধত্রই ব্রজকিশোরীগণ কৃষ্ণসঙ্গে প্রগাঁঢ় রঙ্গরস-মঙ্গল করিতেছে 1! কিন্ত 
হায়! তোমরাই কেবল হতবিধি দ্বারা নিহত হুইতেছ ! (৪২) তোমরা 
ধন্তা ও পুণ্যবতী হ্ইয়াও কেন উত্তমরূপে শ্রীহরির মাধুরী পান করিতে 
পারিতেছ না-_তাহাঁর কারণ এক্ষণে বুঝিয়াছি ! হায় ! এই ভুর্ভাগ্য- 
বতীর সঙ্গই কিন্ত তোমাদের সর্বনাশ আনয়ন করিয়াছে ! (9৩) 
দৈবক্রমে গোঁকুলে কুলবধূুমধ্যে যদি কোনও রমণী জন্মলাভ করে, তবে 
যেন আমাদের গণের অনুগামিনী- হইয়! তাহার ধিক্রুত জীবন না হয়__ 
আর আঁমার স্তায় ব্যাকুল! হইয়া জীবন ধারণ.কর! :ত কোনও ক্রমেই 
উচিত নহে। (33) হায়! খাঁহার কান্তি (দেহজ শোভা, পক্ষে ইচ্ছা) 
অনুভব করিয়া জন্তমাত্রই নিমেষলবরূপ অত্যল্পসময়েরও বিরহ সঙ্থা 
করিতে: পারে না-হা বিস্ময়ের বিষয় ! প্রিয়তম! অভিমানিনী যিনি, 
তিনি কিনা আজ শ্ঠামসুন্দরের গন্ধরহিত হইয়াঁও-জীবিতাই আছেন !! 
(3৫) এ ক্ষুত্র শমীবৃক্ষের অন্তরস্থলে অগ্নি সংযুক্ত থাকিলেও কি প্রকারে 
তাহা বনুকাঁলের জন্য জীবিত থাকে হে? [যেহেতু প্রসিদ্ধ আছে যে 
শমীবৃক্ষের মধ্যস্থলে অগ্নি থাকে, এইজগ্ুই অগ্নির এক নাম শমীগর্ভ 1 
পক্গান্তরে-_কষ্ণপথে অর্থাৎ তছদ্দেশে মন প্রাণ অপ্পিত হইয়াছে যে 


নারীর সে কি প্রকারে সর্বক্ষণ শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে পারে? 


অথবা হায় !! ইহা হইতেও পাঁরে রা! তাহার দারুণ স্থিতি ( প্রাণধারণ ) 
ও এই প্রকারই বটে |! (পক্ষে) সে নারীর মহাকঠিন প্রাণই বটে !! (9৬) 
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কুষ্ণন্থতিরূপ প্রসিদ্ধ - চন্দন বনে দীপ্তিবিশিষ্ট দৈব রূপ অগ্ধি সমূহ 
আঁমাঁদিগকে নিরন্তর গ্রাস করিতে করিতেই উদর হউক, তাহাতে কোন' 
আপত্তি নাই) কিন্ত এই বংণী এ অগ্থিতে ফুৎকার প্রদান করিষ়া 
করিয়াই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে কেন হে? অর্থাৎ একে ত রুষ্ণস্থৃতি 
আমাদের অশেষ বিশেষে কষ্ট-কারণ, তাহাতে আবাঁর বংশীর কলতান 
যোঁগ হইয়া পুর্ব জালা আরও বৃদ্ধিই করিতেছে 11] (5৭) “হে পাবিকে ! 
(সুরলি!) হরির মুখপন্ম রূপ মধু নীরবে পান: কর--ইহাতে বাধা 
দিবার কেহই নাই। হায়! এ কুষ্ণ কর্তৃক মোহিতা এই নারীকে 
কেন তুমি অব্যক্তমোহন নিনাদে মুহুমুন্থ বিড়দ্বিত কর হে?” (৪৮) 
হাঁয়! মুনীশ্বরী পুিমা এবং তদীয়! অন্ুচরী নাঁন্দীমুখীও ত আমাকে 
স্মরণ করিতেছেন না !! দৈব বাহার প্রতিকূল হয়, তাহার অঙ্গ 
সমূহও' এ প্রকার : প্রাতিকলতা সথচন। করিয়াই ম্পন্দিত হইতে দেখা 
যাঁর !! 


লাল্দীষ্ুীক্র আগমন এও লাঞ্াাজনন 


(৪৯) এই প্রকারে ছর্দান্ত কাম-ব্যঞ্জক বাক্যে শ্রীরাধা সখীগণের 
হৃদয়ে ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য বিস্তার করিতে থাকিলে নান্দীমুখী এই 
প্রসঙ্গের কিয়দংশ শ্রবণ করিতে করিতেই মৃদ্ুমন্দ গতিতে তথায় উপনীত 
হইলেন। (৫০) তখন সুন্দরীগণ তাহাকে নিজেদের সম্মুখেই সমাগতা 
দেখিয়া গাত্রোখান পূর্বক _ কৃতাঞ্জলিপুটে : সাঁদর অভ্যর্থনা করিলেন । 
নান্দীমুখী অশ্রমোচন করিতে করিতে ইহাঁদের প্রত্যেককেই আলিঙ্গন 
করিলে জিগ্ধচিত্তা সথীগণ তীহাকে আসনে বসাইলেন। (৫১) শ্রীরাধ 
কুশল প্রশ্ন পূর্বক প্রিয়তমের বার্তা শ্রবণে অভিলাধী হইয়া গদগদ বাক্যে 
তীহাকে বলিলেন__মহাশয়ার এক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে আগমন 
হইতেছে ? (৫২) পদ্মলতীয় প্রশ্ফুটোন্ুুখ কুস্মরাঁজি চয়ন করিয়া 
বেমন -ৃছু সুত্রদ্বারা মালা গ্রন্থন করিতে হয়-_তজ্রপ নান্দীমুখী শ্রীহরির 
বিলাসপাত্র শ্রীরাধাকে সাঁতিশয়' উৎকণ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মনের 
গম্ভীরাঁশয় বুঝিবার জন্য সাস্ব (অতি মধুর) বাক্য প্রয়োগ করিলেন । (৫৩) 


“হে-সশীশ্বরি ! ভগবতী পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণকমলের আজ্ঞায় তোমাকে 
দর্শন করিতে আঁসিতেছিলাম-_পথমধ্যে একবার জ্রীহরিকেও দর্শন 


৩ 
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করিতে বনমধ্যে গিয়াছিলাম--আঁবার গোকুলে গিয়া শ্রীব্রজেশ্ববীকেও 
দর্শন করিয়া আঁসিলাম । ক ৫.) 
স্বাজশ্শোদাক্ল লাৎসল্ত-র্পশন্না 

(৫9) অহে। ! মা যশোঁদা শ্রীহরির ও তোমার পথপানে নয়ন দিয়াই 
রহিয়াছেন-_স্তনধারাঁয় ও অশ্র-ধারায় নদীপ্রবাহ ছুটাইতেছেন 1! -হে 
সখি! আমাকে দেখিয়া তিনি কাঁতর নয়নে বলিতে লাগিলেন | - (৫৫) 
“ওহে নান্দি! বনমধ্যে কঠিনপ্রাণা আমার সেই শিশুটীকে দেখিয়াছ 
কি? আহা! সেই জুপ্ধপোষ্য বালকটি আমার খেলা করিতে করিতে 
ক্ষুৎপীড়িত হইলেও কেন এখন পধ্যন্ত গৃহে আগমন করিতেছে না? 
(৫৬) হে তগোধনে !. বল দেখি_ধনিষ্ঠা যে সকল মধ্যাহ্তভৌজনের 
সামগ্রী হাতে নিয়া গিয়াছে, খেলার চঞ্চলমতি সেই অচ্যুত কি তাহ 
গায় নাই? (৫৭) বালকরটি কি: সুন্দর বৃক্ষছার়ায়_ বসিয়া রুচিপুর্ব্বক 
সেই স্মধুর অন্নাদি ভোজন করিয়াছে? বলরাম ও' অন্যান্ত গোঁপ- 
_ বালকগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া! সে ভালভাবেই আছে ত? গোষ্ঠ পথের 
দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে কি অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে কি ? 
(৫৮) আমি যে রন্সৌষধি, মণি-প্রভৃতি বন্ধন করির। দিয়াছিলাম, তাহা 
তাহা বনমধ্যে এখনও যথাস্থানে আছে ত? মহা মহা মল্লশ্রেষ্ঠগণ কি 
সাবধানচিত্তে তাহার চতুদ্দিক রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাঁপৃত আছে?” (৫৯) 
আহরির মঙ্গল-সুচক লক্ষ লক্ষ বাঁক্য-স্ুধাঁয় ব্রজেশ্বরীকে আমি সাস্বন। 
দিয়াছি। হে সখি! পুনরার তোমাকে স্মরণ করিয়াও তিনি স্নেহীতি- 
শব্য-বিধানে বলিতে লাগিলেন_-(৬০) ওহে নান্দীমুখি ! হাঁয় ! হায়! 
বিধাতা শ্রীরাধাকে আমার পুক্রবধূরূপে সংযোজিত না করিলেও কিন্তু 
আমার সব্বদহি বিশ্বাস হয় যে শ্রীরাধা আমার পুভ্রবধূই এবং সে এই- 
ভাবেই আমার মনোমন্দিরে বিরাজ করে |! (৬১) যদিও এই ব্রজ- 
মগুডলে সদ্‌গুণ-মণিভূষিতা বু বহু- কুমারী আছে--তথাপি- হে সতি 
( উ্ভমে) নান্দি! সেই বাধিকাই আমাদের নয়নের প্রকাঁশ-বিষয়ে 
যাধবের[ মধুযামিনীর, চৈত্র বা বৈশাখ মাসের ] চক্দ্রমাবৎ, অনুভূত 
হইব থাকে ! (৬২) ওহে! যদি তুমি আমার পুিক1- রাঁধিরাকে 
বর্শন করিতে একবার তথায় যাও তবে তুমি নিজে আমার নাম করিয়। 
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বহুক্ষণ ষাঁবৎ তাহার জুগন্ধ শিরোন্রাণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিও-- 


(৬৩) “নিজ বালক দর্শন করিবার জন্য কুটিল বিধাতা আমাকে একক্ষণ 
মাত্র অবকাশ দান করিয়াছে। হে পুভ্রি! কৈত্িদেয়ি! সেই কঠিন- 
স্বভাৰ বিধিই আবার তোমাকেও দূরবন্তিনীই করিয়াছে 1! (৬৩) হে 
বসে! সেই জুন্দর কেশকলাপ-বিশিষ্ট বালকের 'মুখ না৷ দেখিয়া আমার 
চিত্ত 'কিছুতেই নুস্থ হয় নাঁ। হে বাধিকে ! তুমি যদি আমার নিকটে, 
আস, তবে আমি সত্য সত্যই সুখে দিনযাপন করিতে পারি ! (৬৫) হে 

! তুমি শ্বত-গৃহে পরাধীনা হইয়াই--আমার চিত্ত কিন্ত সততই 
তোমাকে দেখিতে চাহে! অহহ !! যে বিধাতা প্রেমাতিশ্যবাঁন্‌ জনেও 
বিচারশূন্ঠতা নির্মাণ করিয়াছে__তাহাকেই ধিক]. (৬৬) হে 
রাধে! আমার মনরূপ চকোর শ্যামচন্দ্রের: বিরহে বড়ই সন্তপ্ত হইতেছে ! 


অতএব তুমি তোমার দেহরূপ কুমুদ পংক্তিদ্বারা ভাবিত-( জনিত” পাঠে 


সুবাসিত) আলিঙ্গনরূপ জল [ “অমৃত” পাঠে--আলিঙ্গন; রূপ সুধা] 
দারা ১০ স্থশীতল কর 1”. (৬৭ ) ব্রজেশ্বরী এই কথাই বলিয়াছেন 
এবং তোমার নিকট আগমন করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে তিনি আমার 


ত্স্তে ডোনার জন্য শ্রীহরির পদ্মবাগমণিখচিত এই মনোহর হারখানাও 


দিয়াছেন | 


€ল্লাভিলী ৫ীর্পস্াসী শত 
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(৬৮) হেসখি! বলদেব-জননী রোহিণী-প্রমুখা বাঁৎসল্যময়ী নি 
গণ সুখে এবং গুণমাঁলা প্রভৃতি আলীগণ 'বাম্পমোচন-পুরঃসর ও অন্যান্তি 
নারীগণ আলিনপূর্ববক তোমাকে অনেক কথা জানাইয়াছেন! (৬৯) 
অহো! তোমারই কোনও অনির্বাচ্য মহাভাগ্য দর্শন আকাজ্ষা। করিয়া 
পয়োত্রত-কারিণী ভগবতী পৌর্ণমাঁসীও যাহা যাহ! বলিয়াছেন__হে সখি ! 
তাহা তাহাও সখীগণ সহ তুমি শ্রবণ কর। (৭০) “হে নান্দিকে ! 
আমি ব্রত বশতঃ -এত দুর রাস্তা চলিতে অক্ষম! হইয়াছি! তুমিই এক্ষণে 
বাধার নিকটে ভ্রতগতিতে উপস্থিত হইয়া. তাহাকে মদীয় আশীর্বাদ 
জ্ঞাপন করতঃ তাহার সন্তোষ বিধান কর এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
 সঁকল বার্তা বলিয়া আমাকেও সুখী .কর। (৭১) মিথ্য! পতিরূপে 


মু পা 


অভিমন্থ্যর সহিত সঙ্গম: হইতে আমিই তাহাকে কূপ! করিয়া: [ অথবা 
যোগমায়ার সাহায্যে] রক্ষা করিতেছি এবং : এইজন্যই - শীরাধাও 
নিজতনূকে -তৎসঙ্গম হইতে সতত পালন করিতেছে! (৭২ )-দেখ 
সর্বদার - জন্য - শ্রীরাঁধা - যেন কোনও ভাঁববিশেষের আশ্রয়ে 
€উন্মনা) হইয়া রহিয়াছে বলিয়। তাহার নিজ সখীগণ বিকল হইয়া 
চিন্ত। করে । আমাদের জীবনাশ্রয়ের আঁধারভূত গৃহ যদি সমুদ্রজলে 
নিমজ্জিত-হয়, -তখন- যেমন আমরা বিকল হইয়া -মহাচিস্তাগ্রস্ত 
হইরা থাঁকি, তন্রপ শ্রীরাধার ভাব-বিহ্বলতা দর্শনে সখীগণের মহাভাবনা 
উপস্তিত হইয়াছে 1 (৭৩) ওহে নান্দিকে | শ্রীরাধার মনোহর শিরো- 
দেশে এই মঙ্গল অর্থ্যটি স্থাপন করিবে; তৎপরে ভূয়োভূয় তাহার কুশল 
প্রশ্ন করিয়া আমার এই বক্তব্যটী বলিবে--( 59) “রাধিকাঁও মধুহর, 
নামক তোমরা ছুইজন নিরতিশয় অদ্ভুত গুণ-রাজিতে পৃথিবীতলে শ্রেঠত্ 
লাভ করিয়াছ। তোমরা দুইজনে আমার সর্বেক্তিয়বৃত্তি-রূপ মুগবিশেষকে 
দুর (অবস্তীনগর ) হইতে আকর্ষণ করিয়াই নিজ বৃন্দাবন-বনে : বন্ধন 
করিয়। রাখিয়া 1! (9৫) অহো! যখনই “রাধা মাধ্বঃ এই মধুর 
অক্ষরাবলি (স্থুধা) পান করিয়াছি-_হে- পুভ্রি! কি বলিব, তখনই 
অমুতলুন্ধ দেবতার. কথা সুন্দররূপে শুনিলেও হৃদয়ে ঘ্বণার উদর হয় অথবা 
অমরত্ব-প্রাপক অত্যুত্তম বেদাধ্যয়নবিষয়ে ঘ্বণা হয় !! ( ৭৬.) পুণিমা 
তিথির কান্তিরাঁশির পুরণ করিবার পক্ষে গোকুলরূপ মহাকাশ শোভা 
পাঁইতেছে | -[ পক্ষান্তরে এই পৌর্ণমাসীর অভিলাষ সমূহের সম্যক্‌ পুতি 
বিধান জন্য মহাব্যোমবৎ সুবিশাল গোকুলই সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থল ।] 
এখানকার মাঁধবই. স্বয়ং- পূর্ণচন্দ্র এবং হে বৎসে ! তুমিই অেষ্ঠ শারদ- 
কান্তি 1! ( ৭৭.) হে রাধিকে ! এই গোকুলে কৃষ্ণসঙ্গ-বৈভব-শাঁলিনী 
কত কতই না উত্তম! কামিনী বিরাজ. করিতেছে? কিন্ত তোমা ব্যতিরেকে 
মাঁধবের--সুরতি-সম্পাদনে আর কেহই ক্রবপ্তিনী (সার্বভৌম ) হইতে 
পারে না! (৭৮ )-হে জুমুখি ! তোমার ন্যায় রক্তপন্মিনীকে [ অন্ুরক্তা 
পদ্মিনী নায়িকাকে ]. হরির ,(ুর্য্যের ) সহিত সঙ্গম করাইয়া! .. নিখিল 
সময়কেই কি- তোমার প্রষাদযুক্ত করিতে পারিব না? হান! কিন্ত 
ইহাতে অত্ুপ্ত ভ্রমরগণ শীদ্রই তোমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে! :[ এই 
সঙ্গম-বিষয়ে অপরিতুষ্ট-বৃশ্চিকতুল্য গুরুজন কর্তৃক তুমি বহু বাধা প্রাপ্ত 


এ আগ 1 


হইয়া থাক |] (৭৯) হে কল্যাণ-দায়িকে ! তুমি তোমার ভক্তিদ্বারা 
দেবগণের সহিত আমাদিগকে বন্ধন. করিরাছ। ( ব্রজে ) জন্মলাভে ব্রজ- 
জনগণ সহ নিজবংশাবলিকে ভূষিত করিয়াছ এবং তোমার সখ্যরসে 
ললিতাঁদির সহিত মাঁধবের অঙ্গ সমুহকেও তুমিই পোষণ করিতেছ !! (৮০) 


হে রাধিকে (বিশাখা নক্ষত্র!) বৈশাখ-রাত্রির আনন-বর্ধক নিজদেহ 


কান্তির উজ্জ্রলতাঁর সহিত বিরাজিতা এবং অন্তান্ নক্ষত্র মণ্ডলীরূপ 


সথীগণ কর্তৃক বেষ্টিতা তুমি নিত্যই চন্দ্রের সহযোগে উদীয়মান হইয়া 


তেজের দ্বারা পুণিমাকে রি ( পোয়ণ ) কর। [ পক্ষান্তরে- হে রাধে! 
শ্যামস্থুন্দরের আঁনন্দ-বদ্ধন তোমার নিজ অঙ্গজ্জ্যোতির উজ্জলতার- সহিত 
সখীগণ-সমভিব্যাহারে নিত্যই অশুভনাশন গোকুলচন্ত্রমার সাহচর্য্যে উদ্দিত 
হয়া টু এই (বৃদ্ধা) পৌর্ণমাঁসীকে সর্বথা পরিপাঁলন কর গর 


ভীক্স্ত- লাস নিভভাম্পল 


) এইভাবে পুজ্যপাঁদ দেবী পৌর্ণমাঁসীর অন্ধুজ্ঞা পাইয়া আমি 
বন্যপথে আসিতেছিলমি ; এমন সময়ে - সব্বত্র বনদেবীগণ কর্তৃক স্থস্বরে 
গীত' তোমার কীন্তি-্ধা-ধারার আঁমি যেন অভিষিক্তই হইয়াছি !! 
(৮২) হে সখি! আমি তোমার যশোরাশি-শ্রবণে সম্যক্প্রকারে 
এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে দূরদেশে চলিয়া যাইতেছি--এই জ্ঞান পর্যন্তও 
আমার ছিল নাঁ। এইভাবে চলিতে চলিতে মধুকরগণ কর্তৃক স্থ্রক্ষিত 


(গুর্িত) পুল্পময় এক কুন্ম-কাননেই উপনীত হুইলাম। (৮৩) 
সেই স্থানে কোনও অপুর্ব স্থচাঁরু গন্ধরাশি বহুক্ষণ যাবৎ বিস্তারিত 


পুষ্পসমূহকেও .স্থবাসিত করিতেছে এবং তৎসহ: মলয়-বায়ুও 
সবের সহিত; মুদ্ুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে । (৮৪) হে সখি! 
চতুদ্দিকে গ্রস্থত সেই পরিমল-রাশিতে আশঙ্কিত হইয়া এক অদ্ভুত 


ব্যাপারও দর্শন করিলাম! কোনও অনির্রচনীয় শ্তামল কিরণমালা 
যেন এ বনভাগ : ভূজবৃন্দবেষ্টিতবৎ অতুলনীয় নিবিড়ত৷ ধারণ করিয়াছে । 


(৮৪৫) এস্কলে একটি কণিকাঁর-বুক্ষ কুজুমরাজি দ্বারা যেন সহজ্রনেত্রতা 
(ইন্্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে । ই বুক্ষটিকে দেখিলে মনে: হয় যেন উহা 


নিকটে কোনও বাঞ্চিত বস্তকে প্রাপ্ত হইয়া মধুবর্ষণচ্ছলে অশ্রবিসর্জন 


করিতেছে 1! (৮৬) হে সখি! এ দৃশ্ত-দর্শনে আঁমি মুহুমুহ বিম্মিতই 


এ 


৪৭৩ ]. 


হইয়াছি এবং অতুযাত্তম পৃষ্পরেণু-সংব্যাপ্ত চত্বরে ( প্রাঙ্গণে) অদ্ভূত 


মাধূর্যাতিশয়শলী তাহাকেও (শ্তামকে ) নেত্রপথের পথিক করিয়াছি !! 


(৮৭) ইহার 'যে অপুর্ব রূপ-মাধুরী দেখিয়াছি-_তাহাতে উহার সম্যক্‌ 
পরিচয় দিতে (স্ততি করিতে ) আমি সত্যই অসমর্থ। তাহা অবর্ণনীয় 
বলিয়া অর্থাৎ অন্ুভূতিগম্য সুতরাং বাঁগিক্িয়ের অগ্রাহা বলির সংস্ততই 
বলিতে হইবে । অথবা এ রূপই উহার সম্যক পরিচয়-প্রদানে সমর্থ, 
অন্য কেহই তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞাত নহে। ফলতঃ এতাদৃশ গুণ অন্যত্র 


স্ষত্িই হয় না! (৮৮) বাহার জন্য তুমি সদা আরাধনা করিয়া স্বীয় 


রাধিকা” নাম সার্থক করিয়াছ এবং নিজ অশ্রধারায় নিত্যই স্ুক্নাত 


হইতেছ-_-তোঁমারও জন্য ধিনি সব্ব্দী বনবাঁস ও সন্তাপরাঁশিই ভজন। 


করিতেছেন [ পক্ষান্তরে-_গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অঙ্গসংস্কার এবং ধুপধূম- 
প্রচারে কেশকলাঁপের  স্থগন্ধতা-সম্পার্দন করেন ]--তাহার দৃষ্টান্ত 


তিনিই--অপর কেহই নহে |! (৮৯) হে সথি! তোমার ন্যায় সতী- 


শিরোমণিও  ধাহাঁর কাঁন্তিদর্শনে বিশ্মিতই হইয়াছে অর্থাৎ সতীহ্বে 


তিলাঞ্জলি দিয়াছে, সেই মেঞ্স্শ্ঠামল স্ষিপ্ধকাস্তির মাধুরীই বা কে 


উত্তমরূপে অশেষ বিশেষে বর্ণনা করিতে পারিবে? (৯০) একে শ্তামল 


বর্ণ-তাহাতে আবার পরিধানে পীতবসন- গুঞ্জামালার সহিত আবার 


ময়ূরপুচ্ছের চূড়া !! এইভাবে তাহার বপুটি অনলঙ্কত (স্বল্লাভরণযুক্ত ) 
হইলেও এ সব বস্তদ্বারা অলঙ্কতই (সমধিক শোঁভিতই) হইয়াছিল ! (৯১) 


হংস যেরূপ পদ্ম (মৃণাল) আস্বাদন করিতে গিয়া স্থমধুর ধ্বনি করে, 


তদ্রপ তাহারও চরণ-কমলে পাদকটক (নূপুর ) সুমধুর স্বরে বাজিতেছে। 
মেঘের কোলে যেমন বিছ্যুন্ধাম খেল করে, তন্রপ তাহার মেঘ-স্তামল- 
শোণিদেশেও স্বর্মেথল! মুদ্ুমন্দভাবে চলিতেছে । আকাশে যেমন 


অতিশুভ্র তারকারাজির উদয়ে. শৌভা-সমৃদ্ধি হয়, তন্রপ তাহার 


বন্ষোদেশে অতিশুভ্র -হারমালা শোভা পাইতেছে। চন্দ্রমা যেমন মুগ- 


লাঞ্চন, তদ্রুপ হারও মুখচন্দ্র বেণু দ্বারা ঈষৎ আবৃত রহিয়াছে । 


(৯২) যেহেতু ইনি যুবতিগণের মানস-সরোবরে সর্বদাই. উত্তমরূপে 


ঘনরূসের ( জলের, পক্ষে নিবিড় রসের ) উজ্জ্বলতা বিকিরণ ও জলবর্ষণ 
€ লীলামৃতবর্ষণ ). করিতেছেন--তাহাতেই মনে. হয় যে ইনি শারদ- 


বর্ষোপযোগি গুণময়ই হইবেন, অর্থাৎ উজ্জলতা৷ সহকারে অমুতবর্ধাশীল 





0 &া% | 


বলিয়া প্রতীত- হইতেছেন !! : (৯৩) একে তাহার রূপ-লাবণা, তাহাতে 
আবার নবীন বয়স, তাহাঁতেও নাগরোচিত কলা (বিদ্যা ), তাহাতেও, 
আবার কাম-_তাহাতেও পুনঃ রাঁগ-লহরী !! হে চন্দ্রবদনে! সেই 


রাঁগলহরীই ত তোমাকে সর্বদার তরে আনন্দিত রাখে! (৯৪) যদি 


তোমার মহাবিভ্রম (শুঙ্গারজহাব-বিশেষ) এই -জুন্বর-্রযুক্ত কৃষ্ণের 


সারথিত্ব (সাহাঁধ্য ) করিত, তবে তীহার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া 
কামদেব নিজ কুস্তুমধন অবশ্যই পরিত্যাগ করিত !! 


উীক্রতুষলর ভাবছ শ্রব্পে 
উ্ীল্লাপ্রাল্ নিিলন্ম-্গ্রত্ভ। 


€৯৫-৯৮) হে সখি! শাঁরদ-লক্ষীস্বরূপা তোমার চিন্তা সমকালে 


তাহার মোহন্রূপাতিশধ্য স্বরূপ নীলপদ্দা-দর্শনকারী কোন্‌ ব্যক্তির না নয়ন- 
ভঙ্গের কোনও অনির্বাচ্য লালসা সমুৎপাদিত হয়? অর্থাৎ, যুগলমিলন 
দেখিতে ইচ্ছা হয় না? দেখ-_ধাঁহার রূপ-লাবণ্যদর্শনে নীলপদ্ধের কান্তির 


শান্তিনাশ (গর্ব খর্ব) হয়। বহুবিধহারের  মণিসমূহ দ্বারা তিনি 


বিরাজিত হইতেছেন। -স্বর্ণবর্ণ শুঙ্ষুবন্ত্রে ধাহার কটিদেশের আভরণ কাঞ্চী 
বেষ্টিত হইয়াছে-__ধাহার রূপ স্বয়ং কাঁমদেবেরও অভিলষণীয় নিধি-স্বরূপ- 


অগ্গ তিনিই তোমার মান: বুঝিয়াও তোমাকেই দর্শন করিবার লালসার 


মনোহর বামকরে গঞগুমণ্ডল: স্থাপন করিয়াছেন-_দক্ষিণহত্ত হইতে 


তাহার বংশীর কিয়দংশ চ্যুত হইয়াছে--যে কোনও সামান্ি ব্যাপারেই 
তিনি সম্যক্‌ প্রকারে ঘুর্ণিত অক্ষিযুগলকে নিমীলিত করিতেছেন ॥ 


হে রাধে ! এই ভাবে [ মহাচিন্তা-কাতর ] এই: গ্ঠামস্থন্দরকে দেখিতে 
পাইয়া তোমার দর্শন জন্য আমি সর্বত্রই অনুসন্ধান করিতেছিলাম । 
_ অহো! তাহাতে সত্বর এই অন্ুভবই হইয়াছে যে এই ব্যাপারের মূল 


তত্ব হইতেছে তোমারই বৈভব-রূপ যৌবন: প্রেম ইত্যাদি !!  (.৯৯)- 
আঁমার সেই স্থলে গমন তোমার অভিসারের ইঙ্গিত-বোধকই--এই মনে 


করিয়া তিনি আমাকে তোমার সম্বন্ধে যাঁহী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন__ 


তাহার শী চাঁপল্যই মহাঁচাঞ্চল্যেরই (প্রতীক) -অভিব্যঞ্জক ! (১০০ 
হে-সরলে সখি! আমাকে নিরুত্তর, দেখিয়া পুনরায় তোমার সেই 
বুদ্ধিমান -বল্পভ তোমার স্তব ( প্রশংসা ). করিয়া কামোথব্রণে ব্যাকুল 
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হইয়! আঁদরপুর্বক তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন__( ১০১) হে স্থৃধাসুখি 1 
সেই বংশীবদনের স্তরতিকারক মুখ যে কেবল তোমার গুণেরই পরিমলমাত্র 
_ উদগার 'করিতেছিল, তাহা নহে) পরন্ত- বহুশঃই. তোমার অধরস্থিত 
পরিমলের রূসোঁদগারও করিতেছিল। (১০২) হায়! সখি! যিনি 
আমার জীবনরক্ষাঁর মহৌষধি,_-যিনি আমার মনরূপ ভ্রমরের পক্ষে 
পদ্মাদিযুক্ত সরোবররাঁজি,যিনি আমার বক্ষের পরমস্ুন্দর মাঁলী-- 
সেই রাধা এখনও বনে আসেন নাই 1! € ১০৩) [ নাটকের প্রান্তে 
অঙ্গম্বরূপে যেমন নান্দীরূপ মঙ্গলাচরণ পাঠ করিতে হয়, নান্যন্তে 
সরত্রধার আসিয়া নাটকীয় বস্তর বীজ স্চনা করে ও তদনন্তর রীতিমত 
নাটক অভিনীত হয়, তজ্রপ] হে নান্দীমুখি ! তুমি মদীয় বাক্যরূপ 
_নব্যনাটক প্রকটরূপে- অভিনয় করিতে প্রতিক্ষণে অঙ্গিনী (প্রধান 
সহায়) নাঁন্দী স্বরূপা হইয়া রাঁধার-সভায় আবিভূতি হও, অর্থাৎ মত 
কথিত সংবাদটি রাধার কর্ণগোচর: কর। (১০৪) €হ বরাননে ! 
ঘিনি তোমার বিচ্ছেদে (প্রিয় ) ময়ুরপুচ্ছসমূহ শিরোদেশ হইতে বিচ্যুত 
হইলেও কদাচিৎ তাহার অনুসন্ধান করিতে পাঁরেন-.ন। [ অথবা তোমার 
বিরহে কাতির হইর! ধিনি মিলিতা চন্দ্রাবলীকেও অন্সন্ধান করেন না ], 
সেই বিরহী কৃষ্ণেরই এই প্রার্থনা-স্থচক নিবেদন। (১৯৫) হে সথি! 
একটিবার আস-_হে বিদ্যুদ্বৎ চঞ্চলে ! নিজ ঘনরস [ জল বা নিবিড় 
রূস ] দানকারী এইজনকে কাঁন্তিতে € তোমার রূপলাবণ্যে ব৷ স্বাভিলাঁষ- 
প্রকাশে) অন্ুরঞ্জিত -কর ! এই দীনজন চিরসন্তপ্ত ! : অতএব যাহাতে, 
অন্তর পরিক্ফুটরূপে শীতলতর হয়--এই ব্যবস্থাই কর !! (১০৬) হে 
পৃথুস্তনি ! তোমাকে হৃদয়ের বহির্দেশে ধারণ করিতে প্রার্থনা করায় 
আমার প্রেমের লঘুতা৷ দুষ্ট হইলেও কিন্ত সেই তুমিই আবার আমার, 
হৃদয়ের মধ্যেও বাস করিতেছে বলিয়া ইহাতে তোমার ত গৌরবই 
(বুদ্ধি) হইল হে!! (১০৭) হাক! এই কৃষ্ণের সহিত রাধার বিরহ 
ংঘটিত করিলেও কিন্ত সব্বদাই হৃদয়ে তাহার সহিত ক্রীড়া করে 1” 
এই ভাবনায় খল হৃষ্ট বিধাতা সংক্রুদ্ধ হইয়! তাহাও- [ হৃদয়ে তোমার 
স্কৃিলেশও ] জম্যক্প্রলীন করিয়া থাকে । অর্থাৎ হৃদয়ে _একক্ষণের 
জন্য-তোমার ক্ষৃর্তিও হয় না|! (১০৮) হে সখি! যদিও -বা আমার 
মনে প্রভৃত্ব লইয়। অর্থাৎ প্রভাব বিস্তার করতঃ সমাগতা হইয়া থাক, 
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তাহাতেও আমার -সন্য (সুস্থতা ব। সাম্য ) নাশ কর, তাহাতে. বথেচ্ছ 
ক্রীড়াবিনোদের ব্যাঘাত হয়| অতএব হে চঞ্চল-নরনে ! তুমি সাতিশয় 
ক্রৌধান্বিতা হইয়া এখনও আঁমার নিকটে আদিতেছে না! (১০৯) 
হে বরাননে ! আমি সর্বদাই দক্ষিণ (সরল), কিন্ত তুমি হতভাগ্য 
বাঁমদিকেই  চলিতেছ্ব (বাম্যভাবাপন্নাই হইয়াছ )1.- হে বিধাতঃ ! 
আবার কি উভয়ের প্রাণ-মূলক (জীবন-রক্ষক ) মিলন হইবে না? 
(১১০) “হায় রে! সেই প্রিয়তমা আমাকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবেন 
না-এক্ষণই নিকটেই তীহাকে পাইব।” চিত্তে এইরূপ বিচার 
আসিতেছে! অতএব হে রাধে! একটিবারও আমাকে তোমার প্রণয়- 
ভাজন কর 1! (১১১) হে স্থ্মুখি ! তোমার নিজের এই বৃন্দাটবী 
দর্শন করিবার জন্যই না হয় একবার আস--এ স্থানে তুমি তমাঁলবুক্ষ 
অবলোকনচ্ছলেও বদি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবেও তোমার 
বদান্ততা অনুভব করিব ।” (১১২ ) এই কথা বলিরাই শ্ঠামস্ুন্দর ঘুরিতে 
ঘুরিতে এক প্রক্ষটিত চম্পকলতাকে অবলম্বন করিলেন । কি বলিৰ 
দেবি! সে স্থলে “হা রাধিকে ! রাধিকে 1” : এই বলিয়াই আমি 
সুহুমুহ ফুৎকার করিতে লাগিলাম। : (১১৩ ) হে রাঁধিকে ! অনন্তর 
মাধব তোমার নাঁম-সুধা পাঁন করিতে করিতে ধীরে ধীরে নয়নযুগল 
উন্নীলনপুর্বক গদ্গদস্বরে আমাকে মধুর বাক্যরাজি বলিতে লাগিলেন । 
(১১৪) “হে নান্দি! অতএব তুমি শীপ্রই -শ্রীরাঁধার নিকট যাও । 
হে সাঁধিব1 : শ্রীরাঁধাকে আমার মাঁনসব্যথার সহিত সমস্ত অবস্থাই 
নিবেদন কর। আমার এই বনমালাঁও প্রেয়সীর লাবণ্যময় অঙ্গে 


সমর্পণ করিয়া আমাকে জন্তষ্ট কর।”৮: (১১৫) হে: চঞ্চললেচিনে ! 


ভীহাঁর এই আঁদেশ-মঙ্গল ধারণ করিয়া আমি তোমার নিকট আসিতে 


প্রবৃত্ত হইলাম | এক্ষণে উভয়ের মিলন-দর্শনাশার আমার বুদ্ধিও দোলার 


ক্যায় ছুলিতেছে ! (১১৬) হে সুবদনে ! : তাহার হৃদয়ের কোনও 


অনির্বচনীয় ভাববিশেষ তুমিই জান এবং তোমারও হৃদয়ের অন্তরতম: 
স্থলের কথাঁটি তিনিই জীনেন। ইহাতে আমাদের দৌত্যচাতুর্্য করা 
কেবল সিন্ধু-সেচনের ন্যায় অর্থাৎ সাগরে জলবিন্দু-প্রক্ষেপই মাত্র ।৮: 


(১১৭) নান্দীমুখীর বাঁক্যে তখন সম্মতি সুচিত হুইলে তাহার বাম্পই 


প্রথমতঃ সখীগণের লালসাঁময়ীবাক্কে রোধ -করিল; তখন কিন্ত 
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বাঁম্যরীতি কলঙ্কিতই হইল অর্থাৎ বাম্যভাঁব বিন্দুমাত্রও দেখা গেল না! 
(১১৮) শ্রীরাঁধা ধৈর্ধযসহকারে যদিও প্রণয়যুক্ত বুদ্ধি ( মহাঁপ্রণয়ের 
অনুভাব ) হৃদয়ে সন্বরণ করিলেন, তথাপি তাহার মুখদর্শনে নিকটবর্তী 
প্রাণিমাত্রই আত্তি-নাগরে নিমজ্জিত হইল। (১১৯) ক্ষণকাল- বাঁরৎ 


দেই সখীসমাঁজ মৌন হইয়া রহিলেন। তখনই কম্পান্বিত দেহে অথচ 


সুখভরে সেই নান্দীমুখী ললিতা প্রমুখ বয়স্তাগণকে ভগবতী পৌর্ণমাসীর' 
সত্য ( অবশ্যন্তাবী ) আঁশীর্বাদবাঁক্য শ্রবণ করাইলেন । 


০স্পীর্নজ্মাসীব্র আম্নীকরাদ-ভভাঞ্পম্ম 


(১২০) ধিনি খলসমূহকে বা শোকরাশিকে অথবা গাঁ অন্ধকাঁরকে 
বিনাশ করেন; ফিনি দেবগণের - পদবী ( পূজ্যমানতা ) উত্তমরূপে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, বা যিনি দৈব (ভাগ্য ) পরম্পর1 প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা 
দেবসন্বন্ধি মার্গ সুরক্ষণ করেন ; ধিনি বিশ্ববসতি (জগনিবাস বিশ্বরূপকে ) 
বাঁ সকলের গ্হ্সম্পত্তি অথবা সকল রাত্রিকেই সুন্দররূপে রক্ষা 
করিতেছেন,_ঘিনি ব্রজমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, বাঁ কবিগণের, 
বাক্য-সমূহের ক্ষত্তিকারক অথব! রশ্মি-সমূহের (তেজস্ক পদার্থ-নিচয়ের ) 
তেজোঁদারী--( ১২১) হে পুিকাঁগণ ! সেই বিচিত্র-তেজস্ক মহীয়ান্‌ 
পুজিত কৃষ্ণরূপ সহারদ্বারা অন্প্রতি তোমরা বাধার মধুর মুর্তিমাঁধুরী 
অবলোঁকন করিয়া নয়ন বিস্ফারিত করিবে । [ ধ্বন্তর্থ- কৃষ্ণপক্ষগণ . 
কর্তৃক আদৃত কোনও এক মহীয়ান্‌ বিচিত্র মহোৎসবে রাধিকার মধুর, 
মৃত্তিমাঁধুরী তোমরা নিরীক্ষণ করিবে ] 


কনন্নিভ্ভাল্র জ্বীন ও আ্াাবী অভ্ভিয্সেকেন্ 
ভন আআআনকাভজ্ষা। 


(১২২) নান্দীমুখীর সেই বাঁক্যে পুষ্টিলাভ করিয়া ললিতাঁও নিজের 
বাক্য-গুণে নান্দীমুখীকে. পৌঁধণ করিলেন, যেহেতু মহাজনগণ পরস্পর 
উল্নতিশীল বুদ্ধি দ্বারা উপরুতই হইয়া থাকেন। (১১৩) হে তপস্ষিনি ! 
উজ্জলতার -দহিত উদয়শীল পুর্ণচন্দ্রব ইহার কোনও এক উৎসবময় 
মহোদয় ( মহাভাগ্য ) আমার: নেত্রপদ্মের বিকাঁশশীল হইয়াছিল-_ 
তাহাতে আমার চিত্ত-মধুকর বিঘুণিত হইতেছে । (১২৪) দেখিলাম 


|. ৪লি৮ ) 


“কোনও বত্রময় চত্বরে কৃষ্ণ কর্তৃক আনন্দিতা আমাদের প্রাণসথী 
শীরাধাকে দেবীগণ অর্চনা করি অঅহো! এই স্বপ্নবৃত্তান্তও 
আঁমি এক্ষণে জাগ্রদ্ৎ দেখিতেছি । (১২৫) তখন নান্দীমুখী বহুক্ষণ 
যাবৎ নরন নিমীলিত করিয়া পুনর্ধার নিজমুখরূপ চন্দ্র হইতে বাক্যরূপ 
কিরণদ্বারা চন্দ্রকান্তরূপ উজ্জল-দেহধারিণী সখীগণকে অশ্রু ও ঘন্মরূপ 
জলরাশি বর্ষণ করাইয়াছিলেন !! (১২৬) বে মাঁনস-সরোবরের জলে 
পদ্ম প্রক্ষটিত হয় ও শৈবাঁল-সমূহ স্বচ্ছন্দতা লাভ করে, সেই সরোবরে 
কি মত্ন্তযুগলও খেলা করে না? পক্ষান্তরে-_ধে রসময় ব্যাপারের 
মানসিক চিন্তার ফলেই চিত্ত বিকশিত হয়, অঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, সেই 
ব্যাপারটি এই চক্ষুতে সত্যই স্বচ্ছন্দে দর্শন করিবার ভাগ্য হইবে কি? 
€ ১২৭) গোঁপরাজ-যুবরাঁজের এই কাননে (বুন্দাবনে ) বুন্দা' কর্তৃক 
প্রদত্ত স্বর্ণদণ্ডে শোভিতা ও বুন্দাবনরাজ্যে দাত শ্রীবাধাকে কি 
সজ্জিত করিতে পারিব না? (১২৮) তখন এই ললিতার স্বপ্পমঙ্গলে 
সতবদ্ধিতা নান্দীমুখীর বাক্যস্থধায় পুর্ববরজ্গবৎ ( নাঁট্যোপক্রমতুল্য ) গৌপ- 
স্নন্দরীদের রোমরূপ নর্তকগণ হ্র্ভরে জাত শোভারূপ ভূমিকার 
( বেশবিস্তাসের ) পরিগ্রহ করিল অর্থাৎ ললিতাঁর স্বপ্প ও নানীমুধীর 
বাক্যশ্রবণে সখীগণের মহাহর্ষে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং সব্বাঙ্জে 
অতি অপরূপ শোভা প্রকাশ পাইল। (১২৯) হে সখীগণ ! চন্দ্রোদকে 
_জমুদ্র স্ফীত হইলেও কিন্তু পুণিমা তিথিতে যেমন এক অনির্বাচ্য 

চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তব্রপ তোমাদের প্রিয়সখী বাঁধার মুখচন্দ্র দরশন 
করিয়া তোমাদের চিত্ত বিকশিত হইলেও সম্প্রতি কিন্ত এঁ অভিষেকোঁৎ- 
সবে কোনও এক অনির্বচনীয় মহাচমৎকারিত্ব বিস্তার করিবে !! 


বাদক ক্মন্বিজর লালী 


( ১৩০ ) “বখন শ্রীরাধা নিজ বাঁজ্যের বস্ত ভূষণাঁদি নিজেই সাক্ষাৎ 
লাভ করিতে পারিবেন, তখনই. তিনি কুষ্ণবনে অভিষিক্ত হইবেন” 
একথা একদিন নারদমুনিও বলিয়াছিলেন | (১৩১ )অন্ত্র কোনিও 
সময়ে সেই মুনি -এই কথাঁও উৎপুলকাঁন্বিত হইয়! বলিয়াছিলেন যে 
যখন তীহার অভিষেকের উদ্ভোগ হইবে, তখন সেই পূর্বকালীন 
সীমগ্ডলী [ চন্ত্রকান্তির সহচরী গন্ধরকন্তাঁগণ ] তাহার সেবা করিবে 1৮ 
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| সা. 
আন্িত্লললানা-ললু শীলা 
(৯৩২) শ্রীরাধিকা কিন্তু ভাবিতৃষ্ণাবলে এ অভিষেকোৎসব নিজ শোক- 


নাশক হইবে বলিয়া বিশেষ বিশ্বীস করিতে পাঁরিলেন না_অথচ ও 
বাক্যের ভাবিধর্ম (স্বভাব বা ফল) অখণ্ডিত চিত্তে বিশেষরূপে চিন্তা 


করিতে প্রবৃত্তা হইলেন । ( ১৩৩ ॥ কৃষ্ণবনে নিজের রাজ্যপ্রাপ্তির নামেই 
এবং নিজ রুচি (কান্তি বা অভিলাষ ) চয়ের বৃদ্ধিবশতঃই কি আমার 
দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে ? টি টি তদীয় ভাব ক্ষোভই বিস্তার 
করিতেছে? 


জ্ীলাএাভ্ডিস্নাল-্নত্ক্ষুত্ড 


(১৩৪) অনন্তর গোঁপীগণ মনে প্রচুরতর আনন্দ প্রাপ্তি হেতু 
অতুলনীয় শীস্তিলাভ করিলেন এবং তাহাদের - ভ্রকলানর্ভনে: নি 


জা, রূপ চীাঁক্ষষ অভিযোগ দ্বারা ও বিশাথার সাক্ষাৎ বাক্যে 


নান্দীমুখী শ্ীরাধার অভিসাঁর-সঙ্কেত অবগত হইলেন [ ( ১৩৫.) € বিশাখ। 


বলিলেন)-_প্রিরসথী অগ্ঠ কোথাও যাইতে পারিবে না। অতএব তুমি 


তীহাঁকে (কৃষ্ণকে ) প্রসন্ন করাও । দেখ সখি! ইনি এক্ষণেই মালতী 


সহিত মল্িকাঁর সেই বনে যাইতেছেন। (১৩৬) নান্দীমুখী ইঙ্গিত 


বৃঝিয়া নিজ-আশ্রমে যাইবার জন্য ঈষৎ হাশ্ত সহকারে বিদায় প্রার্থন। 


করিলেন। তখন শ্রীরাঁধা ভগবতী পৌর্ণমাসীর উদ্দে্তে দণ্ডবৎ করিলেন 


এবং অশ্রপাত পূর্বক মা যশোঁদার জন বলিয়া দিলেন__( ১৩৭ ) হে 
দেবি নান্দি! ইষ্টদেবের পুজার জন্য ইতস্ততঃ প্রচুর পরিমাণে উত্তমোভ্ম 


কুস্তুমরাঁজি সংগ্রহ করিরাই রাঁত্রিষোগে ভাগ্যে থাকে ত শ্রীপ্রজেশ্বরীর 


গৃহপ্রাঙ্গণ দর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল। (১৩৮) তখন সেই তপস্ষিনী 
নান্দী বাধার বাক্য অধিকতর আস্বাদন করিয়া তাৎকালীন মুখশোভা 


_ সন্দর্শন করতঃ মহাতৃপ্ত হইলেন ও বিস্মিত হইয়! হাশ্তবদনা শ্রীমতীকে 
বলিলেন__( ১৩৯) “তোমরা কুসুম চয়নের উদ্দেশ্ঠেই যাঁও গো যাও । 


(সেখানেই বাঞ্চিত ফল ও (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্ত হইবে। আমিও সম্প্রতি 
শ্রীগুরুদেবের পাঁদপন্সে স্বপ্নোভভত কুন্গুম সমর্পন করিতে যাইতেছি। 


[৪৮৮ ] 
অব্তাল-জ্ম্াস্পম্ন 


(১৪০ ) এইভাবে আনন্দিতমন! নান্দীমুখখী তাহাদিগকে আনন্দ দান 
করিয়া প্রথমতঃ উৎকণ্টিত-চিত্তে মাধবকে আশ্বাস দান করিতে গমন 
করিলেন। এ দিকে মুখ্যা সখীগণ শ্রীরাধাকে শ্রীহরির সমীপদেশে 
অভিসার করাইবার জন্য কুসুমচয়নচ্ছলে শীঘ্র শীঘ্র প্রেরণ করিতেছেন । 
(১9১) সমুদ্রের প্রতিতরঙ্গে মত্স্ত সমূহ উল্লন্ফষন করিয়া তাহার, 
শোভা বৃদ্ধি করে, জলবিন্দৃতে মুক্তাশ্রেণী প্রকশি পায়_-বহু নদীর 
আশ্রয়স্থল সেই সমু জগতের মহাকল্যাণের নিদান হইয়া থাকে । 
তদ্রূপ শ্রীরাঁধার ওঁৎস্ক্য দিগবিদিকে রসভঙ্গী_ সমূহ বিস্তার করিয়া 
নেত্র-নর্তন-সৌন্দর্ধ্য প্রকট করিয়াছে- মুক্ত শ্রেণীর স্তাঁয় শুভ অশ্রু- 
বিনদপাঁত করাইতেছে এবং অনবরত ধর্ম প্রবাহ ছুটাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ 
রূপ ভূক্ষযুক্ত রাঁধার- এই ওৎস্কৃক্য-সমুদ্রই তোমাঁদিগকে মুখ্যমজল ( প্রেম ) 
দান করুন। €১৪২) চিরকাল অপরিমিত - ভবদাবাঁগ্রিতে দন্দহামান 
আমাকে যে কোনও প্রকারে: উদ্ধার করিয়া যেই_ পূর্ণকারুণ্য-মুক্তি 
ঈশ্বর ( সর্ববপুরুতার্থদাতা) নিজ বিশুদ্ধ দাসের নিকট স্থাপন করতঃ 
অজীকার করিরাছেন-__দেই মহারূপবান অত্রত্য কৃষ্ণদেবকেই নিরন্তর 
সেবা করি। [ পক্ষান্তরে__যে পূর্ণকাকণ্যমৃত্তি সববপুরুষার্থদাতা নিজ 
সহোদর: শ্রী্রীসনাতনগোস্বামির চরণ-প্রান্তে সমর্পন পূর্বক আমাকে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই বাহার. অভীষ্টদেব__সেই- মদীকক 

প্রভু পুজ্যপাদ শ্রীন্রীরূপগোস্বামিপাঁদকেই নিরত্তর ভজন করি ॥] 
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৯. 


দ্বিতীয় উল্লাস। 


কুহস্্িস্পে টপ্গাস্পিকাতিকরর ৬ 


(১) ্ীগোবিন্দ রূপ ঘন বা মনোজ্ঞ সুধাসার-সিন্থুর সন্দেশের 
( সংবাঁদের ) গন্ধ ( উদ্দেশ ) অধিকতর অন্ুভব করিয়! ইন্দ্রবজবৎ সুদৃঢ় 
তৃষগরূপ পীড়া প্রাপ্ত হইরা রাঁধা-প্রমুখ গোপীগণ. আর ধৈর্যধারণ 
করিতে পারিলেন না। অর্থাৎ নান্দীর মুখে কষ্বার্তী পাইয়া তীহার 
সহিত সঙ্গলীলসায় সাতিশর পীড়িত হইয়! ইহারা! অধীর হইলেন। 


লক গঙ্মমম ও ভ্ঞাভাল্র ভিসা আর্ন্ব 


(২) যাহাতে বহু বহু মত্ন্ত বিচরণ করিতেছে, যাহার নিকটে 
ইন্বজবত সুদৃঢ় ও শ্রেণিবদ্ধ ভাবে বিরাজিত হইয়া বৃক্ষলতারাঁজি বিলাস 
করিতেছে-_স্মরশরে গীড়িত মহাঁদেব সেই  যমুনাজলে_ প্রবেশ করিলে 
বমুনা সখীগণ সহ গহ্বর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন | : * পক্ষান্তরে 
শ্রীবুষভীন্কুমারী শ্রীহরির সহিত বিহার. করিবার উদ্দেম্তে কামবাঁণে 
খিননা হইয়া সখীগণ সহ ইন্দ্রবজবৎ জুদৃঢ় ও শ্রেণিবদ্ধ লতাবৃক্ষাঁদি 
মণ্ডিত বুন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। [ পাঠীস্তরে-_কৃষ্টের হীরকাদি 
অলঙ্কার-ভূষিত বক্ষঃস্থলবৎ প্রফুলপ ও বৃুক্ষলতাদি দ্বারা সমুজ্জল বৃন্দাবনে 
গমন করিলেন। ] (৩) বুন্দাবনের অদ্ভূত মাধূর্য-মগ্ডিত কুঙ্গুমাদিময় 
সম্পদ্রাশির প্রাপ্তিতেই অন্য কোনও  স্পৃহারই অবসর থাকে না। 
“ইহা কল্পবুক্ষবনই” এই প্রথাঁটি কিন্ত ভূয়শঃ প্রসিদ্ধ আছে। (9) 
"“যেধামে অতি নিকষ্ট বস্তমাত্রেও অতি নিকৃষ্ট জনও সদাকাল বাস 


* বামন পুরাণ ষষ্টাধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে দক্ষস্থত| তন্ুুত্যাগ করিলে হর দক্ষযজ্ঞ 
বিনাশ করিয়া সতীর মৃতদেহ হ্কন্ধে লইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন কন্দর্প 
সুযোগ বুঝিয়।৷ অপত্বীক মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া 'উন্মাদাস্ত্ণ নিঃক্ষেপ করিলেন । তৎপর 
মহাদেব এ অস্ত্রে উন্মস্ত হইয়া ষমুনাজলে পতিত হইলেন। শঙ্কর জলনিমগ্র হইলে সেই 
বাণও দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল এবং তখন হইতে যমুনা জলও নীলবর্ণ ধারণ করিল 
শঙ্করের উন্মতীবস্থা দর্শনে যমুন! ভয়সন্তরস্ত' হইয়া! গহ্বর আশ্রয় করিলেন । 


৩১ 


সি | 


করিয়াও কোনও দিনের তরে বিন্দুমাত্রও তৃপ্তি পায় না। “অহো! 
কি আশ্চর্যের কথা ! _কিজ্ুঃখের বিষয় 1? ইত্যাকার বিবেচনা করিয়া 


কোনও মুঢুচিত্ত ব্যক্তি বুন্দাবনে বাস করা শ্লাঘাী মনে করে না।”-_. 


[ এই অর্থে নিন্দা] 1 -স্তৃতিপন্সেশ-গঅহো। !- কি আশ্চর্যের ব্যাপার !! 
্রহ্মাও, বিষণ অর্থাৎ রুষ্ণও, যে ধামে কোনও বস্ততেই তৃপ্তি অর্থাৎ 
পরিপূর্ণতা লাঁভ করিতে  পাঁরেন না, অর্থাৎ যতই কেন আস্বাদন 
করুন না, তীহাদের অতৃষ্তিই থাকিয়া যাঁর” এই কথা বিচার করিয়াই 
কোনও বিরল-প্রচাঁর স্থুবৃদ্ধি জন বৃন্দীবনে চিরকাল বাঁস করিয়াও 
আত্মাশ্লাঘথা মনে করেন না, যেহেতু তীহাদের তৃপ্তির অভাব সব্বদাই 
বর্তমান থাকে এবং ভক্তিজননী দীনতাঁরও অসভাব হয় না। (৫) 
“এই বুন্দাৰন অখিল ধামের অর্থাৎ লোকালোকরত্তি ভগব্দধিষ্ঠান-সমূহের 
সার (শ্রেষ্ঠতম ) এই বোধে বে প্রাণী ইহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন 
না, কি আশ্চর্য! আমার মনে হয় যে এ অপরিত্যাগের ইচ্ছা হইতেই 
সমুভুত অন্য পুণ্যরাশিই তীহাকে সেই ধামে বাঁস করায়, স্থিরতর 
করে,ক্সেহণীল করায় ব! সম্যক্‌ প্রকারে ধারণ পোষণ করে । 1 পাঠীন্তবে__ 


বিচিত্র আঁনন্দরাশিবহুল অন্্থকৃতিপুঞ্জই তীহাকে এ ধামে বাসনিষ্ঠার 


জন্য প্রেরণা দির! থাকে ইত্যাদি ]1 
হম আ্ন্ স্জ্স্বী 

70৬) “যে স্থানে ছয় খতু একে অন্ঠের বরেণ্য (প্রধান) এবং 
পরস্পরের প্রতিযোগী (বিরুদ্ধ ) হইলেও কিন্তু পরস্পরের সুখসম্পত্তির 
অথবা তাৎকালীন শোভ! বৈচিত্রী প্রভৃতির কোনই হাঁনি হয় না” 
অহো!  এই' (বিরুদ্ধধর্মভাঁবশীল বস্ত-সমূহের নির্বিরোধে সহবাসরূপ ) 
শিক্ষাই কি ইহাদের নিকট হইতে নিখিল প্রাণী গ্রহণ করিতেছে ? (৭--৮) 
নদীর অবস্থানে ও বাযুর প্রচারে স্গিপ্ধ শীতল. দেশে কিকী (চাস 
পক্ষিদের ) ও হারীতক প্রভৃতি বিহগ-নকলের পৃথক পৃথক্‌ ধ্বনিতে 
[ হেমন্ত ও শীত ]_দেদীপ্যমান মণির.কিরণজাল-সমুভাসিত প্রদেশে 


বিলিক1( ঝিঝি) সকলের শব্দে -( গ্রীক )-পর্বতের ঝরণা, সমূহের 


প্রপাঁতময় দেশে চাতক - প্রভৃতির কোলাহলে (ৰর্ষী)-মেঘাত্যর়ে 


(শরৎ কালে) বিমলজলে 'হংসাঁদি ও নিখিল-পুষ্পদ্বারা স্ুরভিত স্থলে; 


১. 


২৪৯০ 
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€বসস্ত ) কোকিলাদির  পুথক্‌ পৃথক নিনাঁদে-“এই খতুর ইহাই প্রস্থৃতি 
ভুমি,,এ খতুর_-এ বিভাগ? ইত্যাদি রূপে যে ধাম সকল ট 
নি দু থাঁকে।.. (৯) বে ধামে সরোবর-সমুহ সমানভাবে 
সুধাময় জলবিশিষ্ট হইলেও অন্ুরাপরবশ হইযাই যেন জল-পানকারী 
মুরারির মুখ হইতে জলের সহিত ক্ষরিত মাধুরয্যাতিশয় ুহু মুর্ছ আহরণ 
করিয়া থাকে |. ( ০) সুখময় শ্রীকৃষ্ণের বংশীর- অব্যক্ত মধুর নিনাদ- 
মাধুরী দ্বারা মুহুমূ উদ্বেলিত হইন্বা বে স্থানের নদীগুলিও সাক্ষাৎ 
ব্রজভাব-গ্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্তির অতিলোভে চতুর্দিকে: প্রবাহিত হইতেছে। 
(১১) .যে স্থানে শ্রীরুষ্ণের বংশী কলনাদে আহ্বান করিয়াই যেন 
(স্বরং ) ছুগ্ধসুধাঁসবশীল! ধেন্ুগণের নব নব শ্রেণীকে প্রতিবৃক্ষশ্রেণী হইতে 
পত্রপল্পৰ নবাঙ্কুর ইত্যাদি চয়ন করিয়া করিয়া স্বয়ংই ভোজন করাইর! 
থাকে । (৯২) মলয়ূজ পবন সমগ্র পৃথিবীকে সুগন্ধিত করিবার জন্য 
যাত্রা করিয়া যাহার অতুলনীন্ন সৌরতে ধনী হইরাই যেন মন্ততাঁবশতঃ 
চঞ্চল লতা (ধু রে সহিত নৃত্যরসে প্রবৃত্ত হইয়াছে! (১৩) 
যে স্থানে নবীন বা স্তত্য তমালতুল্য এক অদ্ভুত জঙ্গম কল্পতরু (শ্ঠাম ) 
বিরাজমান আছেন_-যিনি স্বরংই সংকল্পপুর্ঘক লোককে (পৃথিবী সমূহকে 
অথবা ব্যক্তিমাত্রকেই ). মনের অগেচির বিলাঁস-পরম্পরা দ্বারা সুখী 
করিয়া থাকেন |! (১৩) শতকোটি লক্মীরও আকর্ষণকাঁরী গুণরাঁজি 
বিশিষ্ট সেই গোঁপস্ুন্দরীগণ যে স্থলের পত্র পুষ্পাদি চন করিতে 
থাকিলে তীহাঁদের সেই অধীশ্বর বিন) শ্তামস্থন্দর তাহাদের 
নিকট হইতে কর (রাজস্ব ) গ্রহণ করেন (অথবা লীলাক্রমে_ হস্তধারণ 
করেন) এবং . যথেচ্ছবিলাস-সম্পাদনে_ উপভোগ. করিয়া তাহাদিগকে 
পালন কন্তরন অর্থাৎ পরিতুষ্ট করেন। (১৫) যে স্থলে ভ্রমরগণ 
মনোজ্ঞ কুগ্জ-সমূহে ' সঙ্গত (সংলগ্ন ): হইয়াছে, কুঞ্জসমূহ নধ্যভাগে 
মণিবেদি সমূহে শুভ্র__বেদিসমুহও আবার উত্তমোভিম পুষ্পশয্যার 
শোভমাঁন__ প্র শধ্যাগুলিও পুনরায় প্রিয়তমা সখীগণ “কর্তৃক সমাহৃত 
রুষ্ণের বাঞ্চনীয় বস্তরাজিতে পরিপূর্ণ; (১৬) এবন্িধ সান্দ্র (ঘন) 
পুষ্পশোঁভিত বুন্দাবনে মনোরম বিহ'র-শালিনী চন্্রবর্দনা গোঁপীদের 
কিরিণতরঙ্্ছট বর্ষনশীল মেঘের জোড়ে ঘন রা তায় শোভা 


হতে | 
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সহ্ীগ্পাল্ সলরস্পন্ল াক্কোন্াক্ষ? 


(১৭) «এই বুন্দাবন মধুধারা-প্রবাঁহে শ্রীরাঁধীকে অভিষিক্ত করিতেছে 
এবং ভবিষ্যতে উদয়েচ্ছ দেই অভিষেক-লক্ষমীকে সুচনা করিয়াই যেন 
আমাদের মনে আনন্দ দান করিতেছে । (১৯) হে সখি! কবে বা 
আমর! রুষ্ণের সাক্ষাতে রত্ময় কুন্তের জল দ্বারা সাঁতিশয় কম্পনশীলা' 
শ্রীরাধাকে এবং বিস্ফারিত নরনের জলধারায় আমাদের দেহলতাঁকে স্সান 
করাইব হে? (১৯) কবে হেল। ও লীলা-প্রকাশে বৃন্দীৰনের পুষ্পরাঁজি- 
চয়নকাঁরী মুছুমধুর হাস্ত-শৌভিত সেই ব্রজনাগরেন্দ্রকে শ্রীরাধার নির্দেশ 
মত নিবারণ করিব হে? (২০) বকনাশন শ্রীকৃষ্ণের বনভূমির অধী- 
শ্বরী সখীর অতিমধুর সাস্ববাঁক্যসমূহও ক্রোধভরে অগ্রাহা করিয়া 


অধত্ে পুষ্প চুরি করিতে থাকিলে আঁমরা মুখরা অতএব দপ্নীরা' 


পদ্ধাকে শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক উদ্ঘাটন করাঁইব অর্থাৎ তাহার বক্তীদির আবরণ 
উন্মোচন করাইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্বেষণ করাইব? (২১) হে 


সহীগণ ! তোমরা উতৎকণ্ঠিত হইও না» যেহেতু এ মহোৎসব-লক্ষী 


আগতপ্রায়। হে স্থুনয়নাগণ ! তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন 
আঁমাঁর বামচক্ষু পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতেছে হে?” (২২) এইভাবে 
দখীগণ পরম্পর কথা বলিতে বলিতে আনন্দভরে দূরদেশে স্তম্তভাব 
প্রাপ্ত হইলেন। তখন সন্মুখবর্তিনী শ্রীরাধার রশ্মিকুলই [ কিরণমালা 
_ রূপরজ্জু সমূহই ] কেবল তীহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। 


_উ্ীল্লাঞ্ধাল্র অভিভসান্র ৪ জী ব্রব্যাঁকুল ভাল 
সভ্িত্ভ শ্রীক্র-্বত-হ্সিলন্ম জিলা 

(২৩) গ্রিরতম রূপ সিন্ধুর উদ্দেশ্যে স্বয়ং মহাপ্রেম-বিকার রূপ 
নদী কর্তৃক সর্বদা বাহিতা শ্রীরাধা স্থলবিশেষে প্র প্রেমনদীর  রদ- 
কৌটিল্য-বশবন্তিনী হইতে পাঁরে_-এই ভাবিয়াই বুবি তিনি এ-প্রিয- 
সিন্ধুর গুণে অতীব আকুষ্টা হইতেছেন! (২৪) স্থানে, পথের 
একচতুর্থাংশ : অতিক্রান্ত হইল, -এ স্থলে অর্ধেক হইয়াছে, এবার এই" 
স্থানে সম্পূর্ণ পথই অতিক্রম করিলাম”  এইরূপে পথ-পরিমাণ চিন্তা 
করিতে করিতে শ্রীমতী চলিয়াছেন। (২৫) “এই ত বৃন্দাটবী এ ত 
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কুস্থুমবন-ইহারই সম্মুথে শী ষে পুষ্পশধ্যার উপরি নাগরেজ বিরীজমান” 


_-এইভাঁবে পুর্ব হইতেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। (২৬) 
আমার ক্ষপ্তিতে তাহার. বিলাষ পুরণ হয়, যেহেতু যাহাকেই . নয়নে 
দেখিতেছেন, তাহাকেই নাগরী বলিয়া মনে সস ৮ অহো৷ এ 


বতহিণ্ক নাঁগরবরের কেলি স্মরণ করিতে করিতে তিনি সাক্ষাঁৎভাবেই 
যেন তীহার সহিত বিলাসাদি ভোগ করিয়া চলিয়াছেন। -( ২৭) 


কান্তিতে মেঘকে, বদনে চন্দ্রকে, বসনে উদীয়মান কুষ্যকে ও লৌচন- 
যুগলে চঞ্চল তারকাঁকে অনুকরণ করিয়াছেন যিনি-_সেই শ্ঠামস্ুন্দর 
স্বভাবতঃই তীয় অন্তঃকরণে মুহুমু ম্ষুরিত হইয়া চিরকাল অবস্থান 
করায় শ্রীরাধা যেন আঁকাশ-তুল্যই হইয়াছেন। (২৮) প্পক্ষির 
সঞ্চালনে কিন্বা সেই ক্লষ্ণের আগমনে পত্রসমূহে মমরধ্বনি হইতেছে 
কি না একবার দেখিত; একবার জানি ত [ব্যাপারটা কি ?]”--এইভাবে 


অভিসারের সময়ে দর্শন-শক্তি হারাইয়া তিনি প্রতিমৃহ্র্তেই অনুতাপ 


করিতেছেন 1! (২৯) “ ত কৃষ্ণ সঘীগণকে বঞ্চনা করিবার অভি- 
প্রায়ে লুক্কীয়িত হইয়া আমার নিকট স্থন্দররূপে আত্মভাব প্রকাশ 


' করিতেছে !! এখন একবার ছলক্রমে তাহাকে দেখিব।” এই বলিয়। 


তিনি মুখ ফিরহিয়া সখীগণের নিকট তমালসমূহকেই স্তব করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৩০) ছায়! হার !! এই যে ব্রজনারীগণের সেই 
মদন সখীগণ সমক্ষেই আমাকে ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে ।” এইভাবে 
তিনি শঙ্কীকুলা' হইয়। হাস্তপরা সখীজনের ক্রোড়দেশে শীভ্রই আত্ম- 
গোপন করিতেছেন। €৩১) পুনরাঁয় ম্বাভিলাষআশঙ্কাঁকারিণী সখী- 
দিগের মৃহ্হীস্ত দেখিয়া প্রেমময়ী অস্থ্য়ার সহিত ভ্রভঙ্গরঙ্গে আরক্ত- 
'নয়না হইয়া তিনি: তীহাদিগকে অতিক্রম করতঃ সুন্দর অথচ চঞ্চল 
পদবিক্ষেপে দূরে চলিলেন | (৩২) তিনি ভার বোধে অলগরাগসমূহও মার্জন 
(দুর ) করিলেন। কুচযুগলের গুরুত্ব (ভার) বোঁধ করিয়া সথী- 
স্কন্ধে করন্যাঁস কর্ধিলেন। এইভাবে হরির সঙ্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্তে অভি- 
নার-পথে যাইতে যাইতে কোঁমলাঙ্গী রাধা প্রেমাতিশয়বশতঃ মুহুমু' 
স্তব্ধ হইয়া গ্রানিবোঁধ করিতে লাগিলেন | 


| ৪৮৬ ] 


বল্ক্কানন্সেল শউদ্্ীঞ্পম-লিত্ভাজ-্লর্নক্বা 


(৩৩) হে অবলাগণ ! দেখিতে কি-্র বনের উদ্ধপ্রদেশ 


কোকিল সমূহ রূপ সেন! দ্বারা পরিব্যাপ্ত, চতুদ্দিক ভ্রমররূপ বাঁণসমূহ 


দ্বারা সংব্যাপ্ত, এবং ভূমিতল সচেষ্ট কাঁম রতি বসন্ত প্রভৃতি কূপ. 


মংস্তাককতি প্তাকাধারী পদ্রাতিকগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে !! (৩৪) 
এইরূপে কৃষ্ণের ভাঁবি-অদ্ভুত- তবিদিপনীির নিকুঞ্জসমৃহকে সাক্ষাৎ 
দর্শন করিয়া করিয়! সংলাঁপ-দক্ষ, সহ নুখ্যা রাধাকে লইয়া উহী- 
দিগকৈ অতিক্রম করিলেন ও হি 


প 
সা শা শি শী ৩ পাপা পপ 


উল্লাস সুনি ১ শভ্য্যন্তি 


(৬) অখীগণ _বলিলেন_হে রাধে |. কুঞ্জেকুঞ্জে তোমার 


নানাবিধ বিনোদ-সৌভাগ্য-প্রকারের কথা ত দূরেই থাকুক-ৃন্দাবনের 
এই- অপুর্ব লক্ষ্মী (শোভা জম্প্তি) একাই (প্রথমতঃ) চিত্তকে 
জড় করিয়া দিতেছে! (৩৬) শ্ীরাধা বলিলেন__কামময়, শ্রেষ্ট গুজা 
মালাদি-ভূষণধারী গাঢ় কুষ্তবর্ণ কৃষ্ণের-স্টায় পুষ্পরূপ - বাণসমূহ দ্বারা 
পুর্ণ, রা শ্রেষ্ঠ গুঞালতা: প্রভৃতি : দ্বারা ভূষিত, - গাঢ় নীলবর্ণ 
কৃষ্ণবনকেও অগ্ভ-তৌমাদের:-বশবর্ভী করিতে আমার : ইচ্ছা হইতেছে । 
(৩৭) সখীগণ-হে বরোরু-! বকারি কৃষ্ণের এই বন-_কুঙ্গুম সমূহে 
হাশ্তযুক্ত, প্রবাল (কিসলয়-) সমূহে পুলকিত ও ভূঙ্গগণে স্ততিপাঠিক- 
হইয়া বায়ুভরে-জম্যক্‌ নত নিজ মস্তক সাক্ষাংভাৰে তোমার চরণেই 
যেন অর্পণ করিতেছে! (৩৮) শ্রীরাধা_হে সথীগণ ! অগ্য পুষ্প 
বিকাঁশে শ্বেতবর্ণ অথবা পুষ্পদ্বারা , নিবদ্ধ অর্থাঞ্চকুস্থমিত এই বুন্দারন 


সর্বত্র আমার কৃষ্ণ্কুরণই : করাইতেছে-১ শুধু তাহাই নহে, কৃষণ- 
সম্বন্ধীয় বা ক্ুষ্বর্ণ যাবতীয় বস্তরই -স্ফৃত্তি করাইয়া আমার চিত্তকেও, 


দর্দথা রক্তবর্ণ -€(অন্ুরক্ত)- করিতেছে-__ইহাই আশ্চর্য্য !! (৩৯) 
সখীগণ-_হে মাধবীলতে ! যে নীলবর্ণ ও প্রস্ফুটিত বনরাঁজির প্রির-- 
যাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালনে ক্রৌড়াপরায়ণ ভ্রমর-পংক্তিদ্বারা শোভিত-__এবং 


_ পুর্ণচন্দ্রের শোভাতিশয়-যুক্ত রাধা (বিশাখা নক্ষত্র ) সমাধুক্ত সেই মাধবকে 
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(বৈশাখ মাসকে) কে না স্তব করে? পক্ষান্তরে হে মাঁধবি! * 
“নীলবর্ণ ও প্রম্ষটিত বনরা'জি বাহার ক্রীড়োদ্দীপক বলিয়া বাঞগ্তুণীয়__ 
বিনি দিব্য দিব্য বিলাদভরে চঞ্চল কুঞ্চিত কেশরুলাপ সমূহে বিরাঁজিত-_ 
পুর্ণচন্দ্রের শোভাতিশর-সংযুক্তা' রাধা! বাহার  প্রেয়পী--সেই. মাঁধবকে 
কে-নান্তব করিয়া থাকে? 1৪০) শ্রীরাধা-দেখত সথীগণ ! এই 
বনভাগ কাঁমময় বসন্ত-সুষম। বহন করিয়া প্রফুল্ল (প্রক্ষুটিত) হইলেও 
কিন্ত ভ্রমরীগণকে সম্যক্রূপে আলিঙ্গন করিতেছে ! অতএব "শ্যাম 
তন্থুতে (শ্ঠামস্ুন্দরে ) বিশ্বাসময় বাঁগ. (আসক্তি) হয় না। ( ৪৯.) 
সখীগণ-_হে রাধে !. এ মধুক্দন (ভ্রমর, কৃষ্ণ) লতারূপ: বধূদিগের 
দুই তিন বিন্দুমাত্র মধুপাঁন করিতে আরম্ভ করিয়াই কিন্তু ভান্জাত 
( ক্র্ধ্যকিরণে প্রক্ষুটিত ) সুন্দর পদ্মলতার গুণে আকষ্ট হইয়! [ পন্দান্তরে 
__বৃষভানু-কুমারীরূপ পদ্মিনী নারীর দিকে তীাহারই গন্ধভরে সমী- 
কৃষ্ট হইয়া ] ধাবিত হইতেছে !| (৩২) রাঁধা1-অগ্ভ কিন্তু ব্রজযুবতিগণ 
সহ স্বয়ং ভূঙ্গগণই- মধূরাশি পাঁন করিরা উন্মাত্ত হইতেছে । | পক্ষা- 
স্তরে--নাগরেন্দ্র নানাবিধ বিলাদে বহুবিধ নায়কগুণ স্বীকার করিয়। 
ব্জযুবতি সকলের মধুময় বিলাসরস আব্বাদন করিয়া হৃ্ হইতেছে |]. 

অতএব এখনও এই বনের বায়ু এ ভূঙ্গগণের সহিত বংশীকলনাদ 
বহন করিতেছে না কেন? [ অর্থাৎ বংশাধারীর অঙ্গগন্ধ বা! বংশানাদের 
কোনও উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে: না কেন? ] (৪৩) অখীগণ-_ 
হে. বালি! -শ্রীহরির গন্ধ তোমারই অধিকতর সেব্য, বোধ করি 
এখন -ভূঙ্গগণ ধৈর্যধারণ করিয়া থাঁকিবে !: বাঁয়ু জগৎ্প্রাণরূপে খ্যাত 
_হুইলেও ব্রজে ইহ! সাক্ষাৎ প্রাঁণপদবাঁচ্যই হইয়াছে! [ জগতে অন্যত্র 
বায়ু, প্রাণাপানাদির- বাচক হইলেও ত্রজে সাক্ষাৎ প্রাণই, 'তদ্বিরহে 
মরণ অবশ্স্তাবী,- অর্থাৎ শ্ঠামাজ-স্পৃষ্ট বায়ুর অভাবে বিরহিণী নারীদের 
সাতিশয় কষ্ট অনিবার্ধ্য 1] €৪9) ব্াধা-বল দেখি এ (কোঁকিল- 
গণ নিজ বুন্দাবনেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া এই. স্থানেই বা এত গান 
করিতেছে কেন হে? অথবা তিনিই সব্ধত্র তোমাঁদিগকে বিমোহিত 
করিবার জন্ত উহাদিগকে আদেশ দিয়াছেন !! (৪৫) জখীগণ__ 


সা. ক সস ৮ পপ সস 





: সাশীস স্পীীশিশিসী পি আপ বাল পা পেশী ১ শী শীস্পীশিশপাীসপিশ 


 স্বাধীনভর্ভূকা নায়িকাকে যদি পরম প্রেমবশ নাগরেন্্র ক্ষণকালও ত্যাগ করিতে 
অসমর্থ হন--তবে সেই নায়িকাই “মাধবী? নায়িকা বলিয়া রসশাস্ত্রে উক্ত হন। 





| ৪৬ ] 


হে সখি! গুঞ্জন শব্দরূপ গঞ্জন-পীল ও তৃপ্তিভরে মধুত্যাগ (নিষ্ঠীবন) 
রূপ বৃষ্টিকারী ভূঙ্গসমূহ রূপ শী মনোহর মেঘজাল দর্শন করিয়া! কলাপী 
€ মরুর ) গণ এই মধুমাঁদে ( চৈত্রে ) এক্ষণে নৃত্য করিতেছে ! (৪৬) 
রাধা হে সখীগণ ! দেখ দেখি--অনঙ্গরাজের নিকুঞ্জ-সভ্যরূপ মুদ্ু- 
হান্ত শোভিত (ঈষদ্বিকসিত ) এই স্ুমনাঃ মহা'শয়গণের €( পুষ্পসমূহের ) 
সহিত মৃছু গুঞ্জন-পরায়ণ ভ্রমরগণ _কৃষ্ণদূত সকলের ন্তার কেমন 
আলাপ করিতেছে 1! (৪৭) জহীগণ_হে সথি! এই কৃষঃ 
ভ্রমর (ক্ৃষ্ণরূপ বিট্নায়ক ) 'তোমার কর্ণে অব্যক্ত স্বরে কি বলিয়া 
গেল হে! অহো! চঞ্চলাক্ষি !! এ কথা শুনিয়াই ত তুমি: মুহুমু্ছ 


যুগল অবনত করিয়া -বক্রভাবে নিজ মস্তক ঘূর্ণন করাইয়াছ? 


(৪৮) রাধা হে স্খীগণ ! নিজ বদন পদ্ধরস-দাঁনে এ ভ্রমর-প্রবরকে 
তোমরা উন্মত্ত করিয়া এক্ষণে আমাকেও উদ্বেজিত করাইতেছ এবং 
আনন্দে এই লীল। দর্শন করিতে ইচ্ছা! করিতেছ ? ইহা কি তোমাদের 
উচিৎ? (৩৯) জখীগণ-_হে সখি! ত্র বাসন্তী (মাধবী ) লতা 
দ্বারা বচিত মনোহর কুঞ্জৰর কি তোমার পরিচিত? আমাদিগকে বিনা 
যে স্থানে গিয়াও তুমি এই দাসীগণ কর্তৃক কৃষ্ণপারিণী (কষ্ণসার- 
মুগযুক্তা পক্ষে কৃষ্ণান্ুরাগিণী ) বলিয়াই দৃষ্ট হইয়াছিলে হে? (৫০) 
বরাধা-হে সখীগণ ! এই স্থলে বহু বেতসবৃক্ষ বিগ্ধমান আছে 
আঁমি এস্কানে তীহাঁরই ভে লুক্কায়িত হইলে সেই শ্তামল পুরুষ আমার 
প্রতিনিধি স্বরূপা তোমাদের কঞ্চলিকাঁগুলি বলাৎকারে অপনয়ন 
করিয়াছিল হে! (৫১) সখীগণ--হে চন্দ্রাননে! ইহা ত হরির 
(শ্ঠামের ) স্থগন্ধ নহে; কিন্ত তীহারই অঙ্গসেবাঁপরায়ণ তোমার অঙগ- 
সৌরভ । ওহে দেবি (ক্রীড়াঁশীলে )1 এই নীল কান্তিকেও তোমার 


চঞ্চল নয়নের কাঁন্তি বলিয়াই জান। (৫২) এইভাবে সেই গোপীগণ 


পরস্পরের প্রেমময় বাঞ্চাসমূুহের কথা বিস্তারে আবিষ্ট হইলে শ্রীরাধ। 
তাহাদের সহিত গন্তব্য বনে ৫ উপস্থিত পা এবং আনন্দে 
কৌভুকবশতঃ বলিলেন__ 


ডি. 
স্পা ্ 
লি 
না 
চি 


1 ৪৮৯ ] 


কুস্ছসচলিি দুশতিল জীলাপ্ধাল ০শ্রমালাক্প 


(৫৩) অগ্ধ এই বনে মঞ্ররী সহিত মনোজ্ঞ মনোজ্ঞ কুন্গুমরাজি 

কে টুরি করিয়াছে হে? আমীর মনে হয় ষে ব্রজন্তীগণের বসনচৌর 
ভিনকে অন্য কাহারও এই কার্য নহে !! (৫৪) দেখ বিশাখে ! 
যদি হরি তোমাকে অবরুদ্ধ করে, তবে তীহাকেও অবরোধ করিতে 
সমর্থ) একমাত্র ললিতাই। আর বদি হে সখি ললিতে ! তোমাকেও 
পে আকর্ষণ করে, তবে তাহাকে বারণ করিতে কি আমর! পারিব 
না? (৫৫) আমাদের সাহায্যে চঞ্চল ভ্ররূপচাঁপশাঁলিনী তোমাকে 
_সেই বনিতাগণ-চৌর স্পর্শ করিতে পারিবে নী। যদি বা আমরা সকলেই 
যুগপৎ অন্যত্র চলিয়া যাই, তবে এ কুঞ্জমন্দিরসমূহই তোমাকে রক্ষা 
করিবে। (৫৬) হে সখি! যদি বা সেই ধূর্ত বিলাসম্ত হইয় 
কুঞ্জে লুক্কায়িতা তোমাকে স্পর্শও করে, তবে তুমি পদ্দরূপ গদা নিঃক্ষেপ 
করিয়া পূর্বেই স্বপরাক্রম প্রদর্শন করাইও, কিতা যিউভীব 
অর্থাৎ বিপরীত বিলাস অঙ্গীকার করিয়া আনন্দরসের পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত 
হুইও |] (€৭) কিন্তু যদি পুনর্বার অন্তান্য অবলা আগমন করে, তবে 
তুমি তাহাদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া হরির নিকটে পলায়ন করিও; 
তখন তুমি সেই নির্জনস্থানে স্বতন্রভাবেই তোমার চক্জীবলী (ব্বর্ণাভরণ 
ঈযৃহট সমর্পণ অর্থাৎ উন্মোচন করিয়া লীলারদ আস্বাদন করিও) 
পক্ষান্তরে-_ভুমি তখন শ্ঠামের বক্ষে নখরচন্দুরাজি অন্থিত করিয়া 
অঙ্গাবরণ উন্মোচন পূর্বক সব্ধর্থ শঙ্গারস্খ উপভোগ করিও ।] (৫৮) 
হে প্রাণসথি ! সেই পদ্মপলাঁশলোচিন হরির সঙ্গ তুমি অঙ্গীকার ন! 
করিবেই বা কেন? সখি! তোঁমরা ত আর আমার ভ্তার সতীদিগের 
অচল পাতিব্রত্য-ধন্মে নিবারিত হইতেছ না? (৫৯) হে সবীগণ! 
(তোমরাও স্বীয় মনোরথ পুণ্তিকারী দেই. সতৃষ্ণ. কৃষ্ণকে সত্য. সত্যই 
অন্বেষণ করিতে থাক) আর আমিও রি নিজ পুষ্পচৌরের উদ্দেশে 

পুষ্পবাযুর পথ অনুসরণ-ক্রমে চক পা আটা হইয়া] 
উন কির! 





ওর 1. 


. অককতেলেল উ্ীক্ক্ে্বঞা এছ, 
তদকর্শন্লে উদ্বেগ 


(৬০) প্র বে ্বর্ণযুথিক সমূহ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সন্মুথে শোভা 
বিস্তার করিতেছে__উহা! ত তমাল বৃক্ষ নহে). হা, নিশ্চয় জানিয়াছি 
_ লতারাঁজি কর্তৃক. গোপিত(লুক্কায়িত) গীতবদনে আবৃত শ্রীকুষ্ণই 
তবটে!! (৬৯) হে হরে !. বিলাসিনীগণের_ মুখন্ধা উত্তমরূপে পান 
করিয়া করিয়া! তোমার সাঁতিশর মদ-বিভ্রম হইয়াছে ! এক্ষণে অপহৃত 
পুষ্পরাঁজি দ্বারাঁও তুমি গণিকা ( বৃথিক1) বেষ্টিত হইয়া বে. বিলাস 
করিতেছ, ইহা রা বটে !! | শ্লেষপক্ষে-_বেশ্তাগণ কর্তৃক পরিকৃত 
হইয়া যে এক্ষণে বিলাস করিতেছ-_ইহা.তোয়ার পক্ষে লা উপযুক্তই 
হইয়াছে | ] (৬২) হে স্থীগণ | তোমরা কি. প্রকারে সেই পুষ্পচৌরকে 
এস্থলে অন্বেষণ করিতে. পারিবে ?- যেহেতু সেই চৌরই স্বীয় ব্যাপক 
স্বভাব উদ্ভাবিত করিয়াছেন অর্থাৎ সর্বত্র নয়ন পথে. দৃশ্তমান_হুইতেছেন, 
এবং আমার. প্রতি তিনি. ইন্রজালও . বিস্তার করিরাছেন || (৬৩) 
হে জুনয়নাগণ ! হায় !! এ. জনার্দনকে.(জনঘাঁতীকে ) ত প্রতিস্থলে 
প্রতিকুঞ্জে প্রতিবৃক্ষতলে, প্রতিপত্রতলে সুন্দররূপে অন্বেষণ করিলাম । 
তবে ত.বৌধ হয় শ্ঠামস্ুন্দর এস্থলে আসেন নাই !! (৬9). অহোৌ! 
: এই সার়্ং কালের 'করুণার কথাই. বাঁকি বলিব ?. যেহেতু টান 
করিতে করিতে আমাদের যেন একটি. রল্পই অতীত হইল ! 
কুষ্ের নিষ্ঠ রতার কথাই বা. কত বলিব? যেহেতু তিনি. ল: 
দৃষ্টি গোঁচর হইলেন ন111” (৬৫) উদ্দিগ্ রাঁধার..দেই এ শ্রবণ 
করিয়া সখীগণ নীরব. হইয়া রহিলেন। সহসা তীহার! টপকে বৃন্দার 
এক সীকে. দেখিতে পাইলেন ।, নিবি 


মালতীন্ অনগ্গক্মল, জ্ঞাহাল্র স্ুুহ্ে বুম 
রি চুল্লি ছলউন্বা শ্রী. 


রি সেই সখীর নাম__মালতী | ধুমরহিত চিন্তানলে বন্তপ্ত 
ব্রজবধূগণ তাহাকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । অত্যুত্তম 'প্রিরতারূপ 
ধর্ম-বিশিষ্টা সখী মাঁলতীও ঘর্মজলে স্নাঁতি হইয়্াই যেন বলিতে লাগিলেন, 


[1 8৯৯ ॥ 


--(৬৭)- হে-শ্রীরাধিকে !. তোমার মুগ্তির প্রতিবিস্বশোভাও কল্প- 
লতা-পরিবৃত, বৃন্দাবন-রাজ্য কর্তৃক _নীরাজনীয় ( নির্মদ্রিত.) হর। আমি 


সাক্ষাৎ ভাবে স্বচক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছি__তোমরা তাহা তাহা! 
কর্ণগোচর কর। -(৬৮)-হে বরাঙ্গি ! সেইদিন নান্দীমুখীর মুখে, 


রন নরনবুগলের ভাঁবি_ সুথকর সেই -( অভিষেক ) ঘটনার, 


শুনিয়া আমি কুস্তুমশব্যা রচনা করিতেছিলাম;.. তখন. কপট 
বাক্য বলিতে বলিতে পদ্মা সমাগত হইল । (৬৯) তৎপরে আমি 


নিকুপ্জ-গুহের অন্তরালে থাকিয়া পদ্মা প্রভৃতি সখীগণের সংলাপ শ্রবণ 
করিলাম । হে আকর্ণবিস্তৃতনয়নে ! তুমি এক্ষণে আমার মুখ হইতে 
তাহার বজজবৎ নিদারুণ দন্তোক্তিও শ্রবণ কর । 


স্পা? ৩ শৈব্যান্ কহখোসাকিখনন এব, 
_জত্ক্রাবললীল্ বল্ল ল্বভক্য- 
| ওান্ডি-্চলা।. 


(5) হে পদে সেই বধুবিড়্বী, রি বারারতিহারী ও, 


স্থন্দর বদি এ স্থলে” আসেন-_-তবে তাহার এই বনে কুসুমাদি চয়ন: 
করিতে দেখিলে তোমাদিগের. অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তিনি প্রকাশ্তভাবে অন্বেষণ 


করিবেন । (৭১). হে: সথি- শৈব্যে !- শারীমুখে শ্রীরাধার অভিসার 
বার্ভা শ্রবণ করিয়া আমি বিষগ)- হইয়াছিলাম ; তৎপরেই আবার 


টন্ত্রীবলীকেও অভিসীর করাইয়াছি। দেই শ্তাঁম সখী চন্দ্রাবলীর ধামে 


( বিগ্রহে) জড়ীভূত অর্থাৎ তীহার টিক মিলিত হইয়াছেন ॥ 1. পক্ষা- 


স্তরে- বিশাখা নক্ষত্রের অভিদাঁর-কথা অবণ করিয়। চন্দ্রপ্রিয়া পদ্মার, 


( পন্মলতার)) ছুঃখই হয়, তৎপরে চক্রের উদরে তাহার আনন্দ হয় ]। 
অতএব শ্রীকৃষ্ণের এন্থলে আগমন সম্ভাবনাই: নাই |. (৭২) হে পদ্দ- 
লোচনা পদ্মে! ছি ছি !! বুন্দীবনাধিরাজ্যের চা প্রচুর-বৈভব- 
শালিনী চন্দ্রাবলীকে-বিভুষিত করিবার জন্য আমরা৷ নিত্যই এই কয়েকটি 


মাত্র মনোহর পুজ্গ চয়ন.করিব কেন. হে ?-( ৭৩.) হে সথি শৈব্যে ! 


 চক্তাবলীর - বৃন্দাবনরাঁজ্যে সিদ্ধপ্রায় অভিয়েক কৃঞ্চের অন্ুমতিক্রমে 


স্ুসিদ্ধ (স্থুনিপ্পন্ন)) হইলে তখনই তুমি থেচ্ছভাবে রাধিকা-প্রভৃতির, 
পুষ্পবাঁটিকাও লু&ন করিবে । মু হে-সথি পদ্মে! আমরা ষদি- 


ও 


| ৪৯২ ] 


শ্ীরাধার' বিহারস্থলী এই পুষ্পবাটিকাঁর কুজ্ুমচয় চয়ন করি--তবে মনে 
হয় ছুর্ললিতা (দুষ্টমতি ) ললিত! বিবাদ ঘটাইবে |. (৭৫) হে কোঁমলে ! 
তোমাকে ধিকৃ! তুমি ললিতার বিবাঁদকে ভয় করিতেছ কেন? কুস্টুমই 


টা কিনি! হে রস্তোরু ! যখন তাহাদের কৃষ্ণ-বিরহই সংঘটিত 


হইতেছে, তখন স্বয়ং দেবী বাণীও (সরস্বতী ) স্তস্তিত হইবেন আর্থৎ 
তাহাদের বাঁকরোধ হইবে !! 


'াল্নভীীল্ ভ্ভীভ্ত ১০০ ০ সালা ০ 


(৭৬) হে. প্রিয়তমালি ! এই সব কথা শুনিয়া আমি প্রকাগ্ঠ- 
ভাবে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং 'ভবদীয় সেবাগত অভি- 
মান প্রকট করিয়া বাম্যা সথী পদ্মীকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিকূল কথাই 
'বলিলাম। তোমার ক্ুপাপাত্র জন সর্বত্রই সকলের শিরোমণি হইয়! 
খাকে। (৭৭) আমি বলিলাম__হে বালা (মুর্খা নারীগণ )1 তোমরা 


গান্ধব্র্বকার কেলিকলা-বনের পুষ্পগুণি চুরি করিও না! যেহেতু 


ললিতাঁদি সখীগণ একথা শুনিলে তোমাদের বিপদ্‌ ঘটিবে। (৭৮) 
এম্থানে এইসব গোপীগণ মধ্যে হরির প্রিয়া এমন কে; আছে ঘে 
বুদ অবুদ গব্ধভরে মহাভিমানিনী হইয়া রাধা কর্তৃক স্বল্পমাত্র ঈপ্মিত 
পুঙ্পবৃন্দের একটি মাত্র পরাঁগেও তৃষ্তাশীল! টা (৭৯) অফ়ে! 
পূর্ণচন্ত্র যেমন নিজ কলাসমূহ দ্বারা মুগচিহ্ৃকে আবৃত করে, তন্রপ 
শ্রীবাধার কলাঁসমূহ (৬৪ কলাবিদ্ধা ) দ্বারা শ্রই বুন্দাবন পরিব্যাপ্ত 
হইরাছে। এই: বৃন্দাবন বশবর্তী করিতে পারে, এমন কোন্‌ প্রমদা 
আছে হে? (৮০) হে চন্দ্রীসখীগণ ! সথীগণ সহ অনীলম্তা শ্রীবৃষ- 
ভান্জান্রী (জ্যৈষ্ঠমাঁসীয় কূ্যজাঁত শোভা, পক্ষান্তরে-_ভান্ুনন্দিনীর 
শোভা-সম্পন্তি) সমাগতপ্রায়। সেই- সুষমা উদয়-পর্বতের : প্রান্তভাগে 
অধিষ্ঠিত হইতে না হইতেই অর্থাৎ শ্রীরাধার অভিষেক-মঞ্চে আরোহণ 
করা মাত্রই চৌরগণের ( তোমাদের মত বিপক্ষদলের ) : ধৈর্যরাশি 
বিনষ্ট হইবে । (৮১) হে ভান্ুছুলালি! আমার বাক্য-রচনার পরি- 
পাটা বিচার করিয়া- ভ্রধনু কুঞ্চিতাগ্র অর্থাৎ কোপাঁতিশয় ব্যক্ত করিয়া 
নিতৃতভাবে হাস্ত করিতে করিতে পদ্মা যাহা বলিয়াছে, তাহাও এক্ষণে 
বণ কর-(৮২) চ্হাঁয় রে হায়!! দেখ দেখি-সথি ! চন্দ্রাবলীর 
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( চন্দ্রশ্রেণীর ). শীতল চরিত্র ও ভাব পাইলেও এই মালতী (পক্ষে লতা), 
কিন্তু এ স্থলে আমাদের প্রতাপরূপ সূর্য কিরণ-সমূহ দ্বারা দীপ্ত 
এই বুন্দীবনকেও দেখিতে পাইতেছে না |! (৮৩) হে বৃন্দাসথি ! তুমি 
কি আঁনন্দ-ঘন গোঁবিন্দ-মহাঁভিষেক বার্তী অবগত নহ? হায়! হায়! 
বিমুগ্ধে ! এস্থলেও চন্দ্রীবলী যে শ্রীহরির ক্রোঁড়-পাঁলস্কের সম্রাজ্ঞী 
হইয়াছেন, তাহাও কি তুমি জান নাই?” (৮৪) তখন সেই পদ্মা 
মাশশ্তন্তায় ( বলবান্‌ কর্তৃক ছূর্ধলের পীড়ন রূপ শীল্প ) অধ্যয়ন করিয়াই 
শতাধিক প্রবল! নারীর সহিত ক্রোধভরে পুষ্পরাজি চয়নপূর্ববক চলিয়! 
গেল। আমি একাকী আরকি করি? তোমার পথের দিকে অগ্রসর 
হইতে প্রবৃত্ত হইলাম !! (৮৫) পুর্বে চন্দ্রাবলির রাজ্যাভিষেক-বৃত্তাস্ত 
শুনিলেও আমরা বিশেষ বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু এই তাহাদের 
নির্জন সংলাঁপই এক্ষণে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়! দিতেছে !! 


ভশ্রীলাব্ান্ নন ও ব্রত্তি গহ্মন্ন 


(৮৬).- [ সন্ধ্যাকালে রক্তবর্ণ ও. ম্লান পদ্মরাঁজি যেরূপ রাত্রির 
আগমনই_ সুচন1 করে, তন্রপ ] সেই বার্তারূপ সন্ধ্যার গুণে (প্রভাবে) 
প্ীরাধার রক্তবর্ণ ও পরিস্নান দশী-প্রাপ্ত নেত্ররূপ পদ্বদ্ধয় মহামানরূপ, 
রাত্রির আঁগমনের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত করিল। অর্থাৎ শ্রীরাধা 
দুরমান-বশবর্তী হইলেন। (৮৭) [পদ্মালয়া লক্ষ্মীর একটি নাম] 
সর্বলক্মীময়ী ভ্রীরাধাও পদ্দালয় 'বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে, | যেহেতু তিনি 
 চরণদ্বর, করদ্বয়, নেত্রদ্বর়, কুচদ্বয় ও নাভি এবং মুখে দশটি কমল 
ধারণ করিতেছেন।] এক্ষণে পদ্মা কর্তৃক সন্তাপিতা সেই পদ্মপলাশ- 

লোচনা বাঁধার করপল্পবের অগ্রভাগ হইতে ভীত ও সমুতকম্পিত 
হইগ্লাই বুঝি (লীলা) . পন্নটিও ভূপতিত হইল। (৮৮) “তোমার 
চরণযুগলের নখগুলিকেই চন্দ্রাবলী-স্বরূপে অভিষেক করাইব__চন্ত্রী 
বলি ত আর নখসমূহ. হইতে ভিন্ন নয় [এই সাস্ববনা বাঁক্য-প্রয়োগ 
করিয়াই যেন শ্রীরাধার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু অধুনা রক্তবর্ণ ধারণ করতঃ 
অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল; [অথবা তীহার প্রতি অনুরাগ প্রকট 
করির রুষ্ণের চরস্বর্ূপ নয়নযুগল সা্বনাচ্ছলে অশ্রু বিসঙ্জন করিতে- 
ছিল |] (৮৯) তখন. শ্রীহরির (প্রেমানল হইতে উখিত. কোপরূপ 


৪৯৪ ] 


তাঁপে সন্তপ্ত শ্রীরাধার তলা হইতে রোমরাজি রূপ ভ্রমরগণ দণডার- 
মান হইয়! স্বেদরূপ মধুবিন্দরাঁশি পথে ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল 
অর্থাৎ প্রেমকৌপে সন্তপ্ত। রাধার দেহে ঘনঘন: রোমাঞ্চ ও প্রচুরতর 
স্বেদ হইতে লাগিল। (৯০) বুষভান্ুকুমারী গুবাক্‌ তাম্থুলাদি আস্বাদন 
করিলেন না-_মস্তকের বসন _দুরীভূত হইয়াছে দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
সমূহে মাল্যটিও মলিন হইয়া গেল [| প্রধাঁনা, সখীগণ এইসব ব্যাপার 
সাক্ষাৎ দর্শন করিলেও কিন্তু চিত্রপুত্তলিকাঁবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
০০ নিজ কেলিপুষ্গারাশির অপহরণ- -কারিণী, ৮৬ (চক্ঞা 


গা অরুণবর্ণ নেত্রঘগল মাজন করিতে করিতে গদ্গদ বাকো বলিলেন 
_-(৯২) “হে বয়ন্তাগণ 1. এই কুজ্ুম-চুরি আঁমাকে পীড়া দিতেছে 
'না, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বাঁধা-প্রদানও আমার তত হছুঃখকারণ হয় 
নাই) কিন্তু আমাদের নাম ধরিয়া (অথবা আঁমাঁদের কথা বলিয়1 ) 
ষে তিনি অভিমানাতিশব্য প্রকাশ করিরাছেন, ইহাঁতেই আমার মন্মা 
পিষ্ট হইয়াছে !! (৯৩) অহো! সেই কৃষ্ণজ এক্ষণে বন্দীবনরাজ্য- 
'লক্মীকে সোঁমাঁভার (চন্দ্রাবলীর ) হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন !! 
হায়রে ! যাহা কখনও চিন্তা করিতে পারি নাই, তাহাই নত্ঘটন 
, করিতে প্রয়াসী তীহার চক্ষুতেও কি লজ্জা নাই ? 


কনভ্নিজ্ডঞাজ ও্রাক্ভিভভ1... 


(৯৫) এই বলিয়া শ্রীরাঁধা তান্বল নিঠীবনের (ত্যাগের ) সহিত 
বাক্যও ত্যাগ করিয়া তখন .ব্রজের দিকে প্রত্যাবর্তন কািউিছিলেন। 
তাহার এই ভাব দেখিয়া! সখীমণ্ডলী 'ললিতাঁর মুখের দিকে নিরীক্ষণ 
করিয়া থাকিলে সেই ললিতা, তখন. মৃদ্মন্দভাবে বলিতে লাগিলেন__ 
(৯৫) চন্দ্রাবলী বৃন্দাবন-রাজ্ বথেচ্ছ লাভ করুক, করিয়াছে বা 
করিবে _আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিলাম. যে এই বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকে 
অভিষেক করিবার ভন্য প্রবেশ করাইবই করাইর। (৯৬) হে সথি! 
স্্কচিত পদ্মসমূহের. কোনও সময়ে হানি হইতে দেখিয়াছ কি? 
যেহেতু ইহাদের অন্তরে পূর্ণমাত্রায় রস বিদ্যমান থাকে । দেখনা কেন, 
সেই তৃষ্ণাকুল ভ্রমর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া কৌথাও শান্তি পাইবেই না। 
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[ পক্ষীন্তরে-_নাগরেন্্র পদ্মিবী নীরীগণকে সাময়িক ত্যাগ করিলেও 


তাহাদের ইহাতে হানির কোঁনই কারণ নাই, যেহেতু তাহাতে তাহাদের 


রসাভীব' ঘটে না! পরস্ত রস-লম্পট সেই তিক ক্ষুদ্রা নায়িকা 
গণের "সঙ্গ করিলেও কিন্তু কোথাও পরম! শাস্তি না পাইর! পুনরায় 
তোঁমারই নিকটে : রতি-ভিক্ষাঁ করিবেই করিবে 117”. (৯৭) তদন- 
স্তর সখীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিতা রাধা মানোখ গান্তীর্্য ও ঈর্ধ্যা সহকারে 
নিজপীড়ায় বিদী্পদেহ হইয়া মৃদুমন্দগতিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন 1! :. 
ভ্ডাকাল্পীন হম্ীকল্লেক্ অন্বন্ছ 

€৯৮) শ্রীরাধা কোপ করিয়াই যেন বুন্দাবনবাসী স্থাবর জঙগনের 
দৃষ্টির হরণপুব্বক তাহাদের চিত্তূপকৌষকে পর্যন্ত দগ্ধ করতঃ মানময়ী 
হইয়া ব্রজের দিকে চলিয়াছেন। 6৯৯). দেই মহামন! ব্রজঙ্গন্দরী- 
গণের দর্শনে তখন বুন্দাটবী মধুবর্ষণচ্ছলে প্রেমাশ্রধারাপাত করিতে 
লাগিল এবং তত্রস্থিত প্রাণিবৃন্দের নয়নাশ্রুরাজিও বায়ভরে কম্পিত 
পল্পবরূপ হস্তসমূহ দ্বারা যেন মাঁজন করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল !! 


৫১০০). .পুর্ববৎ ্সিগ্ধ  বধুবরগণের শ্মিত-রাঁক্যেও ইহারা কোনও 


প্রমোদ করিলেন না-_-তীাহারা উৎকষ্টিত হইলেও আঁর কিছু জিজ্ঞাস! 
করিলেন না; ইহার! কিন্তু মানাধীন হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন !! 
(১০১) এই সকল গোপীগণ তাহাদের মিত্র (প্রিয়তম) হ্যামের সঙ্গ 
হাঁরাইয়া ক্লানবদনে বহুকাল যাবৎ নীরবই রহিলেন। সারংকালে 
( হূর্যকিরণ-বঞ্চিত ) মধুকরের বঙ্কার-বিহীন স্থলপদ্মগণের সাদৃশ্যই 
ইহারা প্রাপ্ত হইলেন !! 


_জন্ীল্লাপ্বা্র এ্াপ্পভলতনে গহ্মন্ন ও সহ্ীগনুপেল্ 


৫দকহ্্লীতৃভি লাভি- ভ্কাপল্সশ৷ 


(১০২) এদিকে শ্রীরাধাও চিন্তারাশিতে চিত নিবিষ্ট করতঃ বূরণা- 
পূর্ণ পদ্মলোচনের সৌন্দর্য ধারণ করতঃ সে স্থান হইতে হঠাৎ বদনচন্ত 
অবনমিত করিয়! নিদ্রাচ্ছলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১০৩) বন্ধু 
সুর্ধ্যের বিরহে পন্মিনী সমুদর সাতিশয় ক্রিষ্ট হইল, ভ্রমরসমূহ তাহাদের 
অন্তরদেশ ত্যাগ করিল এবং এই জগৎও শোঁকাতুর হইয়াই যেন অন্ধকারে 


৪৯৬ ]. 


স্থল করিল $। অর্থাৎ, প্রিরতমের-বিরহে এই পদ্মিনী গে 1পীগণ 
সাতিশর বির্লবগ্রস্তা ও বিবর্ণা হইলেন, এই পৃথিবীও. যেন তাহাদের 
সহিত সহানুভূতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্ধকাঁরাবৃত হইল. ( ১০৪.) 


দবীমগুলী-দ্বারের অগ্রবর্তী চত্বরের .মুত্তিকার বসিয়াই রহিলেন__- 


প্রেরসীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া ইহারা প্রবলতর..উৎকণায় -পুনহ পুনঃ উঠির! 
উঠি! নীরবে শ্রীরাধাকে দেখিতে দেখিতেই সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত 
.. করিলেন 1... 


দু রা 

(১০৫) বাহা অনেক দূর 
করে, বাহা তদ্বিরোধী বস্তুর প্রতি পুনঃ পুনঃ নিজ তেজের প্রভাব 
বিস্তার করে এবং যাহা প্রণয়-রসবিলাঁস নামক তেজোযুক্ত--রাধার; 


ক্রোধরূপ সেই বিচিত্র কূর্য্য আপনাকে রক্ষা করুকৃ। (১০৬) যে 


দয়ার্জ্দয় নিখিলজনমধ্যে মহাকুৎসিৎ আমাকে নিজ. চরণ-কমলের 
প্রান্তভাগে আনয়ন পূর্বক পুনঃ পুনঃ নিজ ভজনপথে াটিরাররর 
সেই মহারপবান কৃষ্ণদেবকে নিত্য সেবা করি। ( পক্ষান্তরে) সেই 
কষ-ভজনকারী পুজ্যপাদ শ্রীরপগোস্বামিমহৌদয়কে নিত্য স্ব! করি ॥ 


নি হীন লাল? এ 
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দূর হইতে ছুর্লভ ঈপ্সিত বস্তকে পারছি 


ঞ্ 


 স্ৃতীর উ্লায 


্সদলালুভীল্ল আগহ্মন্ম শু ও সঙ্কেত ূ 
অন্সুপস্ছিভিল কান্রএন্বিতিস্ী ১ 


(১) “বসস্ততিলক” নামক পুষ্পের . কান্তিবৎ রক্তবর্ণমগুল-বিশিষ্ট রগ 
স্্য্যদেব উদয়-পর্বতরাঁজের বনদমুহে কিরণমালা! বিস্তার করিতেছেন-__ 
এমন সময় মহীব্যাকুল ্রীকৃঞ্চ বৃন্দাকে পাঠাইয়াছেন-_-তিনি উপস্থিত 
হইয়া সখী-সমাজকে এই স্থানে দর্শন করিলেন। (২) মান-রহিত 
(অসংখ্য ) হইলেও এঁ নাঁরীগণকে মানবুক্ত (মানিনী ) জানিয়া বৃন্দ! 
দূতী অবৃন্দা ( একাঁকিনী ) তথায় উপস্থিত; হইলেন। গোঁগীগণ বাম্যা। 





হইলেও কিন্ত সত্বরই দাক্ষিণ্য (সরলতা ) বশত ১ ইহাকে গ্রীতিময় 


অভ্যর্থনাদি করিলেন। (৩) সখীগণ নীরব হইয়া আছেন 1 শ্রীরাধার 
হার জন্য বুন্দার আগমন হইয়াছে বুঝিরা ললিতা কতক্ষণ 
পরে কেবলমাত্র অধর কম্পন করিয়াই € অতিধীরে ) বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা! 
করিলেন_-”অহো! ! দেবি 1! দৈবছ্ুবিপাঁকে নিহত আমাদিগকে এস্থলে 
দর্শন করিতে আপনি কেন আপিয়াছেন ?৮ (9) ললিতাঁর বাক্য 
শুনিরা বৃন্দার হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও মু মধুর হান্ত করিয়া ষেন তিনি 
প্রশ্ন করিলেন_-এ& কৃষ্ণ কিই বা অপরাধ করিয়াছে? তখন বিবর্ণ! 


 ললিতাও পুনব্বার উত্তর দিতে লাগিলেন | (৫) “হে. সথি! যখন 


প্রিরসথী রাধা তাহার সর্কেশ্বরী ছিলেন, তখন কি আমরা. তোমাদের 
সম্তাষণ-যোগ্য ছিলাম না? এখন কিন্তু বিপরীত :অবস্থায় ( ভাগ্য- 
বিপর্ধ্যাে ) ভন্মপূর্ণমুখী হইয়া! আর কিই বা আলাপ. করিব হে? (৬) 
হে সখি! তাহার চরিত্র তসবই তোমার জানা আছে! হে দেবি! 
তবে কেন আঁবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ হে? হায়! সেই 
চরিত্র উদ্ঘাটন করিলে আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম মমসুলও স্ফুটিত 
হইবে ॥ বল দেখি; কি করিব? (5) হে সথি! ইহা দক্ষিণ 
(দক্ষিণ দেশেভিব ), এই জ্ঞানে প্রিয়ন্কর চন্দনবৃক্ষকে যে কুলপর্ব্বতে 
বন্বসহকারে আরোপণ করিয়াছিলাম ; হায়! এক্ষণে আঁমাঁদের অঙ্গ- 


৩হ 
আাড 
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বায়ুর রসায়ন লাভ করিয়! দীপ্ত এ কুলপর্বতেই কিন! চন্দনবৃক্ষে নিশ্চল- 
ভাবে অবস্থানকারী সর্পরাশিই. বেষ্টন.করিতেছে 1! [ পক্ষান্তরে-_হে 
সথি! “ইনি অতি উদার, ' সরল_-এই- ভাবিয়া! যে কুলরাজে ( উত্তম- 
কুলে ) সুন্দরকীন্তি_ প্রিয়জনকে, যথাসর্ধস্ব সমর্পণ: করিয়াছি, হায় ! 
এক্ষণে আমাদের অঙগসঙ্গরূপ পবিত্র রসায়ন-লাভে অত্যুজ্জল হইয়া সেই 
১ আই নিজমায়ারাশি বিস্তার করিয়া এ যাকেই নাশ করিতে 
| ছে” 1111 টি 


রল্দাল্ল ভু ন্নিঙ্দানক্ক্থাস্পন্ন 


(৮) মহাছ্ঃখিতা' ললিতার কথা শুনিয়া অন্কুনয় বিনয়াদি-ব্যবহারে 
স্ুনিপুণা সেই বৃন্দা তীহাঁদিগকে সাত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
গোষ্ঠী সহিত বিশাখাঁকে দেখিয়া শপথ. করিয়া গদ্গদবাক্যে বলিতে 


লাঁগিলেন_-(৯) হে গোষ্টদেবীগণ ! নিজেদের অন্তরাত্মা হইতেও প্রিয়তম 


সেই কৃষ্ণের মিথ্যা অপরাধ কক্পনা' করিয়া তোমরা কুপিতা হইয়াছ 
কেন? আমার কথা শুনিয়া যদি তোমাদের চিত্ত শান্ত না হয়, তবে 

আমাকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়াই জানিও। €(১০) অন্তান্ত নারীগণের 
সহিত শ্রীরাধিকার সাঁধারণত্ব (সমান ব্যবহার ) শ্রীমাধব আদৌ পছন্দ 
করেন না! দেখনা কেন-_দ্বুতধারা পাঁন করিলেও কি দেবগণ সুধা- 
ধারার কথা নিরন্তরই চিন্তা করেন না? ৫১১) নান্দীমুখীর নুখে 
শ্রীবাধার অভিসার-বার্তী শ্রবণে তিনি (জাতি) মালতীবনের দিকে 
বাইতে উতৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন__তাহাতে দৈবছবিপাঁকবশতঃ নিকটেই 
চন্ত্রীবলীকে পাইয়া! শ্রীরাধার ত্রমে সাতিশয় সন্রমসহকারে বলিলেন-__ 
৯২) প্পুর্ণচন্ত্রের জ্যোৎস্না পাঁন করিতে উতৎকন্িত হইয়া যে চঞ্চল- 
চকোঁর আশাঁভরে পুর্ধেই চলিতেছিল--দেই ন্দ্রজ্যোতক্া বদি স্বরংই 
নিকটে উপস্থিতি হয়, [ পক্ষান্তরে--যে পুর্ণচন্দরবিগ্রহ শ্রীরাধাকে পাইবার 
উদ্দেম্তে লালসান্বিত ও চঞ্চল হইয়া! আমি পূর্বেই ধাবিত হুইতেছিলাম _ 
সেই প্রিক্লতমা -বাধা যদি স্বয়ংই নিকটে উপস্থিত; হইয়াছেন, ] তবে 
কল্পবৃক্ষরাজসদূশ বিধির গুণ আর কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা বায়? 
(১৩) শ্রীরুষ্ণের এ, আদি (প্রথম ) বাক্য -অপ্রেমগর্ভ মনে করিয়া 
চন্দ্রাবলী ঈষৎ হান্ত করিয়া অবনতা হইলেন-_পরন্ত রাধানামযুক্ত অন্যান্য 


টা 


্ 


২ ক) ৯৮ ৭৮ ৬ উউি০-০৪৯ ৮৫ 


১০ -& ইডি 


৫৪০০৯ ১80/5814 এ 8১৯১১০৪৯০ অএপ৬০০৬০১৬ ৬.৬ ১ টন -? ৯ এ ৯টি এত এই 


ৃ 
॥ 
এ 


[8 -3] 


বাক্য-পরম্পর! অবণ করি! ্্ানমুখী হইয়া আগমন-পথে (গৃহাভিমুখে ) 
যাত্রা করিলেন। (১৪) তখন মুকুন্দচন্্ গুহে গমনাভিলাধিণী টিন 
কোপাবেশ দেখিয়া তাহাকে চন্দ্ীবলী বলিয়াই বুঝিলেন এবং প্রণরী 
কুষ্ণ রিন্মিত চিত্তে. কেবল এই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন 6587 
“আমরা উত্তমা প্রণক্রিনীগণ মধ্যে. চন্দ্রাবলী মাননীয়, রা এই 
চন্দ্রাবলীর অনুনয় করা আমার -অবগ্ঠ কর্তব্য বটে; কিন্তু বদিও আমার 
হৃদয় রাধা কর্তৃক. বলপুর্র্বক. গৃহীতই হইয়াছে, তথাপি আমি নায়ক- 
নীতির ৯০ করিতে. কদাপি ক্রটি করিব না।” ( ১৯) তখন স্বয়ং 
শ্যামস্ুন্দর অনুনয় করিতে থাকিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিরাই চন্দ্রাবলী 
সহসা গুহে চলিলেন। পদ্ম! তাহাকে পথমধ্যে দ্বেখির়! বিশ্ময়সহকারে 
জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ব্যাপার বুঝিলেন এবং নিজের অহক্কারময় বাঁক্য- 
সমূহকে সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে ৃদুহাস্ত করিয়া বলিলেন-__( ৯৭) 
“দেখ সথি! সমুদ্র যেমন নিখিল নিঝর-সমুহের একমাত্র আশ্রয় 
তন্রপ তিনিই সকল গোকুলজনের একমাত্র বন্ধু। হে সুত্র! সেই 
সাগরে ইতস্ততঃ. আঁবর্তবেগে উিত বিচ্যুতিরাশি সংঘটন হইলেও কি 
তাহা গণনাষোগ্য হয়?  পক্ষান্তরে__সেই জীবিতনাথের ত্রমাঁতিশয়- 
বশতঃ. বদি গোত্রম্মলনও হয়, তাহাতে কি দোঁষ ধরিতে হয়?” (১৮) 
এইরূপে সেই চতুরা' পদ্মা শীঘ্রই চন্দ্রাবলীর গতিরোধ করিয়া এবং রাধাতে 
নিবিষ্টচিত্ত পা অদূরে প্রাপ্ত - হুইয় বলিলেন-€হ.বীর কষ্ণচকোর ! 
চন্দ্রশ্রেণীর রসকলাসমূহে অর্থাৎ জ্যোৎস্সায় তরঙ্গ-দর্শনে . বৃথা ত্রান্ত 
হইতেছ কেন? : পক্ষে__হে. নাগরেন্দ্র! চন্দ্রবলীর পরিহাঁসরসে ঝ 
পলায়ন-বিস্ভার কোটিল্য দর্শন করিগ্া অন্যত্র গমন করিতেছ. কেন? 
[চন্দ্রান্বাদনে বদি তোমার অভিলাষই থাকে, তবে অবিলম্বে তাহার 
নিকটেই যাঁও ] ॥ (১৯) পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী অঘনাশন (ছুঃখহারী ) 
কুষ্ণের নিকট আসিলে-তিনি রাঁধাসৌন্দধ্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়াও গান্তী্যাব- 
লম্বনে নর্ীদিব্যবহারে নিমিষমধ্যেই চন্দ্রীবলীকে সন্থষ্ট করিয়া ধেনুপ্রবেশ 
( গোসভ্তালন ) কালের ছলে_ মুছ্ুমন্দগতিতে এ স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলেন । | 
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৫২০) শ্রীকৃষ্ণের মিত্র মধুমগল নামক ব্রীঙ্গণের মুখে এই কথা! 
শুনিয়া আমি শীগ্রই সেই জাতিবনের দিকে যাইতেছিলাম--এমন সময়, 
পথমধ্যে মালতীর সহিত আমার সীঁক্ষাৎকার হয়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে সেও নয়নের অশ্রধাঁরাঁয় বক্ষ ভাঁসাইয়া আমাঁকে (বক্ষ্যমাঁণ ) 
এই কথাগুলি বলিয়াছে__(২১) “হে সখি! দেখ দেখি চক্ত্রাবলীর, 
সী পদ্মার কুপরামর্শের ফলে সাতিশর মনঃগীড়াঁবশতঃ শ্রীরাঁধিকা গৃহে 
গমন করিয়াছেন-_তীহার এই ুর্জয়মানবার্তী আমার মুখে শ্রবণ করিয়া 
সম্প্রতি শ্রীরুঞ্ণ আর্ত হইয়া কি দশাই যে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ত 
বলিতে পারি না (২২) “হে দেবি! স্বরং বুন্দাদেবী আঁপনি এবং 
বৃন্দাবনের নিখিল শরীরী থাহার রাজত্ব আকাঁজ্ষা করিতেছেন__সেই 
রাঁধিকাকে জয় করিতে ইচ্ছাশীলা নারীর কথার এই পৃথিবীতে কাহার 
কর্ণজর না উপস্থিত হয়? (২৩) “হে সখি! পদ্মারুত কুক্ছম-টুরিতে 
_ এবং চন্্রীবলীর জন্ত বুন্দীবনাভিষেক-প্রীর্থনায় ললিতা কোপ করিয়া 
ঘে প্রতিজ্ঞা করিরাছেন-_তাঁহা যদি মুকুন্দ শ্রবণ করেন, তবে যে 
কি ব্যাপারই ঘটে, তাহী ত জানিনা !! (২) প্বুন্দীবনে এঁ প্রসিদ্ধ 
রাজত্ব ন৷ পাইর। ্রীরাধিকা ষদি তাহাতে বিহাঁর না করেন, তবে ইহাই 
ক্ষ্মান্গণের পক্ষে মহাপ্রলয়ে আকাশমগডলচাঁরী নির্বীধ কুর্ধ্যবর্গবৎ 
চক্ষঃপ্রদাহকর নহে কি? (২৫) “এক্ষণে আবার আমাকে শ্রীহরি 
বিশাখা-প্রমুখ গোপীগণসমীপে  সংবাঁদ দিয়া পাঁঠাইয়াছেন--সম্প্রতি : 
তীহারা কি প্রকারে তীহাঁর চাটুবাক্য অবধাঁরণ করিবেন? যেহেতু 
উহার সহিত মিলনের সময়েও তীঁহাঁরা আমার প্রতি দৃষ্টিপাতি করেন৷ 
না! (২৬) হে দেবি! আমার মুখে এই সব বার্তী শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
তৃষ্ণা-সমুদ্রের পরমকাঁ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যাহা যাহা করিয়াছেন (যে সকল; 
ভীব-বিকাঁর ধারণ করিয়াছেন ); তাহাই বাকি প্রকারে আমি জম্যক্‌ 
বর্ণনা করিব হে? অহো! সেই ভাবনায় অন্য কোনও কথাই ষে 
আর মুখে আসে না!” (২৭) এইরূপে মাঁলাতীসখীর বিলাপে আমার 
. মর্মস্থল ছিন্নভিন্ন হইল; আমি অন্ধ, মুক ও বধিরাঁদির যাবতীয় লোকধর্্ 


1৫৯১ | 


প্রাপ্ত হইলাম বহুক্ষণ পরে সেই সখী আমার চেতন! সম্পাদন করিল ! 
তখন আমি ৰিবেকপূর্ণ এক সুন্দর মন্ত্রণাও করিলাম । (২৮) হায়! 
অন্ত শ্রারাধার প্রতি তাহার বিপক্ষাগণের অনাদরের কথা শুনিরা আমি 
কি চিন্তা করিব বলত? শ্রীরাধার মহামহাগ্ণরাজিতে শ্রীমাধর ব্শীভূত 
হইয়াছেন অতএব. বুন্দাবন-রাজ্যলাভ_ তাহার. অতি. _নিকটবন্তীই 
জানিবে। (২৯). অতএব পুর্ধে বিরহজরে কাতর সেই ্ঠামস্থন্দরের 
সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে আশ্বাস দান করিব_-এবং পরে আবার বৃথা! 
'মাঁনভাঁরে পীড়িত! বাঁধার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়। তাহাকে সম্যক 
প্রবোধদানে শান্রই যাত্রা করিব ।” (৩০) সেই অন্ুগতা মালতীর সহিত 
কতদূর যাইতে যাইতে আমি দেহ সঙ্গোপনপুব্বক শ্ঠামস্ন্দরের 2 
উপস্থিত হইলাম। হে সখি! সেইস্থানে ৪ ও. শ্রুত বিষয়-সক 
ধৈর্যস্হকারে শ্রবণ কর। 


উ্ীক্ু্থেক্ হিল্রহ্াক্ডি রগ 


(৩১) তাহার অঙ্গে কম্প, সমাধিতে চিত্ত নিৰিষ্ট, প্রচুরতর ঘর্ধব 
হইতেছে, বৈবর্য প্রকাশ পাঁইতেছে।  অশ্রুধারা পাত হইতেছে, ভূষণা- 
বলি দূরীকৃত করিতেছেন এবং শুন্ঠে দৃষ্টিপাত করিয়া তোমাদের সখী 
রীরাধাবিষয়ে বিলাপ করিতেছেন [|| (৩২) তাহাতে বৃক্ষরাজি শুষ্ক 
হইয়াছে, পর্বতসমূহ হইতে আর নিঝ'র প্রবাহ ছুটিতেছে না! পৃথিবীও 
বিদীর্ণ হইয়াছে 1! অহে।! আমার ধেধ্যও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে !! 
হা হা! হরির সেই সেই বিলাপধ্বনিতে কাহার কাহার না৷ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
শেষদশা (মুচ্ছা) প্রাপ্ত হইয়াছে? (৩৩) “হায় কোথায় যাইব? 
এইত রাধিকা বিরাজ করিতেছেন! হে সখি! পুনর্ধার অন্তহিত 

হইওনা ! আমি যে কাতর হইয়াছি 1! হে কামদেব! আমার এইভাব 
_ অত্য কিনা-_-এই আশঙ্কাশীল আমার মনকে একক্ষণের জন্যও আর হিংসা 
করিও না || (৩৪.) রে ধৈর্য ! ধীরত্ব স্বীকার করি! তুমি একক্ষণের 
জন্যও রাধার দর্শন করাইয়া আমাকে কৃতার্থ কর! রি বদি আমার 
লো পুরণ না কর, তবে হার! তোমার লালা আঁশাকে 

ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া তোমাকে আত্মঘাতীই বলিতে হইবে । অতএব 
তোমাকে আর কেই বা উপরোধ করিবে হে? (৩৫) তীহার এই. 


চট কেহ | 


চরিত্র দর্শন করিয়া আমি সন্তপ্ত হইলেও তীহাঁর নিকটে উপনীত হইয়া 
পুনঃ পুনঃ তাহাকে সম্বোধন করিলেও শ্রীরুষ্ণ কিছুই শুনিলেন না!” 


তখন অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া আমাঁকে বলিলেন--( ৩৬ ) নিকটে এই 


আপনি কি' বৃন্টা? আপনি এস্থানে কেন আসিরাছেন? আচ্ছা, 
বলুন দেখি__ধাহার অতি রক্তবর্ণ চক্ষুধুগল কামাস্্স্বরূপে আমার হৃদয়কে 
শতধা ছিন্নভিন করিতেছে, আপনি সেই ললিতা -সখী রাধাঁকে দেখিয়াছেন 
কি? (৩৭) সখি হে! এটি (শ্রীরাধার মুখ ) ত' ুর্ধ্যই বটে, 


কখনও চক্র 'নহে'; যদি উহা চত্ত্রই হইত, তবেকি আমীর দেহকে 
র্‌ আঁমাঁকে ) এত 'সন্ত'প দাঁন করিত ? শ্রীরাধার অঙগ-সঙগ পাইয়ী যাহা 
আমাকে সব্ধর্দী 'গ্রীতিদীন করিত অথবা অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য আমাকে 


প্রেরণা দিত, তাহাই বা এক্ষণে সন্তাপ দিতেছে কেন? অতএক 
বুঝিলাম যে উহ্বা তীহাঁরই মুখের কোঁনও অনির্বচনীয় পরম ভাব বিশেষই' 
(আনন্দদায়ক হইয়াও যুগপৎ গ্রানি-সমর্পক-) হইবে !11-(৩৮) হার রে! 
বিধাতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে শঠতার ( নিষ্ঠ,রতার ) বলে সেই রাধাও 
স্মরণপথে আসিয়াই আমাকে তাঁপিত করিতেছে, চন্্রদ্বারাও সাঁতিশয়, 
তাঁপ দান করাইতে সেই নিন র বিধির কতই বা প্রয়াস স্বীকার করিতে 


হইবে হে? (৩৯.). এইভাবে বলিতে বলিতে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তিনি 


শ্রীরাধার ভন্য_ প্রগাঁটু চিন্তার আত্মসমর্পণ করতঃ সমাধিগ্রস্ত হইয়া 
অবস্থা-বিশেষ অর্থাৎ ুচ্ছ প্রাপ্ত হইলেন; আমিও হঠাৎ তাহাতে 
অনন্যভাবপ্রধুক্ত তাহীরই আন্গগত্য করিলাম অর্থাৎ মুচ্ছিত হইয়াছিলাম । 
(9০) তখন মালতী. আমার চেতনা সম্পাদন করিল; দৈবক্রমে 
তমালবৃক্ষস্থিত, শ্রীরাধার স্বহস্তরচিত মীধবীমালাটি আনিয়া মধুসুদনের, 
নাসিকা-নিকটে মৃদ্ুমন্দমভাবে সঞ্চালন. করিলাম। (৪১) জ্রীরাধার 
করপন্পদ্বারা স্ুবাসিত সেই মাধবীপুষ্পের উত্তম পরিমল আত্বাণ করিয়া 
গ্রামের অঙ্গে. পুলক সঞ্চার হইল--তখন শ্রী কমল-নয়ন কৃষ্ণ নেত্রকমল 
উন্ীলন করিয়া ্ণকাঁলের জন্য, ্রকৃতস্থ :হইয়াই যেন. আমাকে 
বূলিলেন 


১.০ 


1? 
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উত্ী ভু কম উ্বীাশ্বাল্র ন্িকিউ নগদ 
2৩১ জ্ুক্পা। দিন স্নস্ঞ্্ি 


(9২) «হে দেবি বৃন্দে! তুমি সেখানে বাঁও, স্তবস্তরতি করিয়। 
কাকুস্বরে আমার নিখিল অবস্থা সখীগণসকাঁশে নিবেদন কর এবং 
তৎপরিবর্তে (তন্স,ল্যে) শ্রীরাধা হইতে প্রসাদ-রত্ব আনিরন কর, বাহাতে 
আমার শোঁক সগ্ঠই বিনষ্ট হয়৷: (৪৩) বাঁধা-স্বভাঁব অনুধাবন করিয়া 
সেই মদ্ন-হতকও আমার বিরুদ্ধে অভিযান পুর্বক শত শত গীড়াঁদান 
করিতেছে! অতএব হে সখীগণ ! তোমরাই না হয় তাহাকে সম্যক্‌ 
প্রকারে প্রবোধ দিয়া! আমার এই জঅন্তপ্ত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শীশ্তিবিধান 
কর 1” (৪৪) শ্রীকুষ্ণমুখের এই কথা: শুনিয়া তাহার -অনুমতিক্রমে 
আমি চলিয়া আসিতেছিলাম | সেই মাধবীমাঁলাঁটি ও মালতীসখী তথায় 
অবস্থান করিতে লাগিল। এমন সময় অনতিদূরদেশ হইতে তিনি 
আঁবাঁর ডাঁকিলেন-_হে দ্গিদ্ধে ৮” আমি নিকটে প্রত্যাগত হইলে তিনি 
পুনরার অশ্রুপুর্ণনস্বনে আমাকে বলিলেন--€ 5৫) “হে বৃন্দে ! বনদেবি ] 
শ্রীবাধা-ব্যতিরেকে অগ্রিকণাব্যাপ্ত ( তথ্বৎ স্তাপ-দার়ক দায়ক ) এই ভূষণ 
সমূহেরই বা! কি প্রয়োজন? বিডন্বনাঁকারী এই বেগুরই বা আর কি 
আঁবশ্তক? অতএব শ্রীরাধাসথীগণের নিকট শীঘ্র গিয়া এই সকল 
সমর্পণ কর 1৮ (৪৬) হে" সখীগণ ! এইরূপে মুরারির পুনঃ পুনঃ 
অন্ুরোধবাক্য শ্রবণ করিলাম; বির্লুবতাবশতঃ তাহার চঞ্চল কর ও 
চরণযুগলে ধরিয়৷ অতিকষ্টে তাহার কণ্ঠে একমাত্র বনমালাটাই রাখিয়াছি ; 
তাহাও আবার দীর্ঘনিঃশ্বাদে মলিন. হইয়া গিয়াছে || (9৭) হে সথি 
ললিতে! এই সব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় আমি বাত্রা 
করিলাম । বনপথে আসিতে আসিতে তোমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মর্ণ 
হওয়াতে ইতভ্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়াঁও- যে প্রিয়সখী রাঁধা - কর্তৃর সংবদ্ধিতা।, 
লতারাঁজি দেখিতে পাইলাম বাহে এক্ষণে আমার নিদারুণ 
বেদন হিরন ॥ 


[৫০৪ | 


ভ্াুক্ানীন্য হন্দান্লেল্স ভঅন্বস্া হর্ন? 


: (9৮)হায় রে! অগ্ঠ রাধিকা বৃন্দাবন ত্যাগ করিলে মধুকরগণও 
মধুগন্ধমাত্র ত্যাগ করিয়াছে ! কিন্ত তথাপি ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে ( নানা- 
বৈবশ্ঠযুক্ত চেষ্টাদি সম্ধলিত ঘুর্ণা প্রাপ্ত হইতেছে 1!) লতাও বৃক্ষমাত্রই 
মধুশূন্ত. হইয়াছে 1! এবং হিংসা-দ্বেষাদিরহিত পশুপক্ষিগণও নিজ নিজ 
দেহেরই হিংসা বিধানে প্রবৃত্ত হইক়্াছে !॥ [ অজ্ঞান পশুপক্ষিদিগের, 
অচেতন বৃক্ষবল্পরীর যে এতাদৃশ বিরহ-বিহ্বলতা» -তখন_চেতন প্রাণীদের, 
তাহার মধ্যে আবার মানুষের, তাহার ভিতরে আবার আমাদের স্ার 
শ্নেহশীলাদের কি অবস্থা হইতেছে, একবার ভাবিতেছ -কি ?? ] (9৯) 
হে- সখি! -যেস্থানে হরি বিরাজিত আছেন, সেই স্থানে তাপ থাকার 
সম্ভাবনা নাই-_এই কথাও বলিতে পার না; হায়! ইহার অঙগ-্পুষ্ট 
বায়ু পধ্যন্ত যাহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তাহারাই যে কি প্রকার গতি 
€ অবস্থা-বৈলক্ষণ্য ) প্রাপ্ত হুইতেছে, তাহা আমি নিশ্চই বুঝিতে পারি 
না! (৫০) এই ভাবে পৃথক্‌. পৃথক -কষ্টরাশি আমি বুকে ধারণ 
করিয়াছি! এক্ষণে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন. নাই। সম্প্রতি 
চক্ষুর জলধাঁরার সহিত. আমি অক্ষয় দীপ্তিথীল হরিভূষণাবলী এবং 
অশেষ স্বাভিলাষ-ব্যঞজক -বাঁক্যাবলিও তোমাদের গোচরে উপস্থাপিত 
করিলাম। হে কৃশাঙ্গী অবলাগণ ! তোমাদের হৃদরে যাঁহী সমুচিত. 
বলিয়া বিবেচিত. হ্য়_-তাহাই অবিলম্বে সম্পাঁদন কর--এই আমার 
প্রার্থনা ! 


আরা এডি ন্িম্পাখাল্র আল্সাল 


(৫১) বুন্দার এই বাঁক্যে এবং 'মুরারির বেশ-ভূষার অবস্থাদি 
পর্ষযালোচিনে: রাধার সখীদের হৃদয়ে যে দ্রব (কারুণ্য-বেগ ) উপস্থিত 
হইল, তাহা কণ্ঠদেশে উঠিয়া (বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া ) পরে নেত্রযুগলে 
আদিল ( অশ্রভাঁরে চক্ষু নিপীড়িত হইল); কিন্তু ধৈর্য্যদ্বারা উহার! 
পতন-পথ রোধ করিলেন অর্থাৎ কষ্টে অশ্রপাত সম্বরণ করিলেন । 
(৫২ ) বহুক্ষণ বাবৎ সেই গোপীমগ্ডলী নীরব হইয়া থাঁকিলেন; তখন 
আবেগে ও প্রেমভরে বিবশা বিশাখা! .ললিতার কর-পদ্ম কম্পিত যুগল 


চিজ এ 


দ্বারা ধারণ করতঃ চাটু (প্রিয় ) বাক্যে বলিলেন-( ৫৩) “হে প্রধানা 
. সখি ললিতে ! আমাদের সখী বাঁধার অনাঁদরে আমাদিগকে একবার 


নিহত করিয়া পুনরায় নিজ-পরিত্যন্ত বসনভৃষণাদি দ্বারাও কি তিনি 


বিড়ম্বনা করিতে: প্রবৃত্ত হইয়াছেন? অওএব সাক্ষাৎ ভাবে ইহাকে 


নিন্দাগর্ভ তিরস্কার বাঁক্য শুনাইতে চঞ্চলচিভ্‌ হইয়া তোমার অন্গুমতি 


যাঁচঞ্া করিতেছি 1৮ (৫৪) তখন ললিতার দিকে মুখ ও নয়ন দরিয়া 


অন্তান্ত গোগীগণ সাক. কি করিব হে? সেই মানমরী 


সখী তকোঁপই করিবেন! সেই পুরুষটিও ত ছুই প্রকারেই আমাদের 
প্লানিকর ; প্রথমতঃ তিনি সম্প্রতি এস্কানে নাই; দ্বিতীয়তঃ তাহার 
নিকটে এ অবস্থায় ঘাঁওয়াও অনুচিত 1” 


বল্ক্কাজর সভিত্ড হিম্পাা্র উশ্রী ক্রু হও স্াশ্নে 
গ্মন্ম ও শ্িভক ভান শ্রকীম্পম 


(৫৫) ললিতা সকল কথা শুনিয়া বুন্দাকে বলিলেন-_-“বদি তাহার 


নিকটে এই কোমল! সখী (বিশাখা) ঘা, তবে তুমি আমাদের এই 
সংবাদটি তাহার কর্ণপথের গোচর করিও । (৫৬) “যদি বা চন্দ্রাবলী- 


কর্তৃক নিবিড় কুঞ্জরাজিদ্বারা ঘন অন্ধকাঁরময় নিজ অরণ্যকে উজ্জ্বল 


করিতে উদ্ভতই হইয়া থাক, তবে তুমি আর বুথা অশ্রপাতি করিয়া 


কালযাপন করিতেছ কেন? অথবা তুমি ভান্ুজান্বররুচির | সু্ধ্যকিরণ 


দ্বারা উদ্ভাম্বর আকাশের দীপ্তির, পক্ষান্তরে__বুষভানুছ্লালীর বন্সের 


কান্তির] জন্যই রোদন করিতেছ কি?” [উদকময় স্বচ্ছ চন্দরবিদ্বে 
সূর্য্কিরণ প্রতিফলিত হইলেই চক্রমগ্ডল. আলোকিত হয়, স্বভাবতঃই 


উহ উজ্জল নহে; নিজেই যখন উজ্জল নহে, তথন ব্রহ্গাগডকে আলোকিত 


করিতে পারেই না ।.. তন্দূপ শ্রীরাঁধ! বাতিরেকে যখন তোমার স্বাভিলাষ- 


পুত্তি হইতেছেই ন/--অথচ তুমি চন্জ্রাবলী-ুগ্ধ ; এন্গণে এ চন্দ্রীবলী 
দ্বারাই কার্ধ্য সাধন কর-_রাঁধার জন্ত বুথ! অনুশোচনা কেন? ] (৫৭) 
তদনন্তর বুন্দা' সখীগণের অন্ুমতিক্রমে - বিশাখার সহিত শ্রীহরির নিকট- 


বন্তী স্থলে উপনীত হইলেন; তাহার আদেশ চিন্তা করিয়া চন্দরীবলীর 


আধিরাজত্ব ( মনঃ পীড়াবাহুলয ) রচনা-কারিণী, [পক্ষান্তরে চন্দ্রকান্তিচরী 
বাধাকে সামাজ্য সমর্পণকারিণী- ভগবতী ] পোর্ণমাসীর সহিত পরামর্শ 





[৫৯৬ ] 


করিবার উদ্দেস্তে প্রিয়সী সেই বিশাখাকে তথার রাখিয়া অন্তহিত 
হইলেন। (৫৮) এদিকে শ্রীহরি বুন্দার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে . 
করিতে হঠাৎ বিশাখাকে দেখিয়া ফেলিলেন | বিশাখা তখন মালতীকে 
জিজ্ঞাস! রুরিতেছিলেন “হে সখি! প্রিয়সথীর সেই- মাঁলাটি কোথায় ? 
মুরারি তীহাঁকে দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন ঘে ই বিশাখাই ত বটে! 
তখন তীহা'র সর্ধাঙ্গ. পুলকে ব্যাপ্ত: হইল !! সুখভরে  সআলিত-পদে 
তথায় গমন করিরা বিশাখাকে বলিতেছেন_-(৫৯ ) *প্রিয়সখি হে! 
তুমি শ্রীরাধার লবমাত্র' অঙ্গসঙ্গ-কারিণী এই মালাটির প্রতি. গুরুতর 
পক্ষপাত - করিতেছ, অথচ তাহার সহিত - তার্দীজ্্যভাবপ্রীপ্ত হইয়া 
যে বহুকাল বিলাঁস করিয়াছিল, তাহার জীবন রক্ষা-বিষয়ে বার্তীটিও: 
একবার জিজ্ঞাসা করিতেছ- ন1?” (৬০) তখন-.বিশাখা রোষচ্ছলে 
মুখপন্ম আবৃত. করিলেন-__কৃষ্ণের অতি মলিন মৃন্তি দর্শনে যে অনবরত 
অশ্রুপাঁত. হইতেছিল, তাহা মার্জন করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রতি 
ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিরা বলিতে লাগিল্েন_-(৬১) “হে ভগবন্‌! . আপনি 
যে.বেদনা। (জ্ঞান বা পীড়া ). গোপীদিগকে দান করিয়্াছেন__তাহাতেই: 
তাহারা নির্বাণত্ব (মোক্ষ বা চরম বিশ্রান্তি ) লাভ করিরাঁছে !! বন্জে 
অগ্রি ধরিলেই যেমন. উহা দগ্ধ হুয়, অথচ তাহার রেখামাত্র অবশেষ 
থাকে, তদ্রুপ রেখামাত্রাঁবশিষ্টা হতপ্রীয়া গোপিকাগণ এক্ষণে কি প্রকারেই 
বা আপনাকে বা নিজেকে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবে হে? (৬২) 
হে চন্রাবলীর রতিপতি ! আপনি আমার (সেই সখী বাঁধার গ্লানি 
আনয়ন করিয়াছেন-_এই বার্তা পাইয়াই পদ্দা। প্রভৃতি কত কত সখীগণ 
কি গপ্রচরতর আনন্দই না করিতেছেন? হার! হার! এখনও আপনার 
প্রেমের উপযুক্ত পাত্রী হুইরা ুন্মু্থ - শ্বাসগ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ, 
জীবন ধারণ করিতেছি 1 মাঁদৃশা নারীকে শত ধিক্‌ !! (৬৩) আপনার 
চিন্তা (অনুধ্যান)- করিতে করিতেই আমার যে সখী এখনও জীবিতা 
আছে-_কিন্ত কথাও বলে না, কিছু -শুনেও-না, অথবা কোনও দিকে 
দষ্টিপাতি পর্যন্ত করে না !! অহ! -তাহার ক্রোথজনক ও তীক্ষ যে 
স্তব তুমি বুন্দাদ্বার! প্রেরণ করিয়াছ_-তাহা : নিশ্চয়ই মিথ্যা, কৈতবময় 
বা তোমার ছলনা-প্রকটন মাত্র !--এই সব নি আরাধাঁর মনকে- 
সম্যক্‌ প্রকারে ভীত করিয়াছে! যেহেতু তুমি -ত পুতনান্তক-_বাল্য- 


চি জি, 1 


কালাবধি স্ত্রীধ করিতে করিতে তোমার স্বভাব অতি নিষ্ঠ,র হইয়াছে: 
এবং তাহাতে তে তোমার বিন্দমাত্রও দ্বিধা বা ভর নাই ! 


 জীকুতসল ভ্ঞান্ন-হক্রুল্ ও হিম্শাখাল্র 
সাল ন্বাদলান্ম 


পে তখন রী মুখপদ্ম অবনত করিয়া নেত্র জলধারার- 
মাল্যটিকে অভিষিক্ত করিলেন। আঁর অঙ্গুষ্ঠের সহিত তর্জনী দ্বারা 
প মালাঁটিকে মৃহ্রভাবে মর্দন করিতে করিতে মহাঁকাতরতার সহিত, 
বিশাখাঁকে বলিতে লাগিলেন-_-(৬৫-) “সেই -প্রিরতমা' আমার জীবন- 
লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন, আর এই কৃষ্ণও- তীহারই -বশবন্তী বলিয়া 
তুমিও অবগত আছ। হে বিশাখে! তুমিও আমাদের জীবাঁতু-স্বরূপা; 
সীই আছ ! হা-ধিকৃ !!  ইহাঁতেও কেন এ কাণ্ড ঘটিল !! . ইহাঁকে: 
ভবিতব্যতাই ( ভাগ্যই ) বলিতে হয় আঁর কি? (৬৬) তখন কৃষ্ণ, 
কাকুবাদ করিতে করিতে অতিশয় কাতর হইয়াছেন দেখিয়। বিশাখার- 
মৃহর্মহু হৃৎকম্প হইতে লাগিল, ধৈধ্যধারণ-করা৷ তীঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য 
হইল; অশ্রধারাঁর সহিত মন দ্রবীভূত-হইয়াই যেন বহির্দেশে প্রকাশ- 
মান ততেছিল এবং ীরবোনার: বশবর্তিনী হইয়া বিশাখা বলিতে 
লাগিলেন--€( ৬৭ ) “হায়! চন্দ্রলেখাতুল্যা - বয়ন্তাকে আমার তুমিই ত 
পূর্বেই প্রচণ্ড স্ষ্যতাপেই-. যেন সাতিশয়  তম্মীভূত টিনিনা হে 
আবার অগ্য - কেন তুমি -এই ক্ষুদ্রা নারীকেও নিজ- বৈরুব্যরূপ-ঘ্বৃত 
প্রক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ পেষণ করিতেছ হে? (৬৮) রাধিকার; 
মান ত চিরকাঁল- থাঁকিবেই না, বজেন্দ্রনন্দনও' এখানে অতিসত্তপ্ত 
হইয়াছেন ! অতএব -ভঙ্গীক্রমে ইহাকে আশ্বাস দান করাই যুক্তিযুক্ত 1 
এই চিন্তা করিয়াই - বিশাখা পুনরায় বলিলেন--( ৬৯) দেখ, আমি, 
জাঁতিতে (স্বভাবতঃই ) মৃদু, সখীগণ বিচিত্র রুচিসম্পন্না-_ললিতাও 
বাম্যভাবাঁপনা» কাঁজেই- সন্ধি (শ্রীরাধাসহ মিলন) কি. প্রকারে হইতে: 
পারে? হে মুকুন্দ ! ললিতাঁদিকে না হয় কোন প্রকারে অন্ুকুল 
করা বাঁইতে পারে । কিন্তু সেই কুটিলনয়ন। রাধার সমক্ষে কে যাইবে ? 
(৭০) “হে শ্রীকান্ত! যদি আমি তাহাদিগকে না জানাই, তবেও 
তোমার দ্রীনতাই উহাদিগকে তোমার বিষয়ে ক্পান্বিত করিবে, আর 


ই 


আমারও কোনও দোষ হইবে না/-একথা যুক্তিযুক্তই বলিতেছ বটে, 
কিন্ত তুমি দোষী হ্ইয়াও যে আমার সহিত এই বাক্যালাপ করিতেছ, 
ইহাতেই তাহারা আমাকে ওলাহন দিবেন বলিরা আমার ভয়ই হইতেছে ! 
( ৭১) “হে কেশব! কাকু করিতেছ কেন?. তোমার অভীগ্গিত সেই 
রাধা রূপ সুধা সহচরীগণ রূপ ব্যৃহ মধ্যে বিদ্ভমানা আছে; তুমিও 
পাঁপাঁচিরণ করিয়াছ; এক্ষণে কুদ্ছুত্রতাদ্দি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই কি 


প্রকারে শীন্্র শীন্্র শুধু লোভ করিয়াই সেই সুধা লাভ করিবে হে? 


(৭২ ) অনি মালতি! তুমিও কি নিজনাঁথের মুখ দেখিয়া অতি অসঙ্গত 
কথাই বলিতেছ হে? ইনি অন্ত নারীকে যথাসর্ধস্ব দান করিয়াছেন, 
তথচ এক্ষণে আমার সখী রাঁধার নিকট কি আর দেহদান চলিবে ?” 
((৭৩-৭9.) “হে সখি !. তোমারই স্থহ্ৃৎ রাধিকার এই বন সমূহ, হে 
সখি! তোখারই সুহ্ৃৎ রাধিকাঁরই এই লীলা, তোমারই সখী রাধিকারই 
এই মদীর আত্মা--আর পৃথিবীতে অন্য দেয় বস্ত কি আছে. বল দেখি |” 


_্রীরুঞ্চ এই কথা বলিয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে থাকিলে 


মালতী বিশাখার ইঙ্গিত-ব্যঞ্রক মুখমণ্ডল দেখি! শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন 
_-ে মাধব! এ সকল নারী বাম্যভাবাপন্না__নিজের ইচ্ছাটি অভিব্যক্ত 
হইবার জন্য কঠদেশে উপস্থিত হইলেও ইহারা তাহাকে পুনরায় অন্তরে 
প্রবেশ করাইপ্লা দেন। অতএব তাহার ইচ্ছাটি: আমার মুখে শুন । (৭৫) 
এগান্ধর্ধা যখন এই কুঞ্জ হইতে মানভরে নিজমন্দিরে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছিলেন, তখন তিনি নয়নজলে আগ, ত-বদন! হইয়া তোমার নিকটে 
নিবেদন করিবাঁর জন্য আমাকে এই সোৎপ্রাসবাক্যটি (স্ততিময় নিন্দাবাদ) 
বলিয়াছেন-_-( ৭৬) “হে: দেব !. অন্য আমর! বুন্দাধিরাজা [ বুন্দাবন- 
রাজত্ব, শ্লেষপক্ষে-বুন্দপরিমিত অসংখ্য মনঃগীড়াই ?] অভিলাষ করিয়া 
আনন্দভরে রাধার সহিত তোমার সকাঁশে উপস্থিত হইয়াছিলাম ! হে 
হরে! তোমার গুণাবলী [ পক্ষে__অবগুণসমূহ ] আর কতই বা' কীর্ভন 
করিব? যেহেতু তুমি ত্বয়ং পুব্বেই মহাধিবুন্দ [ মহোৎসবের ুন্দর 
আয়োজন বিশেষ, পক্ষে মহামন:পীড়ারাশিই ] সৃষ্টি করিয়। রাখিয়া !! 


$ 
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আীক্লীপ্বান্ স্র্লীবন্ম-াভ্কত্ব ভ্কম্ন্য স্যাম 


(৭৭) এই কথা শ্রবণে তখন এ প্রফুল্-দেহ কৃষ্ণরূপ মেঘ বিশাখারূপ' 
বিছ্বাৎকে হদরে পরিধান (ধারণ ) করিলেন; ধন্য দেবনাগগণও (দেব 
শরেষ্ঠগণ, পক্ষে দেবহস্তিগণ ) তছপরি ঘন পুষ্পপূর (ঘন ঘন কুস্মরাশি,, 
পক্ষে জলসমূহ ) বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দশ ভুবনকে অশেষ বিশেষে সখী 
করিলেন । অর্থাৎ কৃষ্ণ বিশাখাঁকে আলিঙ্গন করিলে দেবলোক হইতে 
কুক্থমবর্ষণ হইতে লাগিল এবং জগতের লোক সুখী হইল। (৭৮৭৯), 
মহাসসূদ্র যেমন নারাঁয়ণের ঈপ্সিত বিশ্রামস্থল, তজ্রুপ রাধাভিষেকও ত. 
কৃষ্ণের অভীষ্ট ভাবসমহের আকর-_মহাসমুদ্রে নারায়ণ হেরূপ অনন্ত" 
দেবের উত্তম. ফণ! সমুহের কাস্তিরাশিদ্ধারা দীপ্ত--তন্রূপ এ অভিষেকে: 
কৃষ্ণের অনন্ত উৎকৃষ্ট ভোগাঁভিলাষ প্রটুররূপে বিদ্যমান; নারাঁরণের; 


সর্ধা্জ আলিঙ্গন করিয়া যেমন লক্ষমীদেবী বিরাজিতা আছেন, তত্র, 
হরির সর্ধাঙ্গছই পুলক-শোঁভাতর বিলসিত হইতেছে । অতএব এই কৃষ্ণ 


নারারণের : অতি প্রসিদ্ধ আনন্দঘন বৈভব-রাজিও- প্রক্বষ্টরূপে অনুকরণ 
করিয়াছেন । অপরন্ত নারায়ণ যেমন নিজনাভি-কমলজাত ত্রহ্মাকে: 
শ্বীসদ্বার! প্রবন্তিত অভীষ্ট শ্রুতিসমূহ অধ্যাপন। করিরাছেন, তত্রপ শ্ামও' 
সর্বতোভাবে কাঁমদেবকে চরিতার্থ করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বীন ত্যাগ করিয়া 
উত্তম নাঁরীগণের বা সঙ্জনগণের কর্ণরসায়ন কথা বলিতে লাগিলেন ।: 
(৮০) “হে সখি! শ্রীরাঁধাঁকে প্রসন্ন করাইবাঁর জন্য যে তাহার বৃন্দাবনাধি- 
পত্যই তুমি উৎকোঁচি (ঘুষ) স্বরূপে প্রার্থনা করিয়াছ, এই মহোঁপকার' 
রূপ রত্রবর-দানের পরিবর্তে যে কি বস্ত্র দিব, তাহারই জন্ত আমার মন: 
নিরতিশয় চঞ্চল. হইতেছে !॥ (৮১) “তুমি অগ্য 'আমার বহুদিনের, 
অন্তরস্থ বাঁঞ্চিত বস্তটিকেই উদ্ঘাটন করিয়াছ হে [ এই রাধিকাঁভিষেক 
আঁমাঁর মহাঁনন্দেরই বস্ত |! হে ভাবিনি! দেবগণ সিন্ধু নির্মন্থন: করিয়া 
সদাঁকাঁলের জন্য মঙ্গল-নিদান চক্জ্রকেই ত লাভ করিয়াছেন! (৮২) “হে 


শ্রিরসখি"  বাহাকে নিরতই আমার হৃদরাধিরাজ্য দান করিয়া অগ্ও, 


আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হইতেছে না) সেই শ্রীরাধাকে বে বনাধিপত্য 
প্রদান করিব, তদ্ধিযয়ে আঁমি শপথ করিয়াই বলিতেছি.ষে আমি স্বতঃই; 
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লজ্জিত. হুইতেছি1!- (৮৩) “শহ্কর-মুত্তি যরূপ পরম. ম্জলময়,। এবং 
অসাধারণ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রলেখাই তীহার আনন্দ প্রদ হইয়া ললাটে অধিরোহণ 
করিয়। সকলের ওঁৎস্ুক্য বর্ধন করে_-তজ্রপ বৃন্দাবন আমার পরম 
অঙ্গলময় ধাম এবং শ্রীরাধাও অমর্য্যাদ গুণগৌরব-বিশিষ্টা । বুন্দাবনের 
আনন্দদায়ক অধিনায়কতার -পদ শ্রীমতীই - অলঙ্কৃত করিতে -পারেন । 
অতএব আমার সাতিশয় উৎকগ্ঠীই হইতেছে [ কোন্‌ শুভ মুহুর্তে হহাকে 
'বুন্দাবনেশ্বরীরূপে দর্শন করিব? ] (৮৪ ):4অতএব এখন আর বিলম্ব 
করিও না, ললিতাদি সখীমগুলীকে ও-তোমার সখী রাঁধাকে আমার বিনয়- 
'বাক্য প্রাপ্তি (শ্রবণ ) করাও”-_মুবারি এই- বলিয়া! বিশাখাকে প্রাথন! 
করিতেছেন, এমন সময়ে বুন্দাকে -সমুপাঁগতা। দেখিয়া বিশাখা মুছুমধুর 
ান্তে বলিলেন__ ঞে 


হ্ল্ান্স আগমন ৩৩ ভিম্ীখা। কতক ীক্রষ্মেন্ 
৫-বশ্শভ্ভকাসম্পাদ্ম ৬ 

(৮৫) “হে দেবি ! তুমি ত নিশ্চয়ই চৌরী নহ ! আর আমার প্রতিও 
তোমার প্রেমাঁতিশর্যে কখনও  দৌযদৃষ্টি হইতে পারে না! তবে 
জিজ্ঞাসা করি--সথীর মালাটি_ -নিভৃতভাবে_ বনমালী কুষ্ণের উপরে 
 দনিঃক্ষেপ করিয়াই যে তুমি আ্মগোপন করিলে, ইহার হেতু ( তাতপব্য) 
শ্কি? (৮৬) বুন্দা তখন অন্ুমানে বুঝিলেন যে বিশাখার_ এই বাক্য 
'নিজের আগমনে শ্রীহরির সাক্ষাতে কেবল ছলনা মাত্র এবং নিজ 
মনোঁরথও স্থুসম্পন্ন হইফ়াছে। - সুতরাং বিশীখার এই ভঙ্গীময় ও হান্ত- 
'গ্রীমপ্তিত বাক্যে আনন্দে ছুই তিন ক্ষণ যাঁবৎ বুন্দার ইন্দ্রিয়ব্যাপার 
“সব স্থগিত হইয়া গেল! (৮৭) তখন বৃন্দ বিশাখাকে বলিলেন__ 
এদেখ হে! তোমার সখীর এই মাল্যই কেবল- গোঁবিন্দের শান্তি- 


বিবার়ক কথা-বিশেষ - মুহুসু্ছ বলিয়! দিতেছে 1 তদ্ত্তরে বিশাখাও 


'ব্লিলেন-__-“আঁমার সখী এই উপভূক্ত মাল! কখনই পরিবে না» পুনরার 
ইহা কৃষ্ণচকণ্ঠেই সমর্পণ কর” - ৮৮) বুন্দা হান্তমুখে বিশাখাঁর হস্ত 
ধারণ পুর্বক 'বলিলেন_-তুমি স্বয়ংই ইহাকে আশ্বস্ত কর হে! বৃন্দা 
সেই ভূষণাবলি ও সেই মালাদ্বারাই পুনরায় এ সখী বিশাখা কন্তৃক 
-ব্াধা-প্রাণবল্লভকে সজ্জিত করাইলেন। (৮৯) বিশাখা শ্তামকে ভূষিত 
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করিতেছেন--এবং গ্ঠামসুন্দর পুনব্বার বৃন্দার নিকটে শ্রীরাঁধার অভিষেক 
বার্তী বলিতেছেন। বুন্দার মুখে ললিতার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে 
পাইয়া ইনি বিশাঁখাকে বলিলেন__: তোমরা ক্তুর ব-প্রক্কৃতিই বটে 1!” 


ল্লিাসবাতিল কইল ৫ক্পীর্পস্নাসপীল ্রীল্াঞ্ৰা 
সক্কাতশ্শে লহ ১ 


(৯৯) সম্পূর্ণ কাঁলনিয়মে উপনীতা। পুণিমাতিথিকে ও মেঘ-নিশ্ম 
নিম'ল চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইয়া ওষধি ( কদলী ধান্য প্রভৃতি ) বৃক্ষ বেমন 
এ কিরণ সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই পঞ্চণাঁখাঁবিশিষ্ট হইয়া উল্লসিত হয়__ 

তদ্রপ খাহার ব্রতকাল সম্পূর্ণরূপে উদ্যাঁপিত হইয়াছে, সেই পৌর্ণমাঁসীকে 
এবং মৃছুমধুর হা্-জ্যোত্লাম্ডিত উল্লধিত-চন্্রবদন! নিজ সী বিশাখাকে 
প্রাপ্ত হইয়াও- তখন সবীগণ পৌর্ণমাসীর চরণ ও বিশাখার হস্তধার 
করিয়া আনন্দ করিতে লাগিল (৯২) অনন্তর পৌর্ণমাসী তীহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিয়! কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং তাহাদের _নেত্র-কুমুদের অশ্রু 
মার্জনা করিয়া শত শত আশীব্বাদ দান করিলেন “আমি সম্প্রতি 
কিছু যাঁচংঞ1 করিব-_এই বলিয়া ক্লতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন 1 
(৯৩) “যে উদ্দেশ্তে আমি নানাবিধ ব্রতাচরণ করিয়াছি, বুন্দাবনের 
সম্যক্‌- তৃপ্তিদানে অমর্থতম, - বাঁধার অভিষেকবারি-সমূহ- দ্বারা. পুষ্ট 
সেই অভিলা'ষ-বুক্ষ উত্তমোত্তম পুম্পরাজি-ভূষিত হুইরা শীদ্বই ফল-এাসৰ 
করিবে 5 -তোমর! তাহা অঙ্গীকার করিও অর্থাৎ এ কল আস্বাদন 
করিও +৮--৫৯৪ )তীৌঁহার। বলিলেন--হে দেবি! আপনার আজ্ঞারূপ 
'মাল্যসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত এই অলঙ্কার আমরা ধারণ করিতেছি [আপনার 
আদেশ শিরোধাধ্য করিলাম ।] যদি পুনঃ অতিমানবশা! সেই সখী 
ইহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে খেদযুক্ত না করেন ।” 
(৯৫) “হে সখীগণ ! তোমরা সেই বিজন-প্রদেশে আসত, যিনি কখনও 
এত মান করেন নাই, তিনি কি করিতেছেন, একবার নিরূপণ করিব । 
ভগবতী পৌর্ণমাসী_ এই কথা বলিলে তখন সখীগণ তাহার সহিত 
হর্ষভরে তাহাই করিলেন ।..( ৯৬) -ললিতার হস্ত উত্তমরূপে ধরি! 
ভগবতী অতি ধীরে ধীরে অদ্ধকাঁর-পূর্ণ অন্তগূ্হে প্রবেশ করির। 


॥ ৫১২ | 


অলক্ষিতরূপে অবস্থান করিতেছেন ৷ সখীগণ বিশাখার নিকটে দণ্ডায়মান 
আছেন-_তখন তাহারা শ্রারাধার সক্রন্দন বাঁক্যাবলি শ্রবণ করিলেন । :. 


কলহাভ্ডল্লিত্ভা শ্রীল্লাঞ্ধাল্প অন্কুত্ভাস্পীদ্তি 


(৯৯) “অহো! প্রীণি-সমূহের প্রলয়-সাঁধনে উদ্ভূত কল্সান্ত কালের 
প্রচণ্ড বাঁড়বানলসমূহ যেরূপ শতবাধিক বর্ষধারায় নির্বাপিত হইয়! 
শান্ত হইয়াছিল,  কৃর্পুরাণ ৪২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য 1--তক্রপ আমারও 
পঞ্চমহাঁভূতের  বিনাঁশের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুকল্পে উখিত এই মানও' 
ব্হকাঁল যাঁবৎ বর্ধাধারাঁবৎ অশ্রু প্রবাহের ফলে নির্বাপিত হইয়া শান্ত 
হইয়াছে-_এ কথা অন্য কাহীকেই বা শুনাইব? (৯৮) “হায়! আমি 
কাহাকে বলিব? : এখানে যে মানিনী হইয়া রহিয়াছি ! অহো! আমার 
এই চিত্ত যে মদভতরে আক্রান্ত ইহা ত কেহই জানে না !! হে পৃথিবী! 
তুমিই শীঘ্র এই 'াঁধার শরণ্য হও | হে মাধব ! তুমি আর চতুষ্পার্থে 
জালধর্ম্ম বিস্তার করিও না!” (১৯) প্হা! তখন কিন্ত ইহার দূতীর 
মুখ দর্শনমাত্রই আমার  মহাঁবিলোডিত মন হইতে তীব্র বাক্যাবলিই 
বহির্গত হইল কেন? অথবা স্বভাঁবতঃই আর্্র ও স্ষিপ্ধ ছুগ্ধীকে মন্থন 
করিলেও দাঁরুণ দীপ্ত অগ্নি বমন করিয়া থাকে! (১০০) “অগ্ স্বপ্রে 
দেখিলাম__দেবী বুন্দার হাতে শ্রীহরি অনুনয় বিনয় করিরা নিজ 
ভূষণ-সমূহ প্রঠাইয়াছেন, আমি কিন্ত মানহতা হইয়া একবারও যখন, 
উত্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম না, তখনই বিধাতা আমাকে অন্ধই করিল 
নাকেন? (১০১) হার! নিষ্ঠর-স্বভাবা আমার মান-তীব্রতার সংবাদ 
পাইয়া মুকুন্দ স্বয়ং আমার শষার সম্মূথে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন ১. 
হায়রে ! কম্পাব্িত-কলেবর এবং আমারই স্ততিকারী সেই প্রিরতমকে 
এই নারী অবজ্ঞাই করিয়াছে ! কাঁজেকাঁজেই আমার বুদ্ধিরূপা 
শফরীও মরুভূমিতে পড়িক্বা্ে অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি সব লুপ্ত হইয়াছে !! 
(১০২) “অহো! শত শত জন্মে উগ্র তপন্তাঁ করিয়াও আমি খাহার 
দাঁসীত্ব পদ পাইতে পাঁরিব নাঁ-সেই: ব্রজেন্দ্-ন্দন আমাকে নিজ 
আলিঙ্গন-পাঁশে বদ্ধ করিয়া লালন করিতে থাকিলেও কিন্তু আমি, 
সাঁনকেই বরণ করিয়াছিলাম ! অহো!! আমাকে শত ধিকৃ 1!” 


সি শীত ডি পাস * আট জাপা 
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১ আতিতি 1 
০শীর্শমাসীক্কত আতিক ভিক্কাক্স ও 
ক্রুজ গুভু শদ্েস্টট শ্রক্উন্ 


(১০৩) এইভাবে মুহুমু্ছ শ্রীরাধার নির্বেদবাঁণী শুনিতে শুনিতে 
সখীগণ যেন স্বেদ-ধাঁরার পুত্তলিকাঁবৎ হইয়া গেলেন। তৎপরে বিশাখ! 


_ তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_এক্ষণে তোমাঁর কি করিতে ইচ্ছা, বলত, 


এই কথা বলিতেই তিনি ফুৎকাঁর করিয়া অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন | 
শ্রীরাধাও বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়! পরস্পরের অশ্রজলে পরস্পর 
স্নান করিলেন। (১০৪) পুণিমা' তিথির সহযোগে অনুরাধা নক্ষত্র 
সহিত বিশাখা যেমন রজনীমুখে ( প্রদোষ কালে ) গ্রহ-নিলয় ( উদয়াচল ) 
হইতে চন্দ্রকান্তিকে উদর করাইয়া কুবলয় (পদ্ম) রাঁজিকে সাঁতিশয় 
আনন্দ দান করে--তদ্রপ দেবী পৌর্ণমাসীর অনুমোদন পাইয়া অন্থুরাধার 
( ললিতার ) সহিত বিশাখা সখী মিলিত হইয়া মান-ভবনে আসিয়া 
শ্রীরাধাকে স্বগৃহাভিমুখে উদিত করাইয়া পৃথিবীমণ্ডলে অপূর্ব আনন্দ 
বিস্তার করিলেন। (১০৫) শ্রীরাঁধা মানিনী হওয়া অবধি তাহার 
ক্লান্তিরপ মহাঁনিদাঁঘের (গ্রীষ্মের ) সুষ্য-কর্তৃক তপ্তা সখীদের নয়নাঁবলী 
রূপ যমুনা এক্ষণে অমৃতআঁবিনী ( শ্লেষে__জলদায়িনী ) নব্যা ( নৃতনা, 
পক্ষে__ প্রশংসনীয়! ) ও ঘনপ্রী [ পরমসৌনদর্ধ্যশীলা, পক্ষে মেঘসম্পততিযুক্ত! 
অর্থাৎ ধারাসম্পাত-বিশিষ্টা ) শ্রীরাধাকে সম্যক লাঁভ করিয়া ক্ণকাল 
উষ্ণ ও শীতল সহস্র সহজ ধাঁরাই প্রবাহিত করিরাঁছিল অর্থাৎ তীব্র- 
সন্তাপে ও প্রচুরতর আনন্দে যুগপৎ আক্রান্ত হুইয়া তাহারা অশ্রপাতই 
করিতে থাকিলেন। (১০৬) শ্রীরাধার মৃত্তিকা-লু্ঠিত বসত কোনও 
সখী তুলিয়া ধরিলেন, কোঁনও সখী অঞ্চল-সঞ্চালনে ভ্রমর নিরসন 
করিলেন। অন্ত সখী কর-কমলদ্বয় দ্বারা তাহার মধ্যদেশে ধরিলেন 
কেন না, এখানকার অত্যুত্তম ভৃত্যজীবিকা রূপে “প্রণয়” নাঁমক রত্রটিই 
লভ্য । ( ১০৭.) তীহারা সেইস্থানে রাঁধাকে 'বসাইলেন। ভগবতী 
পৌর্ণমাসী পুজা (সাদর অভ্যর্থনা) ও আসন প্রভৃতি গ্রহণ করিলে 
শ্রীরাঁধা তাহাকে দণ্ডবত প্রণাম করিলেন । তখন দেবী তাহার অশ্রুসিক্ত 
নয়নযূগল মার্জনা করিয়া নিজে অশ্রুপুর্ণ হইয়া ভ্রকম্পনে ( কটাক্ষে ) 
সখীগণকে বাধ্য করিয়া বলিলেন-_-( ১০৮) “তুমি আজন্ম পবিভ্র-চিত্তা 


৩৬৩ 


7 &8%. ] 


ও শ্রীহরিতেই মন সমর্পণ করিয়াছ। তোমার . প্রির়তমও- পুথ্যচরিত্র 
এবং তোমাতে প্রচুরতর আসক্তি-সম্পন্ন । তোমাদের উভয়ের মিলন- 
ব্যাপারে এই সখীগণও শীতলগুণা ( শীতলরজ্জ-স্বরূপাঁ অথবা সুক্িগ্ধ 

গুণশালিনী )।. এক্ষণে বল দেখি, এই. উঞ্জ (সন্তাঁপদায়ক ) মান- 
ব্যাপারটি কোথা হইতে ঘটিল? (১০৯.):হে বালে !-(মুদ্ধে) যদি 
তুমি সামান্ত প্রয়োজনে এই মাঁনরূপ খেদ ইচ্ছাই করিয়া থাক, তবে 
রহুকাল হইতে তোমাদের অন্থ্বন্তিনী এই বৃদ্ধাকে .একবাঁর জিজ্ঞাস! 
করিলে না কেন হে? অথবা ইহাতে তোমার স্বীয় বাল্যভাবপ্রাপ্ত 
স্বভাঁব-সম্পত্তির পরিচয়ই দিয়াছ কি? (১১০) প্ব্রজবাঁসিদের পক্ষে 
যিনি চিস্তীমণি__-তিনিই তোমার রতি-নার়ক 3 সব্বসম্পতপ্রদ্ কুঞ্চবনই 
তোমার প্রমোদকাঁনন। তোমার প্রেমসিন্থুর হর্ষবদ্ধিনী এই আমি 


পুণিমা তোমারই বদন-চন্দ্রকেই উপজীব্য করিয়া বিগ্ভমানা আছি !! 


অতএব তোমার আর অকল্যাণের কারণ কি হে?” € ১১১) শ্রীরাধ 


অধোবদনে পদ্মপলাঁশলোচনযুগল নিমীলন করিয়া রহিয়াছেন__-পৌর্ণমাসী 


পুনরায় এই কথা! বলিয়া! তাহাকে পান্বনা দান করিলেন_-হে রাধে! 


কুমুদিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও কিন্ত পদ্মরাঁশির পীড়নকাঁরী বলিয়াই 


কি চন্দ্রের চরিত্র শুনা বায় না? [ পক্ষান্তরে--তোমার অজ্ঞাতসারে 
পদ্মাকে পরাভব করিয়! শ্রীকৃষ্ণ-স্বভাব প্রকটিত হইয়াঁছে--ইহা নিশ্চর 
জান।] (১১২ ) ক্ষণ নিজাঁধীন হইয়াছে মনে ভাবিয়া একদিন পদ্মা 
শ্রীহরিকে বলিলেন --“দেখ হে ! আমার হৃদরে কোনও বাম্প ( তাঁপ) 
আছে! হে চন্দ্রাীবলির ভ্যতি-( জ্যোৎস্না) বিলাঁপী মেঘ [ পক্ষে 
চন্দ্রাবলী-রতিলম্পট কৃষ্ণ !] তুমি নিজ কান্তি ( শোভা, পক্ষে ইচ্ছা) 
বাশির প্রয়োগে শীঘ্রই ইহাকে অপসারিত কর ॥ (১১৩) “বহুদিন 
যাবৎ কাত্যায়নীর সেবা! করিয়া! সখী চন্ত্রীবলীর জন্য তোমার বুন্দারন- 
রাঁজত্বই কামনা করিয়াছিলাঁম_-অতএব, হে বৃন্দাবনাধীশ ! তুমি ধাহার 
দয়া, নিরত্তর সঙ্গ ব1 প্রসঙ্গ ভিক্ষা করিয়া থাক--দেই চন্দ্রাবলীকে 
এ&ঁ রাজ্য অঙ্গীকার করাইবার জন্য তুমিও আমাকে প্রার্থনা করিবে 
বা উৎসুক করিবে ।. (১১৪) “হে রাধে ! বহুদিন পুব্বে এ প্রার্থনার 


কথাটি আমার নিকট শুনিয়া তোমার প্রিয়তম ইচ্ছা করিয়াছিলেন 


যে তোমাকেই স্বরাজত্ব দান করিবেন। কিন্তু এক্ষণে পদ্মার মুখে 
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এ রাজত্ব প্রার্থনা শুনিরা তিনি মঙ্গল-স্ৃচনাচ্ছিলে মুহুমু কম্পই ধাঁরণ 
করিলেন এবং এ পদ্মাকে- জিজ্ঞাসা করিলেন_-“কি বলিলে হে?, 
পদ্মাও বলিলেন-_-( ১১৫ ) খাহার নামের আদিতে চন্দ্র' এই নামাঙ্কিত 


আছে, [ চন্দ্রাবলী, পক্ষে চন্দ্রকান্তিচরী ] যিনি মাঁধবের সহিত বেদে 


একসজ্ে উক্ত হইয়াছেন; সেই. রাধিকাঁদিরসদাই [রাধা প্রভৃতি 
নারীগণের রস-নাশিনীই, পক্ষান্তরে-_সেই আদি (শুঙ্গার ) রসদ্রান- 
কারিণী অথবা সারে | সামর্থ্য, প্রেমে, রূপে, গুণ ইত্যাদিতে] যিনি 
অধিকা অর্কোত্রমা এবং শুক্গাররস-পরিবেশিনী ] ক্ুষ্ণের বনলক্ষমী 
€(বনাধিপত্য ) প্রাপ্ত হউন।* অতএব এ সম্বন্ধে আমার আর বেশী 
পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই || (১১৬) “হে রাধে ! প্রাচীনকালে তুমিই 


বিভূতিরূপে (অংশতঃ) চক্দ্রকাস্তি নাঁমিক1 গন্ধব্বাকে স্বীকার করিয়াছিলে, 


খক্‌-পরিশিষ্টের--“রাধয়। মাধবো। দেবো! মাঁধবেনৈব রাধিকা” ইত্যাদি 
উক্তি অন্ুসারেও মাঁধবের সহিত তোমার নামই “রাঁধামাঁধব” নামের 


অংশরূপে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । অতএব ক্ুষ্ণ নিজের সাতিশয় অপেক্ষণীয় 


বস্তটি শ্রবণ করিয়াই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাস্ত সহকারে 
বলিলেন--“তাঁহাই হউক !৮ (১১৭) [ পুর্ণিমা তিথিতে চক্রের অমৃত- 
বিন্দু ক্ষরিত হইয়া নিজন বনে আধার-বিশেষে সংস্থাপিত, হয়, 


অমৃত চকোঁরগণের আস্বাছ্চ, অথচ তদ্বিরোধী - চাতকগণ ইহার 


কোনও সন্ধানই পাঁয় না_ইহাই কবিসময়-প্রসিদ্ধ, তদ্রপ ] দেবী পৌর্ণমাসী 


নিজনে সখীদের কর্ণরন্ধে, শ্রীরুষ্ণের অমৃতময়ী নীতির কথাটি প্রবেশ 


করাইলেন; ইহা সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু দ্রেখা যাঁর ষে উহা 
'যোগ্যপাত্র ললিতাগণের সবিধেই উপস্থাপিত হইল, অথচ আশ্চর্য্যের 


বিষয় এই যে উহাদের বিরুদ্ধপক্ষা' পদ্মাপ্রভৃতি বিন্দুমাত্রও জানিতে 


পারিল না! অতএব দেবী কাত্যায়নীর আশীর্বাদও এ ললিতাদি 
গোগীগণই লাভ করিলেন।' ূ 


5 আপ শত ৮ 


স্ প্রথম পক্ষ পদ্মার অভিপ্রেত, কিন্ত দ্বিতীয় পক্ষ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রদান। 
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সি 


জ্বব্যাজস-সলম্মাসম্ন | 
(১১৮) যাহা কৃষ্খরূপ গ্রীশ্মকাঁলীন সূর্যের প্রসন্নতীয় সৌন্দর্ধ্যাবহ 
হা যাহা কৃশ ও শীর্ণ কুমুদশ্রেণীকে অর্থাৎ তৎস্বরূপা সখীগণকে 
আনন্দিত করিয়াছে, যাহা রোমরাজিরপ বনকে আর্্ করিয়াছে এবং 
কাঁঞ্ধীরপ তারাগণের সআ্রলিত-গুণতা ( নীবীবন্ধন-মোচন ) সম্পাদন 
করিয়াছে, সেই রাধামুখচক্দ্র তোমাঁদিগকে প্রেমসমুদ্রে নিমগ্র করিয়া 
পরিপালন করুন। (১১৯) অশুচি, ভক্তিযোগে নিরন্তর অরুচিণীল, 
জ্ঞান থাকা সত্বেও অপরাঁধ-পরায়ণ এবং সকল প্রাণিহইতে অতি- 
অধম এই পাতকী জীবকেও যিনি সাতিশয় কৃপাঁমৃত-বর্ষণে সতত রক্ষা 
করিতেছেন-_-সেই মহাঁরপবান্‌ রুষ্ণদেবকে নিরন্তর সেবা করি অথবা! 
পরমপুজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামিচরণের নিত্য সেবা করি ॥ 


উত্ভি ভজ্ভীজ্ শললা্নঞ ॥ ২৩ ॥ 





চতুর্থ উল্লাস। 


ওঝীল্লাপ্বাক্ভিম্বেক জন্য আর্দ্র জ্রাত্ভি 
উীক্রষ্ে্র আতেকস্ণ 


(১-২) ব্রজবনে শ্রীরাধার অভিষেক-পর্ক (ক্ষণ ) উদ্দিত হইলে, 


ইতস্ততঃ জনমণ্ডলী শ্রীকুষ্ণাবির্ভীব-দিনবৎ আনন্দিত হইল এবং মঙ্গল- 
ময় শকুন ( শুভচিহ্ৃ ) রাঁজিও সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন 
গোবিন্দ নিজ প্রেমরাঁশির আনন্দমদে বিঘুর্ণিতচিত্ত হইলেন এবং নিখিল 
বনশ্রেষ্ঠ বুন্দাবনের মঙ্গজলময় আসনে অভিষেক-মঙ্গল দ্রব্য-সমূহে স্থসজ্জিতা 


বাঁঠ. 


| ৫১৮ 


শ্রীরাধাকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া শীস্তই বুন্দাকে আদেশ করিলেন 
_-(৩) প্হে সথিবৃন্দে! বনরাজ্যে নিজের অভিষেক না হওয়া পধ্যন্ত 


রাধা কিছুতেই আসিবে না, অতএব তুমি অগ্য আমার শক্তিতে অজড় 


( স্ুুনিপুণ ) হুইয়! শীঘ্রই ললিতার সেই প্রতিজ্ঞা পুর্ণ কর। (৪) “দেখ, 
এমন ভাবে সকল ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে অভিযেক-দর্শনে মাতৃবর্গের 
আগমনে আমার বা তাহার লজ্জা না হয়, অথচ তাহাদের আনন্দও হয় 
এবং যাহাতে বনরাজ্যে আমাদের উভয়েরই সমানভাবে সমুচিত 
অধিকার সুচিত হয়, ততগপ্রতিও লক্ষ্য রাঁখিবে [ লজ্জানিবারণের 
জন্য বাহিরে আমার নাম থাঁকিবে বটে, কিন্ত তাহারই 'অধিকাঁর সুচিত 
হওয়া চাই ।].. 


হ্বল্ক্কাক্রভ আাকাশ-বালী 
(৫) অনন্তর বুন্দা দেহ-দৈহিক হিতকর কাধ্য সকল বিস্বৃত হইয়া 


ক্ষণকাঁল আনন্দমূচ্ছ প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে বাস্ৃভাব প্রকাশ করিয়! 


তৎক্ষণাৎ দৈত্যারি কৃষ্ণের আদেশানুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । (৬) শ্রীরুষ্ণও তখন আনন্দভরে 
প্রিয়তম নম সখাবৃন্দের কাধ্যকলাপ দর্শনাভিলাষে এবং এই পর্বোপলক্ষে 
স্বীয়গণের বৈচিত্রী রচনা করিতে ইচ্ছ৷ করিয়া ধেনুবুন্দের উদ্দেস্তে 


গমন করিলেন। (9--৯) শ্রীরাধাকে ব্রজবনে অভিষেক করিবার জন্ 


প্রব্ল উৎকণ্ঠী-গ্রস্তচিত্ত এবং অভীষ্টতম এই মুরারির নিজ বৃন্দাবন- 
রাজ্যাভিষেককালীন বিচিত্র ভাবরাঁজি সন্দর্শন করিতে শ্রীরাঁধা উৎসুক! 
হুইলেন। এ দিকে যুগলকিশোরের লীল! ও সৌন্দ্ধ্যদর্শন-বাঞ্চায় সখীগণ 
ব্যাকুল ও কালবিলম্ব সহ করিতে না পারায় খেদযুক্ত হইলেন। ইহাদের 
সকলেরই প্রচুরতর সুখসৌভাগ্য-দর্শনাকাজ্ফায় দেবী পৌর্ণমাসী নানাবিধ 
কার্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখনই উদ্ধদেশে দণ্ডায়মান 
বুন্দা আকাশবাণীচ্ছলে দূর হুইতে নিজের বাক্যরূপ সুধারাশি বর্ষণ 
করিয়া প্রেমার্্ ব্রজবাসীগণের কান্তি (শোভা বা ইচ্ছা) রূপ কল্প- 
লতাকে আনন্দভরে সাতিশয় উৎফুল্ল করিলেন। (১০) “হে যোগীশ্বরি 
পৌর্ঘমাসি !  বিশ্ব-বন্দিত বৃন্দাবন-ভূমিতে স্বর্ণসমূহের মহাসৌন্দর্য- 
সপ্ডিত মণি-খচিত সিংহাসনে অতুলগুণ-সমুদ্র-জাত এই চন্দ্রলঙ্ষ্মী রাঁধাকে 


[৪]. 


শীঘ্বই অভিষিক্ত কর। (১১) চন্দ্রমাতে জ্যোত্সা রাঁশির উদয়বহ 
রাধাতে এই অভিষেক-কান্তিধারা বৃন্দীবনে, গোকুলে এবং সমগ্র 
পৃথিবীতে অতুলনীয় শোভা-সমৃদ্ধি আনক্পন করিবে। যেহেতু যোগ্য 
পাত্রে বিভব (ধন, এশ্বর্ধ্য ইত্যাদি ) উপস্থিত হইলে জগতেরই প্রীতি: 
দান করে। (১২) এবুন্দাবনের বাহ! বিভূতি (সম্পত্তি, মাহাত্ম্য, 
ইত্যাদি) আঁছে, এবং সাক্ষাৎ কুষ্ণপ্রাণ! ও প্রিয়সথী-পরিবেষ্টিতা যে রাধা 
আছেন-_তাহাতে অগ্য শ্রীকৃষ্ণ মহোঁৎসব-সম্পাঁদনে তীহাঁকে অভিন্ন 
সম্পত্তি-শালিনী করিয়া স্বয়ং প্রেমভরে অভিষেক করিতে চেষ্টা, 


করিতেছেন 1” (১৩) পব্রজ যেরূপ আমার প্রতি প্রেম প্রকাঁশ. 


করিতেছে, তদুপযুক্ত উপরৃতির সীমার থাকিতেও আমার বোগ্যতা' 


নাই অর্থাৎ আমি এ প্রেম-খণ শোঁধ করিতে সমর্থ নহি” এইবোধে। 


সম্প্রতি বনদেবী এ ব্রজের দৃষ্টিপথে আসিতেও সক্কোচ অনুভব করিতেছে'।, 
(১৪) “অতএব হে পৌর্ণমাসি ! যশোঁদা প্রভৃতি পুরন্ধীগণ কর্তৃক- 
শ্রীরাধাকে তাহার মুন্তিপ্রতিম: স্খীগণ-সন্মুখে এই গোষ্টরাঁজ বৃন্দাবনে' 
আনিয়া অধিবাস-কাঁধ্য সমাধা কর। অথবা শ্রীরাধার অংশরূপ! 
চন্দ্রকান্তি” নামে যে গন্ধর্ধা আছে, তাহার সখীগণ সমবেত হইলে 
ইহার অধিবাস কাঁধ্য জম্পাঁদন কর। তুমি স্বয়ং.বনদেবী বুন্দাদি ও. 
ছায়! সংজ্ঞ1 প্রভৃতি দেবীগণ কর্তৃক তীহাঁকে বৃন্দাবনরাঁজ্যে অভিষিক্ত: 
কর। (১৫) ব্রজবন যেভাবে শোভা! পায়, যে ভাবে রাঁধারও শোভী- 
সমৃদ্ধি হয়, এবং 'ষেরূপে অন্টোন্ি-মিলনশোভার চমৎকারিত্বও হয়,» 
ইহাদের মাধুর্য্যে অলৌকিকত্ব ত. তুমি স্বয়ংই উপলব্ধি করিতে পারিবে, 
অতএব তদ্বিষয়ে বর্ণনার প্রয়োজন নাই । (১৬) হে পৌর্ণমাঁসি ৰা 
আগামী কল্য এই মধু (চৈত্র) মাসের পুর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকে ত 
অবস্তই অভিষেক করিবে । অগ্ভই নিখিল উংকৃষ্ট-গুণরাঁজি-বিরাজিতা! 
শ্রীরাধার গন্ধাদি দ্বারা অধিবাঁস-মজগলও জমাঁধা করা চাঁই। (১৭), 
হে রাধে! তুমিও ইহাতে ধৃষ্টতা-বুদ্ধিতে সক্কৌচ করিও না_যেহেতু 
ইহাতে নিখিল ছুঃখনাশ হইবে । দেখাও ত বায় যে অধষ্টা (সলজ্জা ), 
কুল-কন্তারাও সভায় বিগতলজ্জা হইয়! পতিবরণ করিতে যাইয়া থাঁকে 1” 
(১৮) শ্রীরাধা-সখীগণ এই পৌঙ্কর [ আকাঁশ-সম্তৃত, শ্লেষপক্ষে পদ্মজাত 
বাক্যপ মধু কর্ণবূপ চষকে মুহুমুহু পাঁন করিয়া নিজ নিজ নিকটস্থিত, 
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সখীগণকে পরস্পর আলিঙ্গন করিতে: লাগিলেন । এইরূপে তাহারা 
ক্ষরণকাঁলের জন্য নিজপর-ভেদ-রহিত হইলেন 1! (১৯) তখন ব্রজ- 
মণ্ডলে সকল লোকের মহা কলকল নাঁদ এবং বিবিধ বাগ্চের মহাধ্বনি 
সমূহ শ্রুতিজয়ী হইয়াছিল অর্থাৎ বেদধবনি-সমূহকে পরাজয় করিল 
অথবা অন্য কোনও ধ্বনিই শ্ররতিগোঁচর হইল না!! এ তুমুল শবে 
সহিত তুলনায় অমৃত-মন্থনের সময়ে মহাগজ নোথ গর্বাদির আঁতিশয্য 
বহন করিয়াঁও সিন্ধু খর্বতাই স্বীকার করিল !! 


ব্রল্ফাল্র আগহ্মন্ম ও বার্খ্যতহুপ্সন্রত্ভা 


(২০) তখন এইস্থলে পৌর্মাসী উপবেশন করিলেন, তাহার 
সর্ধাঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত ; বুন্দা তাহার কথ! নাঁ ভূলিয়া নিকটেই উপস্থিত 
হইলেন-_-আনন্দব্যগ্রক-গদ্গদস্বরবিশিষ্টা এবং নিখিল-সখীগণের মাল্য 
সমূহে ভূষিতকর! বৃন্দা বলিলেন_- (২১) “যে বাঞ্ছিত লক্ষ্মী (সমৃদ্ধি) 
ছুঃখকর কোপের অভ্যুত্থান করিয়াছিল-__তাহাই এক্ষণে প্রচুরতর 
আনন্দজনক মহোৎসবে সহাঁর হইল। অহো! লোক (পৃথিবী ব! 
জন) সমূহের রতিনাশন অমীবস্তা তিথিকে পুর্বে রাখিয়াই তৎপশ্চাৎ 
চন্ত্রমা জগতের নেত্রোথসবদান করিয়া থাকে! (২২) “হে ভগবতি ! 
আমাদের কর্ণগোচরীভূত আকাঁশবাণী অনুসারে বৃন্দাবনরা জ্য-শাসনের 
জন্য শ্রীরাঁধাকে প্রিয়তম শ্তাম কর্তৃক গ্রথিত ব৷ স্পৃষ্ট এই প্রসাদরূপ 
মাল্য-সমূহ দ্বারা ভূষিত করিয়া ইহার অধিবাস কাঁধ্য সমাঁধা করুন !” 
(২৩) বুন্দার এই রমণীয় বাক্য শুনিয়া সেই সুন্দরীগণ ও পৌর্ণমাসী 
ক্ষণকাঁল কিং কর্তব্যবিমূঢ় হইলেন) কেন না, আনন্দ-বন্া পূর্বেই 
বদ্ধিবৃত্তিকে উন্মত্ত করিরা থাঁকে। (২৪) সেস্থানে তখন চতুর্দিক 
হইতে শ্রীরাধার প্রণয়ময়-স্বভাবে মঙ্গলময়ী পদ্মনয়না নাঁরীগণ উপস্থিত 
হইলেন! তীহাদের ভূষণ-ধ্বনিতে আকাঁশ ও পৃথিবী উভক্বই যুগপৎ, 
মুখরিত হইতেছিল। এবং গমনভঙ্গীতে হংসরাজিও পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছিল। (২৫) পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্গা-দর্শনে যেমন চকোরগণ আনন্দিত 
হইয়া আগমন করে-_তন্রপ আনন্দিতা কুন্দলতা দেস্কানে উপস্থিত 
হইলেন; অত্যুত্কুষ্ট প্রমদমদে বিভোর হইয়া ধনিষ্ঠাও আসিলেন 
এবং প্রেম-সৌন্দর্ধ্য ও রসভরে আনন্দিত! নান্দীমুখীও সমাগতা। হইলেন । 


কুল্দ্ুললভ্ভঞাল্র হ্ুহ্খে ক্রতকল্মও্ঞলব্যাঙ্পী 
আন্ত সলথলাদত 


(২৬) এই তিনজন পৌর্ণমাসীকে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দাশ্রু- 
পাত করিতে করিতে সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন । তখন স্ৃভদ্র- 
পত্রী কুন্দলত। মধুধারা দ্বারা জগৎ সমূহকে পরিষিঞ্চন করিয়াই, েন 
বলিতে লাঁগিলেন-_-(২৭) “এই মহোথ্সব-উপলক্ষে সম্প্রতি বন্ধুগণের 
হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না; আর হয়তবা করিয়া বলাও চলে না। 
এই গ্রমোদ শীঘ্রই ব্রজভূমিকে পরিপূর্ণ: করিয়া চতুর্দিকে প্রস্যত হইয়া 
সমগ্র জগৎকেও আপ্ন,ত করিয়া তুলিয়াছে!! (২৮) কৃষ্ণ-বন্ধুগণ 


কেহ কেহ গদ্গদ বাক্যে পরস্পর ইষ্টগোঠী করিতেছেন, কেহ বাঁ 


তাহাদিগকে পুলকাঞ্চিত দেহে পরিহাসই করিতেছেন- আবার কেহ 
কেহ বাহান্ত করিতে করিতে নিজ নিজ বেশ-বিন্তাস করিতেছেন-_ 
অপর কেহ বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়। করিয়া শেভাবিস্তার করিতেছেন ! 
(২৯) ব্রজেন্ত্র (নন্দ মহারাজ) কর্তৃক- নিযুক্ত ভূত্যগণ আভীর- 
পল্লীর রচনা জন্য ঘোষণ! করিতে ( লোক ডাঁকিতে ) গিয়া! আনন্দাতি- 
শয্যে বাকৃস্তস্তই প্রাপ্ত (মুক.) হইলেন__পুর্বেই যদি লোকেরা স্বয়ং 
এই কার্যে যোগদান না| করিত, তবে যে রাজভৃত্যগণ কি উপায় করিতেন 
বলা যায় না 1! (৩০) “হে ব্রজেন্ত্র! স্েহভরে এই কথাটি বেন অস্ছ 


ভুলিও না-_শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা সমগ্র জগতের শিরোদেশে বিরাজ 


করেন। পুনঃ পুনঃ উথিত এই নীরব বাঁণী কি সত্য না. হইয়! পারে ? 
সেই নন্দমহারাঁজ বিক্ষারিত-নেত্রে কেবল এই কথাই মনে মনে 
বলিতেছেন ! (৩১) সম্যক্‌ দীপ্ত জ্যৈষ্টমাসীয় সূর্য্য যেরূপ নিজকন্ত। 


যমুনার সৌন্দর্য্য কামনা করিয়া প্রথমতঃ জলরাশি সঞ্চয় করে, তৎপরে 


মনোরম বর্ষাকাল প্রাপ্ত হইয়া! উহার প্রতি জলসিঞ্চনচ্ছলে আনন্দের 
সহিত জগতে বর্ষা করিয়া থাকে--তন্রপ প্রফুলমনা রাজা বুষভান্ু 
নিজ কন্ঠ! রাধার সৌভাগ্য বাগ! করিয়া বিশ্বের যত ধন আছে, সকলই 
সঞ্চয় করিতেছেন; তীহার এই ইচ্ছ৷ যে শ্রীরাধার শোভমান অভিষেক- 
মহোৎসব আগত হইলে তিনি এই ধন সকল জগদ্বাসীকে সহজ্র প্রকারে 
আনন্দে বিতরণ করিবেন। (৩২) বুদ্ধাগণ অগ্য মুহুমুভ এই স্থন্দর 
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কথাই বলিতেছেন--বাল্যকাল হুইতে আমরা যত পুণ্যপুঞ্জ অজন 
করিয়াছি, তাহার ফলে যেন আমর! মহাঁভিষেক-শোভাসমুদ্ধিমতী 
গান্ধব্বাকে দেখিতে পাই !! (৩৩) শ্রীরাধার অভিষেকোঁৎ্সবে অতিম্ত। 
জীর্ণদেহা মুখর। গোপরাজ-মহিষীর সভায় সমাগতা৷ গোপীমগুলীর 
সম্মুখে এমন নৈপুণ্যের সহিত গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, 
যাহাতে কলকলধ্ব নিযুক্ত এক মহাহাশ্ুরস মুত্তিমান্‌ হইয়া উঠিল ![( ৩৩) 
ভ্ীরাধার বুন্দাবনরাজ্যে অভিষেক আমিই সম্পাদন করিব।” এই 
ভাবিয়া উহারই প্রতি পদে পূরণ কামন! করিয়াই কি কী্ডিদার স্তন্য 
অনবরত ক্ষরিত হইতেছিল? (৩৫) কীত্িদ1 নিজ কন্যার অভিষেকোৎ- 
লবের পরামর্শ-উদ্দেশ্টে ব্রজেশ্বরীর নিকট গেলে মা যশোঁদা তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই অশ্রসিক্ত-নয়নে বলিয়া 
উঠিলেন_-“এই ভাবে বহু বহু স্থতোৎসব করিয়া আপনারা ছুইজনে 
আমাদিগকে সতত পালন করুন 1” (৩৬-৩৭ ) “আহা ! কোটি কোটি 
প্রাণ দিয়া নিমঞ্চন করি--অপত্যের প্রতি আমাদের ছুইজনের কোনই 
'ভেদবৃদ্ধি নাই! অতএব হে সথি! তোমার কন্যা! রাধাকে পাঠীইয়। 
আমার প্রাণরক্ষ করিও) একথা! তোমাকে বলাই ব্যর্থ।” এই বলিয়! 
ব্রজেশ্বরী পন্কবুদ্ধি গোপীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তৎপরে 
কপাসিক্ত-নরনে আমাকে, ধনিষ্ঠাকে ও নান্দীকে সম্মুখে দেখিয়া আর্য 
পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণে প্রণয় পুর্ব্ক এই বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছেন__ 


কুুলব্বল্বাতেক্র ০শীর্লসান্নী সক্কাশ্শে 
ভ্ভা-ও্বার্থন্না 

(৩৮) “হে ভগবতি ! আমরা সতত আপনার আগমন-পথের 
দিকে নিরীক্ষণ করির়াই  আছি-_সম্প্রতি রাধিকার গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন শুনিয়া এই দাসীগণ আপনার শ্রীচরণ-কমলে প্রণাম পুর্ধক 
এক্ষণে এস্কলে আপনার শুভ বিজয় ইচ্ছা! করিয়া একটি নিবেদন করিতেছে 

-(৩৯) পিম্যক্‌ দৃষ্টপুর্ব্ব ও শ্রুতচর পদার্থ-সমূহবিনিন্দি এই বুন্দাবন__ 
ব্রজের জীবনরূপেই শোভাবিস্তার করিতেছে । আবার নিপুণগুণা 
রাধাও ইহার সৌভাগ্যলক্ষীস্বরূপা, অতএব শ্রীরাধার বৈভব এবং স্বভাব 
এই ত্রজে পরিস্ফুটই রহিয়াছে । (৪০) “হে ভগবতি ! এই গোষ্টে 


| ৫২২ ] 


আঁপনিই পূর্ণকুন্তলক্ষমীরূপা' অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্থাৎ ব্রজের স্থুখ-সৌভাগ্য 
প্রভৃতির মুলীভূত আশ্রয়। আঁবাঁর শ্রীরাধাও এই ব্রজমণ্ডলে সদা 
সখদাঁনের কাদা ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে । অতএব বুন্দাবনের 
মণিবেদিতে রাঁধাকে অভিষেক করিবার জন্ঠ আপনাকে আমরা ভক্তিভরে 
ভজন করিতেছি । (3১) অতএব শীদ্ই আপনি অধিবাসপর্ধ-লক্দীর 
প্রীরন্ত রচনা করুন। আমরাও তাহাতে লব্ধকাম হইব ( আমাদের 
ইচ্ছাও ইহাতেই পূর্ণ হইবে 1)। এ মহোৎসব-সৌন্দর্ধ্য স্বয়ংই সকলের 
নয়নরাজি. আকর্ষণ করিতে জমর্থঃ কিন্ত তাহার.সহিত যদি মহালক্ষমী 
( সর্ববলক্ীময়ী শ্রীরাঁধা ) উদ্দিতা হয়েন_-তবে যেকি হইবে বলাই যায় 
না!! (৪২) শশ্রীরাধার স্বভাবে মোহিত হইয়া আমি পূর্ববে তাহার, 
জন্য যে সকল  মণিগণ-মণ্ডিত হাঁরাবলি গ্রন্থন করিয়াছিলাম, অগ্য এই 
মঙ্গলময় অভিষেকশোভাঁর সহিত পরম মনোহারী এ মুক্তামালা-সমুদয়ও- 
প্রতিপদেই শ্রীরাধাকে সুসজ্জিত করুক 1৮ (৪৩) এইরূপে কৃষ্ণমাতা 
ঘশোদার আজ্ঞারূপমাল্য প্রাপ্ত হইয়া আমরা উৎফুল্লচিত্তে শীঘ্রই এখানে : 
আসিতে আদিতে পথে পথে হর্ভরে ভ্রম হওয়ার দরুণ বা ভ্রমরগণ 
কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হওয়া বশতঃ নিজেদের দেহেও বিচিত্র শোভ। সম্পাদন, 
করিয়াছিলাম বা বিভ্রমবতী হইয়াছিলাম । আমরা আনন্দে আত্মহারা, 
হইয়া দিগবিদ্িক জ্ঞানশৃন্য হইয়াছিলাম । 


উ্ীক্কত্্র আন্মল্ক-ল্িিশস্পেক ব্শন্না। 


(99) বিস্তারিত মেঘমাল! . প্রাপ্তিতে বিদ্যুৎ যেমন তৎক্রোঁড়ে 
খেলা করে এবং এ মেঘও আঁবাঁর পর্বতে নিজকান্তি প্রতিফলিত করিয়! 
তদুপরি পুনঃ পুনঃ গতাগতি করে-_তদ্দরপ মহামহোৎসবাভিলাষী বন্ধুগণ 
কুল্লাঙ্গ রসময় গোঁবিন্বকে প্রাপ্ত হইয়া (তাহার নিকটে আসিয়া) নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। এবং শ্রীরুষ্ণও তখন শ্রীরাধার বিগ্রহে নিজ জ্যোতি 
উত্তমরূপে বিকীরণ করিতে করিতে স্ুবলের হস্তধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ 
গমনাগমন করিতে লাগিলেন । 





৯ হজ 1 
চক্রক্রান্ললী ২ ভসম্বীগশ্পেক্স জ্ঞাঞ্প 


( ৪৫) বুন্দাবন-রাজতুলাভে লুব্ধচিত্তা কোন্‌ কৃষ্ণকাঁন্তাই না! গোষ্টে 
বিরাজমান! | আছেন? এক্ষণে শীরাধার রাজাপ্রাপ্তির কথায় কোন্‌ 
রমণীই ন! প্রশংসা করিতেছেন? উপাঁধিশূন্য প্রেমময় এই ত্রজে এই ভাব 
যুক্তিযুক্তই বটে |! (৪৬) অগ্ ব্রিভূবন ব্যাপিয়! কেবল হর্ষই (আনন্দই) 
বিরাজ করিতেছে । কিন্তু চন্দ্রাবলির হৃদয়ে কিন্ত উহাই মহা! আধির. 
(মনঃপীড়ার ) কাঁরণ হইল 1! অধিক আর কি বলিব? লোকলজ্জীয় 
চন্্রাবলি অগ্ভ মঙ্গলোখ বলিয়া ভরমোঁৎপাঁদক বাম্পপ্রবাহ দ্বারা নিজের, 
গর্বজনিত ব্যাধিকে গোপন করিলেন কি? অথবা সমাঁনভাবাপন্ন 
গোঁপীগণের লজ্জায় নিজের আঁধিরপ ধনকে এ অশ্রপাত গোপন করিয়াছে 
কি? € ৪৭) পদ্মার নাম বখন পদ্মপুষ্পের -সাদৃশ্ত বহন করিতেছে 
তখন চন্ত্রাবলী (চন্্রকিরণ ) সহ সখ্যবিধান যুক্তিযুক্ত নে; এইজন্যই 
কি এই মহাধিরাঁজ [ অত্রীজ্জী রাধ। পক্ষে মহাঁমনোব্যথা ] চক্জাবলীর 
দর্শনেই পদ্মাকে নিরতিশয় শ্লান হইতে আদেশ করিয়াছে? | হুষ্যদশনে, 
যেরূপ চক্র এবং তৎপক্ষীয়গণের কাঁন্তিনাশ হয়, তত্রপ শ্রীরাধার মহোদর 
দর্শনে চন্দ্রবিলী ও পদ্মার পরমদ্ুঃখ হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় এই 
ঘে নামসাদৃত্তে ৃর্ধ্যপক্ষীয় হইয়াও কিন্তু চক্ত্রীবলীর সম্পর্কে আদাতে 
পন্নারও মলিনত্ব- প্রাপ্ত হইরাছে। পু 


ভন্্যান্ম ০পাঙ্সীগতপেল্র জ্ঞা-বাজ্ছল্ন 


(৪৮) তটস্থা (ভদ্রাদি ) নারীগণ এই কৌতুকে সুহ্ৃদ্ভাঁৰ অবলম্বন, 
করিলেন, শ্রীরাঁধার স্হৃৎপক্ষ- ( শ্যামলাদি ) তাহার সহচরীত্ব প্রীপ্ত 
হইলেন এবং ললিতাদি সহচরীগণও হর্ষভারে স্তব্ধ হইয়াই যেন অন্তত্ব 
(সাহচর্য্-ব্যতিরিক্ত অন্যভা'ব ). প্রাপ্তি করিতে পারিলেন না !! (৪৯) 
প্র দেখ__গান্ধর্বার গৃহে বিকসিতনেত্র! রসমরী সখীমণ্ডলী আদিতেছেন । 
তীহারা ক্রতচিত্ত আমাদের মহোঁৎসবরূপ এই সমুদ্রে নদীবৎ আগমন, 
করিয়া! সাহাঁধ্য করিতেছেন | . [ অর্থাৎ নদী যেমন অন্তান্ত জলাশয় 
সমূহকে সমু পতন “করিবার জন্য সাহাষ্য করে, তন্দরপ উহীরাও. 


1 ঞঞ্ধ 1 
অশ্রসিক্তনরনে আপিয়া আমাদের স্বভাবতঃ ক্রতচিভ্কে অধিকতর 
'সংসিক্ত করিতেছেন । ] 


স্টুক্ ক্রু সম্সাদকষ্ন ভকম্ ৫ক্পীর্লজ্বাস্সীল 
আতে্ক্্ণ 


(৫০ ) যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসী কুন্দলতার মুখে এইসব কথা শুনিয়! 


_ প্রছুললদেহ! হইয়া রাধার সখীগণকে অভিষেকের কৃত্য করিতে আদেশ 


_দিলেন। তাহার এই আদেশ-বাণীর সমসময়েই পুষ্পবুষ্টি হইলে জনমগুলী 
মনে করিল যে তাহার সেই বাণীই যেন মুন্তিমতী হইয়া প্রকাশিত 
-হুইরাছে 1! (৫১) সখীগণ তখন মহোৎসবের সকল অনুষ্ঠান রচনা 
করিলেন, কি সেই মহোৎসবই সখীগণকে কার্ধ্যপ্রবৃত্ত করিয়াছিল-_ 
তাহা জনগণ সম্মুখে দর্শন করিয়াও বিন্দুমাত্র নির্ধীার করিতে পারিল না !! 
(৫২ ) প্রধানা প্রধান! সখীগণ পরম্পর দেহে বাহুলতা৷ দ্বারা আলিঙ্গিত 
ও স্বরযোজনায় মিলিত ( একতান ) হইয়! ইতস্ততঃ ঘুরিয়া থুরিয়৷ যে 
গান করিতে লাঁগিলেন-_-এবং চিত্তেও তাহার! সকলে যে দ্রবভাব প্রাপ্ত 
হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইলেন__ইহা' আদৌ বিচিত্র নহে !! 


শভ্রভ্য জান্ুজীন্নিক্ ল্যাঞ্পাল্ল 


(৫৩) সেই মহোতৎ্সব-সৃষমা-_শিল্পকলাবিদ্গণের চিত্রাবলি-রচনায়, 
লেখনেচ্ছদিগের জগতের আশ্চর্য আশ্যধ্য ঘটনাবলি-নিমণে "এবং 
সখীদিগের অলঙ্কার-নির্মীণকালে মনে ও, হস্তে উত্তমরূপে ক্কুত্তি পাইতে 


লাগিল। (৫9) পুর্বশৈলবৎ উচ্চ মণিকুট্টিমের উপরিভাগে যে 


'দেদীপ্যমান চন্দ্রাতপপ প্রসারিত ছিল-_তাহা গান্ধর্বারপ শারদপুর্ণচন্দর- 
মুগ্তির সান্নিধ্যই তখন সংস্চনা করিতেছিল। (৫৫) গৌরাঙ্গী 


গোপাঙ্গনাগণ ইন্ত্রনীলমণি-নিশ্মিত বেদীসমূহের উপরে পৃথু পৃথু ব্বর্ণনিম্মিত 


পুর্ণকুম্তরাজি বিন্যাস করিতে লাগিলেন__তাহাতে মনে হইল যেন 
হাস্তনয়না সখীগণ শ্ামস্ুন্দরের বক্ষে নিজ স্তন-শোভা সমর্পণ করিয়া 
অনুরাগে রঞ্জিতই হইয়াছেন। (৫৬) তৎপরে চতুদ্দিকে ধু'পধূমরাজি 
মেঘাকারে উখিত হইয়া! পরিমল বর্ষণ করিলে লোকগণ আনন্দিত হইল | 
তদনন্তর অভিষেক-মঙ্গলের পুষ্পশোভিত দীপাবলি-রূপ-কদন্বমাল! 


| ৫২৫ | 


উত্তোলিত হইয়া সর্ধত্র আনন্দ বিস্তার করিল। (৫৭) সখীগণ 
মঙ্জলমধুরধ্বনি দ্বারা চতুদ্দিক মুখরিত করিতেছেন__( শ্যামপক্ষ ) 
কলহংসব তীহাদের নয়নসমূহ কর্তৃক উহ্যমানি হৃদয়রথে আরোহণ 
করিয়া শ্রীরাধা প্র রতু সিংহাসনে সুন্দররূপে বিজয় করিলেন । (৫৮) 
তৎপরে শ্রীসখীগণ পৌর্ণমাসীর নির্দেশমত বিধিপূর্বক অঙ্গমাজ নাদি 
করিয়া শ্রীরাধার শোভা সম্পাদন করতঃ নিজ নিজ, করকমলছারাই 
তাহাকে মহোৎসবে অভিষেক করিলেন এবং নিজ নয়নরূপ উত্তম নট- 
সমূহকে নৃত্য করাইলেন। (৫৯) ুক্ষবন্তদ্ধারা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্ 
মাঁজিত হইলে তাঁহাকে তখন ধৌত কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করান: 
হইল। তাহাতে এক অনির্বচনীয় কান্তির উদ্গম হইল । তীহাঁর এই 
লাবণ্যকে পর্বোপলক্ষে ঈমাঁগত লোকসমূহ নানাভাবে নিমস্কন 
করিয়। অন্তরে সাতিশয় স্ুখান্ুুভব করিলেন বটে, কিন্ত তাহাতে আবার 
তাহাদের বিভ্রান্তিও উপস্থিত হইল !! (৬০) উত্তম তুলিকা-রচিত অন্ত 
একটি সুন্দর আসনে পাদপদ্মদ্ধয় ধারণ করির়া শ্রীরাধ। মঙ্গলকলস দীপাঁদি 
ও সভ্যগণ কর্তৃক সাঁক্ষাৎ ভাবে সেবিত হইয়া মঙ্গল কিরণমাল! বিকীর্ণ 
করিতে থাকিলে মনে হইল যেন আলোকরাজির কুলদেবতাই বিরাজমান 
রহিয়াছেন। (৬১) তৎপরে প্রধানা সখীগণ বহুবিধ কুসুম ও মুগমদ- 
চন্দন প্রভৃতি বিলেপনাদির সুষমায় বিচিত্রাঙ্গী করিলেন । জুন্দর- 
ভাঁবে তাহার বেণী-গ্রন্থন করিলেন। তীহাঁরা মুদ্ুহাশ্তমণ্ডিত মণিময় 
দর্পণরূপ নয়নে তাহার কান্তি দর্শন করিলেন এবং নিজ কান্তি 
প্রদীপে ও ভূষণশব্দাদিরূপ ঘণ্টাশঙ্খবীছ্যে তাহাকে অর্চনা 
করিলেন। (৬২) অধিবাসমঙ্গল করিতে করিতে সখীগণ মনে মনে 
ভাঁবিলেন যে ব্রজেশ্বরী-পরিচাঁলিত সভা (সভ্যগণ) ঘদি এইস্থাঁনে উপস্থিত; 
হন-_তবে মঙ্গলই হয়। ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে যে এতাদৃশী 
গোঁগীগণের সংকল্পরূপ কন্বৃক্ষ-বীজের অস্কুরোদ্গম হইতে না হইতেই, 
ফলবান্‌ হইবে ॥ (৬৩) তৎক্ষণাৎ যশোদ প্রভৃতি পুরন্ধণীগণ 
প্রীরাধার অধিবাস-মঙ্গল সাঁধন করিবার জন্য শীন্রই তথায় উপনীত হইলেন। 
তাহারা কিন্তু পূর্বেই শ্রীরাধার আনত অঙ্গলতাকে আলিঙ্গন করিয়! 
নিজেরাই অধিবাসিত (স্থগন্ধিত) হইলেন। (৬৪) ব্রজেশ্বরী যখনই 
শ্রীমতীকে অশ্রসিক্তনয়নে আলিঙ্গন করিলেন-_তখন  বিধিমত অভিষিক্ত- 
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হওয়ার পুর্ধেই শ্রীরাধা ব্রজবনাধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত রিতার নাই । 
বস্ততঃ শ্রীরাধা সম্বন্ধে মা [যশোদার এতাদ্শ প্রেম! স্বতঃই প্রকাশ হয়, 
কিন্তু রাজ্যার্পণেই যে এই স্বরূপ প্রকট হইল, তাহা নহে। (৬৫) 
যখন মা রোছিণী তাহার শিরোভ্রাণ করিলেন, তখন তাহার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গে পুলকাঙ্কুর সমুহের উদ্গম হইতেছিল--শ্রমজলসহ অন্ুরাগের 
রক্তিমায় তাহার, অঙ্গ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং তিনি নিগিল 
আনন্দরাশিরও বন্দনীয় ( অতুৎকৃষ্ট ) প্রমোদরাজি প্রাপ্ত হইরাছিলেন। 
(৬৬) “দৌহিত্রী রাধার এই সম্পর্ভি দেখিবার জন্যই এই বুদ্ধা জীবিত! 
আছে” এই বাক্য বলিরাই মুখর শ্রীরাধার মুখ বারন্থার চুন্বন করিতে 
থাকিলে তখন কোন্‌ জনই বা হাস্ত সম্বরণ করিতে পাঁরিয়াছিল ? _ (৬৭) 
স্তনপ্রবাহে রাধার অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইতে পারে-_এই ভরে মা কীন্তিদ। 
তাহাকে মৃছভাবেই আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন--“জননি ! সুখ আচ্ছাদন 
করিও না, তোমার মহোৎসব উপলক্ষ করিয়াই এই সুন্দরীগণ নিমন্ত্রিত 
হইয়া আসিয়াছেন। (৬৮) তীহারাঁও তখন বলিলেন-_-মা, তোমার 
 সক্কোচের কথ! আমার বিশেষভীবেই অবগত আছি। আমাদের চন্ষু 
তোঁমাঁর মুখশোভা দর্শন জন্য সাঁতিশর তৃষিত--কাঁজেই নিজের এই 
€ শোভা ) সম্পত্তিদ্বারা আমাদিগকে শী গ্রীতিদান কর ( স্তষ্ট কর) ॥ 


অশ্বিলাস-ক্ুভ্্-ববর্পন্বা 


(৬৯) এই মহাঁধিবাসকৃত্য আঁরভ্ত করিবার জন্য এই নারীগণ 
পরস্পরের নিকট অনুজ্ঞা যাঁচঞগ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একই 
বিষয়ে অন্ত নিরপেক্ষ হইলেও প্রেমিকগণ স্বজাতীয়াঁশয়-সম্পন্ন_ যুথে 
পারবশ্ত্ব অঙ্গীকার করেন। অর্থাৎ পরস্পর উত্তমরূপে পরামর্শ করিয় 
প্রেমাস্পদবস্ত-বিষয়ক কর্ম: সমাধা করেন। (৭০) বাঁধার সেই 
অধিবাঁস-মঙগল আরন্ত হওয়ার সময়ে এক বিচিত্র সম্পত্তি প্রকট হইয়া 
ছিল--যোঁগীশ্বরী পৌর্ণমাঁপী শান্তিপাঠি করিতে থাকিলেও কিন্ত দর্শক- 
মগ্ুলীর চক্ষুর অশান্তি (অতৃপ্তি ) উত্তরোত্তর বুদ্ধিই পাইতে লাগিল !! 
(৭১) যে সকল মরুৎ ( দেব) গণকে দীপাদির ব্যাঘাত না করি! 
স্থচার নৈপুণ্য-সহকারে কুসুমবর্ষণ করিতে ইন্দ্রদেব অনুশাসন করিয়াছেন, 
তাহারাই এই শুভকার্য্যে দেবকুস্থম ( পারিজাত, মন্দার প্রভৃতি ) সমূহের 
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মনোজ্ঞ বর্ষা করিয়া, প্রকৃপ্টরূপে শোভাবৃদ্ধি করিলেন । (৭২) সর্বোত্তম 


বিবিধ পণব (ঢকা) গ্রত্ৃতি বাছ্ধ বাঁজিতে লাগিল--নিখিল সভ্যসমাজ 


বিস্কারিতনয়ন  হইলেন--তখন_ বৃন্দাদেবী মাল্যসমূহ - অর্পণ _ করিয় 


শ্রীরাধাকে নিজ বনাধিপত্যে বরণ করিলেন। (৭৩) তখন শ্রীরাধার 
বদন-চন্দ্র দর্শন করিয়। অন্ত (আঁকাঁশস্থ ) চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া চকোরগণ 
সখীসকলের নয়নচ্ছলে এবং তাঁরকাঁবলি বরণ-কাঁলীন মণি-প্রদীপের 
ছলে আনন্দভরে ইতস্ততঃ নর্তন করিতে লাঁগিল। (৭9) শ্রীরাধার 
সকল বি্লেরই শান্তি করিবার মানসে যোঁগীশ। মুহুরমু্ছি বেদমন্ত্র ও তন্র- 
মন্ত্রাদি বিশ্তাস (পাঠ ) করিতে লাগিলেন, নিজের হর্ধাতিরেকে কিন্ত 
মোহবশতঃ সন্দিপ্ধ বাঁ বিচা্ধ্য বিষয়ের প্রতিবিধান করিতেও জাঁনিলেন 
না! (5৫) অহো! নিজসৌন্দর্যের সহিত যে অর্থ বন্ধুগণের 
[ পাঠীন্তরে__বিদ্লগণের ] ঘন ঘন কম্প উৎপাঁদন করিয়াছিল-__সেই 
অনর্ধ্য মহামূল্য বা মহাপুজ্য অর্থ (ছুরবাক্ষত চন্দনপুষ্পাদি মিশ্রিত জল ) 
শ্রীরাধার দেহে পৌর্ণমাসী কর্তৃক অপিত হইয়া সমল কার্যে স্থিরতরত 
আনয়ন করিল । (৭৬) হে রাঁধে! তোমার পদ-নখরে বন্দী অথব! 
পদনখ-বন্দনাকারী এই শুত্রচন্দ্রের সহিত তোঁমাঁর মুখ কখনও সখ্যবিধান 
( একত্রাবস্থান ) করিতে পারে না-_অতএব মৃগনাভি দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ এই 
প্রশস্ত ললাটদেশে এ সখ্য হউক-_এই মনে করিয়াই বুঝি পৌর্ণমাসী 
মৃগমদ দ্বারা তথার চক্দ্রলেখ! অঙ্কিত করিলেন। (৭৭) অনন্তর 
আধ্যাগণ শত শত স্বগন্ধি দ্রব্য ছারা স্তবাসিত। শ্রীরাধাকে ওষধাদি : 
মঙ্গলময় কবচধারণ করাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গাঁন করিতে করিতে 
বন্ারৃত হরিদ্রারর ও তৈলযুক্ত দূর্ববাগ্রের দ্বারা তাহার রক্ষাবন্ধন 
করিলেন। (৭৮) বৃন্দাবন শ্রীরাঁধা স্ুরতনাথের উজ্জল রূসসত্র” বলিয়! 
সর্ধত্র সম্মানিত, উহা! কৃষ্ণরাজ্য বলিয়া সর্বজগদ্বিলক্ষণ শোভা 
সম্পতিযুক্ত, অত্যুত্কৃষ্ট গন্ধণীল পুষ্পফলাদি ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ফলপাকান্ত 
বৃক্ষপ্রভৃতি দ্বারা উজ্জল এবং পক্ষিগণের উত্তম কাঁকলিধবনিরূপ সম্পদ- 
বিশিষ্ট হই বিরাজ করেন। এই বুন্দাবন-বিভূতির স্যার -প্রীরাধাও 
অগ্ভ কৃষ্ণকর্তৃক বুন্দাবনরাঁজত্ব লাভ করিয় উমা» লক্ষ্মী প্রভৃতি নারী- 
গণেরও আরাধ্য মহাস্ুষমাধারণ করিয়াছেন, - উত্তমোত্তম গন্ধ, কুস্ুমাদি 
এবং অষ্ট. মহৌষধি: (মহাক্সানীয় দ্রব্য বিশেষ) দ্বারা স্থুদীপ্ত অর্থাৎ 
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নির্মল হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণৌচ্চারিত বেদপাঠাদির মূর্ত সম্পতিবূপে 
বিরাজমানা হুইলেন। (৭৯) শ্রীরাধার কোমল করসন্ধিতে অঙ্গুলি 
সমূহ দেীপ্যমান হইতেছিল এবং তাহাতে প্রতিসর (হস্তহুত্র ) বন্ধনে 
স্থচারুতাঁর উদয় হুইল। মনে হয় যেন মুরারিকে শীদ্রই জয় করিবারি। 
জন্য কামদেব পঞ্চবাঁণ একত্র করিয়াছেন !! (৮০) সেই অধিবাঁস-মঞ্চে 
তাহার করপদ্ধে দর্ভ (কুশ), দর্পণ ও ছুরিক1 প্রভৃতির উত্তম দীপ্তি 
বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং শ্রীরাধা বিশ্ববাসী সকলেরই নয়নমঙ্গল 
মাগল্যোচিত দ্রব্যসমূহ ধারণ করিয়া! সৌন্দর্য বিস্তার করিলেন। (৮১) 
তৎপর কুলাঙ্গনাগণ স্ত্রীজনোচিত আচারবশতঃ অভিষেকোৎ্সবের মহামদে : 
উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের অঙ্গে দধি, নবনীত ইত্যাদির সিঞ্চন-কেলি, 
করিতেছেন--এই বিলাঁস ব্যতীত অন্য. কোনও আচারই করিবার ক্ষমতা! 
তাহাদের ছিল না! (৮২) পরিহাস-পরায়ণা কোনও কোনও গোপী 
ঘন হুরিদ্রারসের সহিত গলিত স্থগন্ধি দ্রব্যাদি বা দধিদ্বতাদি চতুদ্দিকে 
বিকীরণ করিতে করিতে পরস্পরের চক্ষুমধ্যে হঠাৎ সিঞ্চন করিয়া করিরা 
পলায়ন করিতেছেন_-অহো! সেই জময়ে যে ইহারা মনেও দ্রবতা' 
(দ্গিগ্কতা ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-_-ইহা! কিন্ত আদৌ বিচিত্র নহে !! *(৮৩) 
কোঁনও কোনও প্রৌট়া নারী জটিলাকে নিপুণতার সহিত আকর্ষণ 
করিয়া দধিদ্বত-কর্দমরাঁশিতে নিঃক্ষেপ করিলে তিনি তথাঁয় ভীষণ, 
চীৎকার করিতেছেন !! শ্রীরাধা নিজ শ্বশ্কে সেই উৎসবে সমাগত! 
দেখিয়া বদন অবনত করিয়া জনমগুলীর হাঁন্তের প্রতিবিষ্বচ্ছলে নিজেও 
ঈষৎ মৃদুমধুর হাস্ত করিলেন। (৮৪) দেবী পৌর্ণমাসীর অন্ুমতিক্রমে 
অন্যজনের অলক্ষিতে শ্রীরাঁধা যজ্ঞাবশেষ কিঞ্চিন্সাত্র গ্রহণ করিলেন । 
বিধিবিধানানুসারে এ দেবীকে সন্মুখে করিয়া স্বগণে  শ্রীরাধা সংস্কৃত, 
জ্ঞভূমিকে পুজ। করিবার জন্য যাত্রা করিলেন । 


চ্ক্রল্লে গহ্মঘম্নগ ভিজ্জত্ড্য সহ্য স্পুতল [দিত 


(৮৫) পুর্ব্ব হইতেই যে পথে পুরুষের গমনাঁগমন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, অগ্রগামী বুদ্ধাবন-কর্তৃক নির্ধারিত সেই পথে মা যশোঁদীর 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ প্রিয়সখীগণ- কর্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়াও তিনি মস্তক , 
অবনত করিয়াই চলিতেছেন। (৮৬) ব্রজবনিতাঁগণ তীহাকে সঙ্গীত- 


] ৫২৯ ] 


সমূহের সুধা পান করাইতেছেন এবং তাহার নয়ন যুগলের ম্মিত- 
( মৃহ্হান্ত ) সুধাঁপাঁন করিতেছেন। এইরূপে সেই প্রফুল্লা নারীগণ 
শ্রীরাধার চতুদ্দিক পরিবৃত করতঃ আনন্দক্রীড়া করিতে করিতে অন্থগমন 
করিতেছেন । (৮৭--৮৯) শ্রীরাধ্ধা নিজরাজ্যাঁভিষেক-লক্ষমীকে (সুষমাকে) 
সম্মুথে নর্তকীবৎ নেত্রের সুন্দর তারকাঁসমূুহের অধীন করিলেন অর্থাৎ 
দর্শন করিলেন-__এ লক্ষ্মী বহুবিধকা্তিযুক্ত দিব্যপুষ্প-সমূহের বর্ষণচ্ছলে 
উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়াছে, সুন্দর আলেখ্য (চিত্র) সমূহ দ্বার! 
অত্যুৎকৃষ্ট চন্দনবিলেপনাদি-মণ্ডিত দেহধারী হইয়াছে; প্রদীপমালা দ্বার! 
্বর্ণীভরণ পরিধান করিয়াছে-_ পুর্ণকুন্তশ্রেণীচ্ছলে বহুবিধহারের সৌন্দর্ষ্য- 
বহন করিতেছে; জনমণ্ডলীর আহ্বান, সঙ্গীত ইত্যাদি দ্বারা যেন 
গান করিতেছে, কুলকামিনীগণের গতাগতিচ্ছলে নৃত্য করিতেছে 
পতাকারাজির ইতস্ততঃ স্চালনে যেন বস্ত্র উড়াইতেছে; রস্তাসমূহের 
বিচিত্র পংক্তিচ্ছলে পুলক ধারণ করিতেছে, এবং নিজ তোরণদ্বারের 
সোন্দর্য্যচ্ছলেই বুঝি নিজ কৌতুকার্থে তারা (মুক্তা) মালা ধারণ 
করিয়াছে !! 


উীল্রাপ্থা ও সহ্বীগ্প কক্ভক পল্রস্পক্পেন্র 
পো! স্ন্প্পণজ্নি উইভ্যাদিি 


(৯০--৯৯ ) মনে হয় এঁ সখীগণ শুভ অদ্ভুত তেজোরাশির অবিষ্ঠাত্রী 
দেবীকেই পুজা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। তীহারাঁও তথার যেন 
নেত্রসকলের মৃত্তিমান্‌ স্থরুতিপুঞ্জ হইয়া কিম্বা সংকল্পসিদ্ধিদাত্রী লক্ষ্মীগণই 
মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন !! শ্রীরাধা নিজ জুষমাস্ত্ধাধারা 
দ্বারা ইহাদ্িগকে যথেচ্ছ সিঞ্চন করিলেন-_ইহারা তাহাতে প্রফুল্ল 
তন্থলতার বিকাশ করিলেন। তিনি গমনভঙ্গীতে ও মণিময় নূপুর 
ধ্বনিতে হংসলীলা প্রকট করিতেছেন-__ইহারাও নেত্রযুগল দ্বারা তাহার 
চরণযুগলের পন্ন-কান্তি আহরণ করিতেছেন! তিনি স্থবিপুল স্তন ও 
জঘনদেশের ভারে মুহুমুু সর্বাঙ্গে সাঁতিশয় রক্তবর্ণধারণ করিতেছেন, 
আর তাহারা এ ব্যাপার দেখিয়া বিবশা হইলেও পরম্পর অতি নিকটে 
থাকিয়া রক্তিমীভ হইলেন এবং তাহার চরণযুগলকেই অবলম্বন করিলেন । 
কোনও সথীর হস্তের কেলিপন্ম-লক্ষ্মী গ্রহণ করিলেন-__কোথাও বা নিজ- 
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হস্তে কোনও সখীর হস্তধারণ করিলেন। আর ইহারাও মার্ভন- 
প্রক্ষালনাি দ্বারা উজ্জলীকৃত নিজেদের মুখের ন্যায় সেই রাধাকে বিবিধ 
সৎক্রিয়৷ অর্থাৎ প্রিয়নমণলাপে সাঁতিশয় আনন্দ দীনকরতঃ প্রতিমুখবৎ 
উল্লসিত হইতেছেন। ঈষৎ কম্পমাঁন স্কন্ধদেশে সুন্দর কর্ণভূষণদ্বয়ের 
প্রকাশ (দীপ্তি) দ্বারা তিনি লতার (ইতস্ততঃ সঞ্চালন ) বিলাস ও 
( পুষ্প) হাঁস্তকে জয় করিতেছেন। তাহার বাক্যরূপ কেলিমঞ্ররীসমূহে 
তীহারাও ভ্রমরীবৎ মণিময় আভরণ সমূহের ঝণৎকাঁরে গুণগুণ করিয়াই 
যেন ঘুরিতেছেন। চতুদ্দিক হইতে অনবরত নিপতিত কুসুমসমূহের 
রেণুপুঞ্জে ও অবিরল নির্গত শ্রমজলে বিলিগ্রমুত্তি হইলেন আর তাহারাও 
প্রচুরতর কদম্বধারাশ্রেণীর স্তায় পুলকভরে স্থশোঁভিতা হইতেছেন। 
বাহার! নানাবিধ উপঢৌকন হস্তে তাহার নিকট আসিতেছেন, শ্রীরাধ। 
তাহাদিগের পুর-গৃহাঁদির বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাহাদের ও 
শ্রারাধার উত্তর প্রত্যুত্তরাদি নিকটস্থা সথীগণই প্রেমজহাস্তভরে ও বাক্যে 
বলিয়া দিতেছেন। শ্রীরাধার বচনের বা ভূষণাঁদির ধ্বনি, মনোহর 
গন্ধরাশি, দীপ্তি, অঙ্গ এবং ললিত ( বিলাস-বিশেষ ) প্রভৃতি ক্রমশঃ 
বিকাশশীল হইতেছে এবং সখীগণও নেত্রসমূহের শত শত সুকৃতিফলে 
দর্শন করিতে করিতে লোভ করিতেছেন যেন চত্বর প্রাঙ্গণস্থিত সকলেরই 
নয়নসমূহ প্রাপ্তি করেন অর্থাৎ ছুই চক্ষতে আশা পুত্তি না হওয়ায় প্রার্থন। 
করিতেছেন যেন সকলের চক্ষুই তীহাঁর দেহে প্রকাশিত হয়; অথবা 


নেত্রসমূহের শতশত পুণ্যফলে দর্শনকারিণী চত্বরস্থ নারীগণের চক্ষুসমূহকে 


বিমোহিত করিতেছেন। সেই চত্বরের চারিপার্থে স্ত্রী ও বালকগণ 
অত্যুতৎ্কগ্ঠীভরে ও বিক্ফারিতলোচনে তীহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন 
এবং সখীগণ এই দর্শকগণের দেহে প্রেমোঁথ বিকারাবলি আর তীহার 
সুচারুলীলা৷ (বিলাস ) মণ্ডিত মুখখানি দেখিতেছেন। বহুবিধ চিত্র, 
কুস্থম, চন্দ্রীতপ ও পূর্ণকুত্ত-প্রভৃতি-বহুল, অদ্ভুত রচনা দ্বারা সুচারুরূপে 
বিচিত্রিত, এ চতুষ্পথে নিজাধিবাঁস-মগপে তীহাঁকে প্রথমতঃ প্রবেশ 
করাইয়া নিজেরাও তৎপরে প্রবিষ্ট হইলেন । 
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উ্ীল্লাপালল ভা ক্রুব-দম্ণন্ন লালসা 
(১০০) শ্রীহরির চরণ চিহ্ৃরূপ বিচিত্র সম্পদরাঁশি বক্ষে ধারণ 


করিয়া চত্বর-লক্ষ্মী চিত্ত-বিভ্রম ঘটাইতেছে ! দ্েবীগণের নয়নজলে সেই 
পদাস্কদকল বিলুপ্তপ্রার় হইলে এ লন্্মী স্বয়ংই পুনরায় জল 
শোষণ করিতেছেন 1! (১০১) [শ্রীরাঁধা স্বগত বলিতেছেন] এই 


উৎসব আমার অত্যুত্তম মঙ্গলরাশিই আনয়ন করিয়াছে! আঁরও 
দেখিতেছি__নানার্দিক হইতে পথ আসিয়া এই চত্বরে মিশিয়াছে, এ 


বিলাসী কষ্ও সর্ধত্র বিহার করিয়া থাকেন ! তাঁহাঁতে মনে হয় যেন 


বহুকাল পরে আমার চক্ষুর ভাগ্য লাভ হইবে 1! (১০২) বদি সেই 


মনঃপ্রাণহারী হরির সব্বত্র প্রসারী এ গন্ধ স্ষরিতই হয়, তবে আমার 
'দেহের স্টায় এই জন মণ্ডলীও ইতত্ততঃ ঘুণিত হইতেছে কেন? অর্থাৎ 
তাহার গদ্ধ পাইলেও লোক স্থির নয়নে তীহাঁরই আগমন-প্রতীক্ষ। 
করিবে ত? অথব৷ মাধব নিকটেই সাক্ষাৎ ভাবে বিলাস করিতেছেন 
কি? তাহাকে আমি প্রতিদিকেই দর্শন করিতেছি কেন? (১০৩) 
হে চতুষ্পথ ! হে স্ুচতুর ধাম! তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাঁধবের পাঁদপদ্ধ 


চন্বন করিয়াছে ! ব্রজবনরাজ্যে তোমাকেই গন্ধাদি দ্বারা আমার পুজা 


করা উচিৎ। সদয় দৃষ্টিপাঁতে আমার প্রতি প্রসাদ বিস্তার কর__ 
আমি নিত্যই যেন বুন্দাবনের ঘনষ্ঠামকে লাভ করিতে পারি !! (১০৪) 
এ দূরবর্তী কদন্বরাজের নীচে সেই পুরুষরত্ব ত স্বয়ংই প্রকাশ 


পাইতেছেন হে; এ যে তিনি সখাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত 
আছেন [| কিন্তু তাহার অঙ্গের ক্ষৃর্তিশীল সৌন্দর্ধ্যরাশিতে নিবিষ্টমন। 
আমার নেত্রযুগল ত এস্থল হইতে আর অন্তর যাইতেছে না]! ( ১০৫) 
এই প্রকারে তিনি কৃষ্ণচিন্তার ব্যাঁকুলা হইয়া এই রহঃকথা জঙ্পনা 
করিতে করিতে নিজের সর্বার্থসিদ্ধিই করিলেন। যেহেতু এ প্রকার 
কৃষ্ণেকচিত্তা বল্পভার হৃদয় রূপ শ্রীহরির বিবিধ বিহার-নিকেতনে 


সন্ভোগ-বিপ্রলস্তাি ! নিত্য মিলনে নিত্যবিরহ এবং নিত্যবিরহে নিত্য 
মিলনাদি ] সজাতীয় বিজাতীয় রসপ্রবাঁহ মিলিত হইতে পারে) যেমন 


শ্রীবিষ্ণর বিশ্রাম ভবন ক্ষীর-সমুদ্রে বিরুদ্ধনামরূপ-বিশিষ্ট জলরাশি 


-সমাশ্রয় করিয়া সকল বৈপরীত্য পরিহার পুর্ধক একরসত। প্রাপ্ত 


| ঞগ ] 


হইয়া থাকে, তন্্রপ শ্রীরাঁধারও বিজাতীয়ভাঁবের সম্মিলন হুইতে কোনই. 


বাঁধা হইতে পাঁরে না । (১০৬) শ্ উৎসব উপলক্ষে রাঁধা হরিপদাক্কিত 
যে চত্বরের সানন্দে ও বিবিধোঁপচারে পূজা করিলেন, সেই চত্বরই স্বয়ং 
তত্রত্য বৃক্ষদমূহের ফল ও পুঙ্প রূপ মঙ্গলে এবং নিজ বক্ষে সমাগত 


জনগণের প্রসন্নতা-রূপ কুস্থুম-সমূহে তীাহাকেও অর্চনা করিলেন। 
(১০৭) এই স্থানে শ্রীরাধা নিজকর-পল্পবে বিবিধ অত্যুৎক্কষ্ট সামগ্রী 
আনন্দিত মনে দান করিতেছেন । তৎকালে পপ্রফুল্লা দেবগ্রামলতাই: 


( কল্পলতাই ) বিলাঁ -করিতেছে”__এই মনে করিয়াই জনসমূহ উন্নত" 
মস্তকে ও রদভরে তীাহাঁকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । 


৫শ্পীর্পসান্পী ও মস্পোদ। শ্রভ্ভন্ভি্র আশীর্বাদ 


(১০৮) ধোগীশ্বরী ও ব্রজরাঁজ-মহিষী প্রভৃতি গুরুগণ কায়মনো- 
বাঁক্যে মুহুরমুছ আশীর্বাদ প্রদান করিয়া শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিলেন: 


এবং তীহাকে নিজ মন্দিরের পাঁঠাইবার ভন্য ইচ্ছা! করিলেন । 


জন্বিলাস আহভ্্কল-নঙ্ান্ভি ও অএ্গাজ স্পেস 


(১০৯) তত্দনন্তর [ স্বগ্রহে গমনকালে ] শ্রীরাধা গুরুপত্বীগণকে 
অগ্রভাগে করিয়া যাত্র। করিলেন_দেবলোক হইতে তখন দিব্য দিব্য 
কুন্ুম-বর্ষা হইয়া তীহীকে অভিষিষ্ণন করিতে লাঁগিল। আনন্দাশ্র-বিহারে 
তিনি সকলের নয়ন-রাঁজির নায়িকা (তাহাতে প্রতিবিদ্বিত ) হইলেন। 


এইভাবে তিনি অধিবাসমঙ্গল সমাধা করিয়া এ পুরন্ধীগণসহ নিজ গৃহে 


গমন করিলেন। (১১০) দিবাভাগে পূর্বত্র নয়নরূপ কুমুদশ্রেণীকে সুখী 


করিয়া নিশাভাগে চতুদ্দিকে লৌকরূপ পদ্ম সমূহকে জাগরিত করিয়৷ 
এবং উধাকালে পুনরায় নিজ অপূর্ব্ব স্ষম। বিস্তার করিয়া এঁ উৎসবে 
প্রীরাধার বিচিত্র জ্যোতিরূপ স্ৃষ্য জয়ঘুক্ত হউন (সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার 


করুন)। (১১১) চন্দ্র যে প্রকার স্ধারাশিকে সকলের নিকট 
অভিব্যক্ত করে ও সিন্ুকে পাঁলন অর্থাৎ আনন্দে সংবদ্ধিত করে-__তন্দরপ 


যিনি বিকল এই মাঁদুশ জীবকেও মুনিজনমতি-ছুর্লভ ( মুনিগণের ধ্যানেরও 


অগম্য ) অথচ বন্ধুগণের হৃদয়-সিন্ধুর বৃদ্ধিকর বুন্বাবনীয় নিজ চরিত-- 


ঠ. 


| ৫৩৩ | 
্থধারাশি সম্যক্‌ প্রকারে প্রকট করিয়া দেখাইপ্লাছেন-__-সেই মহারপবান্‌ 
কুষ্ণদেবকে নিত্য ভজন করি) [ পক্ষান্তরে-_সেই পুজাপাদ শ্রীকুষ্ণসেবী 
শ্রীরূপগোস্বামিপাঁদকে নিত্য সেবা করি ॥ ॥ ] কটি রনি 
ৃ ইউন্ভি চক্ভুর্থ শল্লাস্ন | 2 ॥ 


পঞ্চম উল্লাস ॥ 


জ্রতভ্কহমতেল জভিডর্ষেকেক্ আআতেজাভিক্ৰ 
নন্দকুলচন্দ্রম। শব্দারমান বংশীর সম্পদে বেংশীনিনাদে ) সুহ্ৃদবরগণকে 


্সানন্দ দান করিতেছেন-_এই বার্তী-শ্রবণে ব্যাকুলিতা শ্রীভান্ুকুমারী 


স্তস্তাদি সাত্বিক ভাবরাঁজিতে ভূষিত হইয়াছেন । (২) সখীগণ প্রমোদাঁতি- 
'শয্যে উন্মত্ত হুইয়া রাজ্যাভিষেকোচিত কর্ম করিতেছেন_-বাঁধার ও 
ক্ষ্ণের মাতৃবর্গ প্রফুল্লচিত্তে মঙ্গলময় বস্তনমূহ আহরণ করিতেছেন। 
(৩) পৌর্ণমাসী কোনও অনির্বাচ্য আনন্দ-প্রচুর অভিলাষ বক্ষে ধরিয়া! 


শান্তি ও সৌভাগ্য উদ্দেম্তে মন্তলপে একতাঁন হইয়াছেন। মহান্ুবুদ্ধি 


গোঁপরাজ প্রভৃতি সকলেই অন্য বিষন্ন ভুলিয়া পরস্পর এই মহোঁৎসবের 
কথাই বলিতেছেন। (9) এবং কোঁলাহল-পরাঁয়ণ জনগণ ও নর্তকগণ 
কর্তৃক সংস্তোভিত (সংস্তৃত ) হইয়া শত শত মুদ্রা দান করিতেছেন । 
এইভাঁবে নৈমিত্তিক মঙ্গল কৃত্য সম্পাদন করিতে করিতেই রাত্রি শেষ 
হুইয়া ত্রান্গ মুহূর্ত সমাগত হইল। (৫) নিশান্তকাঁলে যেসকল বালক 


নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহারাও তখনই সেইস্থানে শুভ মুহূর্ত পাইয়া আনন্দে 


বিভোর হইল এবং নিজেদের জাঁগরণের সঙ্গে সঙ্গে রোমাঁবলিরও জাগরণ 


করিল অর্থাৎ তাঁহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল । (৬) এই পব্বোপলক্ষে 
.ধেনুরূপ ধনসম্পন্ন সকল গোপই ধেনুগণের দোহন করিতে নিষেধাজ্ঞ। 
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করিল, কিন্তু আৃশ্র্য্যের বিষয় এই যে তরী গোঁ-গণই তাহাদিগকে: 
প্রত্যাদেশ করিয়াই বুঝি তখন ধরাঁকে ক্ষীবরসমুদ্রে পরিণত করিতে 
উদ্যক্ত হইয়া ছুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছিল। (৭) পৌর্ণমীসী নিত্যকৃত্য 


শীদ্রই সমাপন করিয়। এ মঙ্গলময় গৃহে গোঁপীগণের সহিত মিলিত 


হইলেন; তীহাদিগকে আশীর্ধাদ দাঁন করিলেন; এবং নিজাসনে 


বসিয়া তাহাদের অর্চনাদ্ি গ্রহণ করিলেন । 


পচা ক্ুত্ভ ভ্িডিতুমিক-ব্াচ্ীভ এব ৪. 
৫্পীর্নস্াাসীক্কত ভঙ্িললাকল্র্পী 


(৮) পৌর্ণমাঁসী রাধা-সখীগণের মুখচন্দ্র-চক্রিক। মন্দপ্রসাদ জর 
শ্নান অথচ চতুর্দিকে মঙ্জলময় শকুনরাঁজিও দর্শন করিয়া তাহার হেতু, 
জিজ্ঞাসা করিলেন। (৯) তখন অনুরাধা ( ললিতা! ) পৌর্ণমাদীকে: 
বলিলেন__যে কারণে তোমার এ এইস্থলে আগমন, জন্য বুন্দাকে প্রেরণ করিরা- 
ছিলাম-_-সেই কথাটি তুমি এই ললিতার মুখেই শ্রবণ কর। (১০), 


চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য সর্বদা! নিজরসদানে পন্াক্ৃতি .( পদ্মের স্তাঁয় আকৃতি 


যুক্ত) কুমুদকেই পালন করে-_কাঁজেই এ “পদ্ম” সংজ্ঞক পুষ্পটি শ্ানবদন 
হইয়া থাকে ;. দেখ ত, সকলেই স্বভাবের বশ--পরের বশ কেহই নহে 1. 
| পক্ষান্তরে_ গোকুলচন্দ্রমা নিজ রস-সঞ্চারে পুথিবীর আনন্দদায়িনী- 
পদ্মিনী শ্রীরাধাকে . সব্বর্দীই পালন করেন, তজ্জন্ত পদ্মা শানমুখী- 
হইয়াছেন; ইহা ও যুক্তিযুক্তই বটে; যেহেতু পদ্মা স্বভীবোচিত কাধ্যই 
করিয়াছেন, কিন্ত পরম (পুরুষ-রত্ব ) কৃষ্ণস্থখে তীহার তাঁৎপর্ষ্য 
নাই। (১১) এ্রচগুবাত্যাভিঘাতে যেমন জলধর দূরদেশে অপসারিত 


হয়. এবং জীবের জীবনোপাঁয় শস্ত-সমূহের উপর জল বর্ষণ হয় না, 


তন্রপ পদ্মা নিজ মন্ত্রণা-প্রয়োগে ভেদ ঘটাইতে কৃতসংকল্প হইলেন 
এবং বৃদ্ধা জটিলার নিকট কয়েকজন বাতুল ( উন্মত্তা ) নারীকে নিষুক্ত- 


করিয়! পাঁঠাইলেন-_ যাহাতে দেই টিন রদদানকারী ক্ৃষ্ণকে নিবারণ 
করিয়া তাহার প্রাণ-সর্ধস্বা রাধার অভিষেক কাঁধ্যটি পণ্ড করিয়া ফেলে 1 


(১২) “হে বৃদ্ধে জটিলে! তোমার হিতের জন্য তোমার নিকট- 


আপসিলাম। অগ্ভ ভাগ্যবলে তোমার বধূুকে রাজ্যাভিষিক্ত কর [ অথবা 


৯ 


০০১১১১১১১১১ 
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দি ভাগ্য থাকে ত, রাজ্যলাঁভ সময়ে বধূকে সন্মুখে সন্মুখে রাঁখিও ]1 
কিন্ত তাহাকে মুকুন্দের লোচন হইতে রক্ষা করিবে; ইহাতে যাহা 
লাভ হইবে, তাহা আমি অঙ্গীকার করিব না!! (১৩) “চুম্বক- 
ধর্মবিশিষ্ট কৃষ্ণের লোহবৎ ( কঠিন ) ধন্মুশিল! যে বে নারীর প্রতি রুচি 
(আকর্ষণ ) লাগিয়াছে, সেই নারীই নিজ গুরুগৌরব দূরে বিসর্জন 
দিয়া শীদ্রই তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে 1 (১৪) সেই সময়কার 
আকাশবাঁণী [ বনদেবীগণ, সুর-লক্ষ্মীগণ প্রভৃতি সকলেই এই ব্রজবনে 
শ্রীরাধাকে অভিষেক করিবে ] অনুসাঁরে সেই কৃষ্ণ তাহাকে দর্শন করিতে 
আসিবে; অতএব তুমি তাহার তথায় গমন-পথ নিরোধ কর এবং 
বধূকেও বাধাসমুহ এবং মোহভয় ইত্যাদি হইতে রক্ষা কর।৮ (১৫) হে 
মুনীশ্বরি ! এইভাবে সখী পদ্মারুত বিরুদ্ধাচরণের ফলে (&ঁ কথা শ্রবণ 
করিয়া ) বৃদ্ধা যাহা বলিয়াছেন তাহাও আপনি শুনুন । নিজ প্রাণরক্ষা 
কাধ্যে ব্যাপৃত জন-সকাঁশে প্রাণনাশক লজ্জায় মজ্জন কর হিতকর 
নহে। (১৬) “রাঁধারূপ পদ্মবনবাঁসিনী সতীকে পরিত্যাগ করিয়া এ 
রসবিঘাতী সম্পৎ (রাজ্যাভিষেক ) রসাঁতিলে বাঁউক!! হা ধিকৃ! 
বিপুলকিরণশালী বিধুও স্থবিস্তৃত প্রভা বিকীরণ করিয়াও যে নাঁরীর 
রুচি দান করিতে পাঁরে না, তাহাকে ধিক্‌ 1% (€ ১৭) পক্ষান্তরে, সেই 
কৈতব-পটু জটিলা সেই ভীষণা গোপী ভাকুণ্ডার সাহায্যে তৎপুজ 
গোঁবদ্ধন মললকেও এই অভিষেক-পর্ধে আঁনিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন !! 
অহো ! সেই গোবদ্ধন মল্পের কথা আর কি বলিব? তিনি কংসের 
আন্ুগত্য করিতে করিতে অস্থর-স্বভাব রজস্তমো-গুণগুলিও উত্তমরূপে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন !! [ এক্ষণে আপনি যাহা ইচ্ছা! করুন|] 

€১৮) মেঘদ্বারা চন্দ্রমার সৌন্দর্য লুপ্ত হইলে যেমন তারাগণ- 
শোভিত সৌন্দর্ধ্য-নিধান আকাশও আর শোভা পায় না, তব্রপ এই 
প্রসঙ্গ-শ্রবণে সখীগণ ব্যাকুল হইয়াছে এবং এই গোকুল দিব্য মহোৎসব- 








* [ সরস্বতী পক্ষে_রাধাই পদ্মবন লক্ষ্মী, যদি সেই রাজ্য সম্পত্তি তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া অন্থত্র চক্্রীবলী প্রভৃতিতে গমন করে, তবে তাহা রসশূন্তা। হইয়া পাতালেই 
যাউক। হে পদ্মা! তোমাকেই ধিক; যেহেতু বিশালহস্তযুক্ত ও কেযুর অঙ্গদ প্রভৃতি 
ভূষণে স্থশৌভিত-দেহ গোকুলচন্দ্রমা স্বিপুল কান্তিমাল! বিস্তারে বা মহাভিলাষ 
প্রকাশনেও তোমার শ্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলেন না, অতএব তোমাকেই ধিক্‌ ! ] 
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সজ্জায় সুসজ্জিত হইলেও আর তাহাদের আনন্দদায়ক হইতেছে না !! 
(১৯) পুরণিমা তিথি যেরূপ মীন-বহুল সমুদ্রকে আনন্দভরে উদ্বেলিত 
করিয়া নিকটবন্তি জনগণের নিরতিশর আঁনন্দদান করতঃ পরিস্ফুট ভাবে 
চিন্তামণিকে উদ্ধে উত্থাপিত করিয়া থাকে, তজপ পৌর্ণমাসীও এই 
গোপীদের মুদ্রিত-প্রায় নেত্র-বিশিষ্ট চিত্তকেও পরিধূর্ণন করিতে করিতে 
নিকটস্থ লোকসমুদরকে পরমানন্দ দানপূর্র্ক আনন্দভরে এক অত্যুতৎকুষ্ট 
চিন্তা উদ্ভাবিত করিয়! তাহাদিগকে বলিলেন (২০) “হে বংসাগণ ! 
নিজ নিজ আধি € মনঃ পীড়া ) ত্যাপ কর। ছুর্দদান্ত বিবদ্বয়ই ক্ুন্দ ও 
উপস্থন্দ নামক দৈত্যদ্বয়বৎ * পরম্পর ভিন্ন হইয়া বিনাশ পাইবে । 
দেখনা কেন, সঙ্জনগণের বিদেষ্টাগণ পরম্পরই বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
(২১) মুনীশ্বরী অভিষেক কার্য শীঘ্র সম্পাদনার জন্য সখীগণকে প্রবোধ 
দিতেছিলেন, এমন সময়ে জটিল। আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। 
প্রস্তাবশেষে পৌর্ণমাসী তীহাকেও সব কথা বুঝাইয়া৷ দিলেন । অহো! ! 
পুণ্যবান জনগণের সকল কাধ্যই একসঙ্গে নিষ্পন্ন হয়। (২২) স্থুখচিত্তা 
বৃদ্ধা পৌর্ণমাসী প্রাচীনকালের দৈত্য-জন্য প্রতিবন্ধের সেই বার্তা শুনাইয়! 
অতিবৃদ্ধা জটিলাকে ত প্রথমতঃ সাক্ষাৎ তিরস্কারই, করিলেন- পুনরায় 
সাস্বনা-বাক্যে তাহার আনন্দ বিস্তার করিয়া নান। প্রকারে শিক্ষা দিলেন । 

(২৩) “হে বৃদ্ধে! যে অঘনাশের নাম ও জন্ম (প্রভাবাদি) বশতঃ 
দানব বিনাশাদি দ্বারা জনগণ শান্তি পাইয়াছে আর এখনও এই ব্রজ- 
মৃণ্ডলে শান্তা! মাদৃশী ( তপস্থিনী ) সাক্ষাৎ সম্মুখে বিদ্কমান থাকিতে 
তোমার বধূর অভিষেকোঁৎ্সবে আশঙ্কার স্তান কোথায় হে?” (২৪) 
তখন জটিলা তাহার চরণযুগল নিজহস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া অশ্রু মোচন 
করিতে করিতে ( গদ্গদকণ্ে ) বলিলেন--“হে দেবি! ( বজ্ঞ-জ্ঞানিশীল 


* পদ্মপুরাণে ও মহাভারতে এই বর্ণন। আছে যে “ছন্দ ও উপহ্ন্দ' নামক ছুই দৈত্য 
ব্রহ্মা হইতে বরলাভ করিয়া মহাদৃপ্ত হইয়াছিল; তাহাদের অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পিত 
হইলে ত্রহ্া এক উপায় ঠিক করিলেন । হ্ুন্দরীগণ হইতে এক এক তিল সৌন্দধ্য 
আহরণ করিয়া “তিলোত্তমানামক এক *অপরূপ রমণীমুন্তি গঠন করিয়া উহাদের নিকট 
পাঠাইলেন। ভীহার বূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দুই ভাই যুগপৎ তিলোত্মার ছুই 
হন্ত ধরিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে; তখন পর্পর কলহ করিতে করিতে 
শেষে দুইজন দুইজনকে গদাঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়। 
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ব্যক্তির নিকট নিবেদিত ) যজ্ঞবেদীবৎ এই বধূকে জানিবে ও সতত রক্ষা 
করিবে ।” [ সরস্বতীপক্ষে--নাঁগরেন্রে নিবেদিত সুরতযজ্ঞবেদীস্বরূপে 
'ইহাঁকে জানিবে এবং তছপযোগিনী করিয়া বিধি-ব্যবস্থাদি করিবে । 7 
(২৫) সকলের নিকট বিশ্বস্তা পুণিম! বৃদ্ধা জটিলাঁকে প্রসন্ন করিলেন 
এবং নিজে সংশয়-রহিত হইয়া অতি-আনন্দে শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তৎপরে নিজেই নাচিতে নাচিতে যেন বাঁদকগণকে বা 
করিতে আদেশ করিলেন। (২৬) পূর্ণিমা যে সখীগণের নিকট আবার 
শ্রীরাধাকে অর্পণ করিলেন__তাহাঁতে তীহারা নিজেদের আত্মারই 
সমর্পণ বলিয়া মনে করিলেন । যাহাঁদের জীবন পরস্পরের জীবনের 
উপর নির্ভর করে অথবা পুনর্লবজীবন লোক স্বয়ং জীবনদাঁতার নিকট 
অথবা প্রাণপ্রদ বস্তর লাভে নিরতিশর প্রত্যুপকারিত্বই প্রাপ্ত হয়। 


জ্বাল ম্বভ্য গীতি শক্তি আন্মন্দ-নিজ্ঞাল 


(২৭) মনোজ্ঞ বাগ্িমঙ্গল উখিত হইলে সেই ব্রজমণ্ডল যেন বহুবিধ 
-শবের_-করতাঁল, কাহাঁল ইত্যাদি কাঁ্তযন্তের এবং দ্রুত নৃত্য গীত 
বাগ্ প্রভৃতির প্রসব-ভূমি (আকর ) বলিয়াই মনে হইল। যখন মেঘের 
'গঞ্জনবৎ দ্রুত গীতাদ্দির সংমুচ্ছনা হইতে লাগিল, তখন বুন্দাবনে 
ময়ুর-সমৃহও আনন্দে মহানিনাদ করিতে লাঁগিল। (২৮) অনন্তর 
স্বর্গ ও মর্ত্যলৌোক এমন সুন্দর ভাবে বাগ্-বিগ্ভায় উভয়ে উভয়ের 
ছাত্রত্ব স্বীকার করিল যে গ্রতিধ্বনিচ্ছলে উহার এ শব্ধ আবৃত্তি করিয়! 
পরস্পরের ধ্বনির অন্ুবাদ করিতে লাগিল। 


অভ্িিও্রক্ভ্যত্মে শ্রীন্লাপ্বান্প অভ্ভিন্মেক-্শেোে 
গান্ন-শ্রক্কাল্ 


(২৯) চন্দ্রমণ্ুল পরিষ্কার রূপে লীন হইল) বড় বড় নক্ষত্র- 
'গুলিও লঙ্জাবশতঃই যেন মুখ আচ্ছাদন করিল; লক্ষ্মীর বসতি-স্থান 
পদ্মলতায় হ্র্্যদেব স্বয়ং রশ্মি-পল্লব (কিরণ-রূপ অলক্তকরাগ ) নিঃক্ষেপ 
করিলেন; (৩০) এমন সময়ে জ্যোতির্ধেত্রী আসিয়া শুভ মুহূর্তের 
উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেন। বেদজ্ঞা ও ধীরবুদ্ধি পৌর্ণমাঁনী গোপরাজ- 
-মহিষী যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরাধাঁকে মজগলদ্রব্য-পরিপূর্ণ 
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অভিষেক-মণ্ডপে লইয়! যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন । ( ৩১-৩৩ )- 
তখন পৃথিবী গ্বত-সম্পদে যেন নিজের স্লেহাঁতিশয্য আবিষ্কার করিল, 
মধু-সম্পদে আনন্দাশ্র বর্ষণ করিল; দধি-সম্তারে হাস্য করিতেছিল, 
দেদীপ্যমান রত্ররাজিচ্ছলে নানাবিধ উপহার ধারণ করিল। প্রশস্ত 
অঙ্কুর ধারণচ্ছলে যেন পুলকের উদ্গম করিল। বৃস্তযুক্ত কদলী 
ফলাদি ধারণচ্ছলে যেন অত্যুৎকুষ্ট ফল লাভ দেখিয়া [দত্তপংক্তি 
দেখাইল অর্থাৎ] হান্ত করিল। ধেনুযুক্ত ৰস গণের দ্বার! 
পৃথুরাজ-কর্তক নিজ দোহনব্যাপারের দৃষ্টাত্তচ্ছলে দেখাঁইল যেন নিজের 


সব্বসম্পত্তি নিষ্কাশিত হইয়াছে । এইভাবে শ্রীরাধাকে ধরা স্বয়ংই 


অভিষেক করিতে ইচ্ছা করিরা নিজ মস্তকে কুম্তরাঁশি ধারণ করিল 
এবং রত্রচত্বরে অভিষেক-বেদি মধ্যে তাহার গমন জন্য মাদৃত 
আজমনও নিবেদন করিল। (৩9) তৎপরে উৎকৃষ্ট কঞ্চুলিকাঁবৎ আসন- 
যুত্ত, কুস্থমরাঁজি রূপ মাল্যধারী এবং রত্ুসমূহ-পরিপুরিত সম্পুটরূপ 
স্তনম্ডিত মৃত্তিকানির্মিত বেদীর বক্ষঃস্থলে সুচার গুহাঁদিশোভিত ক! 
প্রবেশ-পথাদিযুক্ত অঙ্গনে শ্রীরাধা গমন করিলেন। (৩৫) তখন 
চন্দ্রীবলি (চন্ত্রীতপরাজি ) শোভিত গৃহে সেই তুলিকাসনে উপবেশন 
করিয়া সমগ্র জগৎকেই সুখদান করিবার জন্য ছুগ্ধ-সমুদ্রে পন্দালয়া 
(লক্ষী )বৎ প্রকাশম]না হইলেন অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ চন্ত্রীতপ-বিরাঁজিত 
মণ্ডপে শ্বেতবর্ণআঁসনে তিনি বিরাঁজমাঁনা হইলেন। (৩৬) আভরণযুক্ত 
কর্ণে তিনি কুস্থমিত লতার সাঘৃশ্ত বহন করিলেন, তীহার বদনরূপ 
পদ্মে হৃত্যপর নেত্ররূপ খঞ্জন বিরাজিত-_বেণী ময়ূর সদৃশ, তাহার 
মৃছ্হাস্ত রাজহংসবৎ গুভ্র। অতএব বাঁত্রাকালীন মঙ্গল বস্তর [ পুষ্পিত 
লতা, পদ্ম, খঞ্জন, মরুর, রাজহংস ইত্যাদি] সহিত তিনি সাদৃশ্ঠ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৩৭) এই পর্বোপলক্ষে মৃত্তিকাঁয় রচিত পদ্ম সমূহে 
চরণ অর্পণ করিয়া করিয়া বিপক্ষ স্প্ধাণীল জনে দণ্ড বিধান করিতে 
করিতেই যেন সেই বেদীতে আরোহণ করিবার জন্য চলিয়াছেন। 
তৎকালে তাহার বাঁম বাহু, উর ও লোচন স্পন্দিত হইতেছিল, এবং 
জনমণ্ডলীর দেহেও ঘন ঘন পুলক সঞ্চার হইতেছিল । 





নত ৫৩৯ |] 
গহম্লেজ স্লিপ ীজী 


(৩৮) সর্বাগ্রে বাঁগ্ভকলাঁবিদ্গণ, তৎপরে খই, পুষ্পাদি হস্তে 
মহাঁকোলাহল করিতে করিতে নাঁরীগণ, তৎপশ্চাঁৎ পৌর্ণমাসী, বিপ্র- 
পত্রীগণ চতুর্দিকে মহোঁৎসব-দর্শনাকাজ্কী পুজনীয়! নারীবর্গ গমন; 
করিলেন। (৩৯) ।তৎপরে নৃত্যকারিণী নাঁরীগণের কার্যে সহীয়কারী 
লোকগণ, তৎপশ্চাৎ আমোদ প্রমোদের সামগ্রী হস্তে মহাকান্তি- 
বিশিষ্ট লোকগণ, তৎপরে বীণাঁবাঁদক, মুরলীবাগ্ধ-বিশারদগণ এবং তৎ 
পশ্চাৎ মহোৎসবের বস্ত সামগ্রী হন্ডে লইয়া অন্তান্ত রমণীগণ চলিলেন |. 
(৪০) এইভাবে ক্রমনিম্খীণ করতঃ বুন্দাঁবনীয় পুষ্পরাঁজি-পরিব্যাপ্ত 
পথে তাহারা চলিয়াছেন। এমন ভাঁবে তখন কুস্থম বর্ষণ হইতেছিল, 
মূনে হইল যেন স্বয়ংই শিরোদেশে একটি আবরণ (চন্ত্রীতপ ) প্রস্তত, 
হইয়াছে ; সখীগণ-বেষ্টিত। রাধা এইভাবে ক্রমবন্ধনে যাত্রা করিলেন । 
(৪১) অভিষেক-মণ্ডপে উপস্থিত বুন্দাদি সকল লৌকই তখন উৎকণ্টিত, 
চিন্তে “কখন শ্রীরাধার আগমন হইবেএই প্রতীক্ষায় ছিলেন । 
তীহাঁদিগকে আশ্বাসদান করিতেই যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অঙগ-্পৃষ্ট: 
শীতল পরিমলযুক্ত মনোহর বায়ু মুছু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইল । 
(৪২) অত্যুত্তম দীপমালার বিমল দীষ্চিতে অধিকতর সমুজ্জল ( মধ্যবর্তী ) 
সেই পুষ্পময় পথে রাধিকাদি গোঁপীগণ বিরাজ করিতেছেন,_-মনে 
হয় যেন গ্রহাবলি-ভূষিত ছাঁরাপথে চন্দ্রশ্রেণী মৃত্তিমান হইর। বিরাজ: 
করিতেছেন । ,( ৪৩) শ্রীরাধা ক্রমশঃ ও ক্রমভঙ্গ-পুর্ব্বক ( ইতস্ততঃ ). 
শ্রীকৃষ্ণের শত শত লীলাস্থলী দর্শন করিতে করিতে এমন এক অনির্বাচ্য 
শোভা-বিশেষ ধারণ করিলেন, যাহাতে নিজ সখীগণও যেন তাঁহাকে 
_ পুর্বে কখনও দেখেন নাই 1! (59) “আস, যাও? “আন, নেও? 
প্রভৃতি শব্দই ব্রজস্ুন্দরীদের মুখে প্রায়ই গীতের মুচ্ছনাঁবৎ উঠিতে 
লাঁগিল। আবার অন্ত দিকে স্বর্গজুন্দরীগণ বলিতে লাগিলেন--“ইনিই; 
ধন্যা, উনিই ধন্যা, উনিও অতিথন্ঠা” ইত্যাদি । 





চি জিত 4 


জাল্রব্বাল্র কুশ-লাশ্োতে ৫ম্াহিত্ড ০দেলী 
 গত্শেজ আনল্ঙ্গভ্য 


(৪৫ ) কোনও কোনও দেবী রাধার সৌন্দধ্য-দর্শনে লজ্জিত! হইয়াই 
যেন মোহ প্রাপ্ত হইলেন; অপর কেহ কেহ বা শ্রীরাধার অন্থগমন 
করিতে অভিলাষ করিয়া নিজ সখীর নিকট এইভাবে মনোভাব বর্ণন। 
করিতে লাগিলেন__( ৪৬) “ দেখ হে! এই রাঁধ! দীর্ঘতর-কিরণযুক্ত 


সৌন্দধ্য-প্রবাহে এই নিজ গণের অন্তর বাহির সম্যক্‌ রঞ্জন করিয়।, 


দূর হইতেই স্থুরন্ন্রী আমাঁদিগকেও আসক্তচিত্ত করিয়া ইহারই 
আনুগত্য করিতে উপদেশ করিতেছেন !! (৪৭) “লক্ষ্মীদেবী স্থবহু 
তপন্তা করিয়াও যে শ্রীরুষ্ণকে দর্শন পব্যত্ত করিতে পারেন নাই, 
সেই কৃষ্ণের শত শত বাগ্ার পুণ্তিকারক অঙ্গপ্রভা-বিশিষ্টা অথব। 
অভিলাষবতী শ্রীরাঁধার পাঁদপদ্ন-গন্ধ চিরকাল আন্বাদন করিতে পারি 
__ এমন সৌভাগ্য কি আমাদের কখনও হইবে? (৪৮ ) “এই গোপীগণ 
রাধার মুখপদ্মমাঁধুরী নিরন্তর সেবা করে, বিধাতা ইহাদিগের নয়নে 
নিমেষ রূপ আবরণ করিয়াছেন; আবার আমাদের নয়নে পলক নাই, 
অথচ আমাদিগকে বহু দূরে রাখিয়াছেন। এইভাবে বিধি দিপ্রকার 
মুঢ়তাই প্রতিপন্ন করিতেছেন !| (৩৯) “দেখ দেখ সথি! যাদিও রাধার 
সমান রূপ-বিশিষ্টা অবলামণ্ডীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে “কোন্‌ জন 
বাধা, বিনিশ্চিত হইতেছে না, তথাপি সকলের নয়নের ভূঙ্গার ( একমাত্র 
আশ্রয় ) স্বরূপে উনিই যে স্বয়ং রাধা__তাহার বিশেষ পরিচর হইতেছে !!” 


০দলীগন্প সুহ্খে শ্রীল্লাএাসীঞুক্জ্ী 


(৫০) হে সথি! ইহা ত সন্ধ্যাচ্ছাঁদিত চন্ত্রলেখা নহে, আবার 
বুক্তপরাগঘুক্তা লতাঁও হইতে পারে না॥ তবে কি জান? স্থ্ষমা 
ও বিলাসের অত্যুত্ম সারই (শ্রেষ্ঠাংশই ) মুগ্তি পরিগ্রহ করিয়া রক্ত 
বন্জ পরিধান পূর্বক শ্রীরাধা রূপে বিরাঁজ করিতেছেন !! (৫১) 
বহুবিধ কুস্তুম শ্রীচরণযুগলে (সেবা! করিবার জন্য) মিলিত হইলে 
তাহাদের অরুণ বর্ণটি এ চরণ-পল্পবে সুন্দররূপে সংক্রমিত হইয়াছে !! 
আবার তাহার অলভ্তকচিহ্ন হইতেও এ পুষ্পসমূহ যথেষ্ট রক্তবর্ণ 


রা ৩ 
কা | 


॥ 


[৪৪ 1] 


আহরণ করিয়াছে !! অধিকন্ত লঙ্জাবশতঃই বুঝি এঁ চরণযুগলে স্বীক্ব- 
মুহুতা ( কোমলতা ) ও সমর্পণ করিরা থাঁকিবে 1! (৫২) “দেখ দেখি_ 
এই পথটি পুষ্পময় হইলেও কিন্তু এই ভ্রমর-পংক্তি শ্রীরাধার চরণেই 
পতিত হইতেছে 1! আমার বোধ হয় যে উহাদের সুগন্ধতরে আকৃষ্ট 
হইয়া উহার! এ চরণযুগলকে জঙগম (গতিশীল ) পদ্ম বলিয়াই মনে 
করিয়া থাকিবে 1! (৫৩) পশ্ীমতী চলিতে চলিতে কোনও প্রিয়সখীকে 
নয়ন দ্বারা কুম্কুম (বা চন্দন) বিলিপ্ত করিলেন, কাহাঁকেও হস্ত- 
সৌন্দর্য সমর্পণ করিয়া অলগ্কত করিতেছেন__অপর কোনও সখীকে 
বা বাঁক্য-স্ুধাই আনন্দে আস্বাদন করাইতেছেন--এইভাঁবে তিনি পথে. 
পথে স্ুখ-বর্ধণই করিতে লাগিলেন ॥ 


সংীগত্েক্র ভক্রুস্-লচ্মাদি-ব্যস্া। 


(৫৪) “দেখ সথি! এ অন্ুুরাধ। ললিতা নামে বিখ্যাতা-_ইনি 
প্রীরাধার দক্ষিণদিকে হর্ষভরে বিরাজ করিতেছেন এবং পিগ্ু-রচিত, 
মনৌজ্ঞ ব্জন ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া রাঁধা কাতরতার সহিত 
কট্টাক্ষভঙ্গী করিলেন । (৫৫) “হে সখি! এই বিশাখা তাহার, 
বামে চলিয়াছেন-_-ইনিই দেহান্তরে [ভিন্ন প্রকাশে ] বমুনা বলিয়া 
সকলের সম্মত । ইহাঁর হস্তে শ্রীহরির চিত্রপট অন্কিত রহিয়াছে ( অথবা 
ইহার হস্ত গ্রীহরি চিত্রকলা-প্রকাশে অক্কিত করিয়াছেন] দেখিরা 
ইনি প্র হস্তস্পর্শ করিয়াই রোমাঞ্চিত কলেবরে সাঁতিশয় কম্প প্রাপ্ত 
হইলেন !! (৫৬) “বিশীখাঁর পশ্চাতে যিনি বিরাজমানা আছেন-_ 
তিনিই চম্পাকলতা।। ইনি ক্ুষ্ণের জন্য একটি ক্ষুদ্র রত্রময় উজ্জল 
সম্পুট ধারণ করিয়াছেন । শ্রীরাধা উহা৷ দেখিয়া নিজ চিত্ত বলিয়াই 
মনে করিলেন! (৫৭) “হে সখি! এ দেখ চিত্রা-_শ্রীকষ্ণ-স্মরণে 
শ্রীরাধার তিলক স্বেদজলে বিলুপ্ত হইলে ইনিই উহার সংস্কার করেন ।- 
তিনি যে কেবল শ্রীরাধার অঙ্গে চিত্র (তিলকাদি ) রচনাই করেন, এমন 
নহে; পরজ্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়েও তিনি বিচিত্রতা (বিস্ময়) সমর্পণ 
করেন !! (৫৮) “সখি হে! চিত্রার সম্মুখে যিনি বিরাজিতা-_তীাহার 
নাম তুঙগবিছ্যা।॥ ইনি শ্রীহরির গুণবর্ণনা করিতে করিতে রাধার 
পশ্চ্‌ং পশ্চাৎই চলিতেছেন। অহোৌ! ইনি বে ষে কথাই আনন্দভরে 
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উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা তাহাই তীহাকে "সাক্ষাৎ সরস্বতী বা পদ্ধিনী 
নারী বলিয়া পরিচয় করাইতেছে ! (৫৯) “এ যে দক্ষিণদিকে অগ্রগমন 
করিতেছেন__উনি ইন্দুলেখা। ইনি রহোলীলাবসরে সথী রাধাঁকে 
তাম্বল দান করেন [অথবা ইনি রহঃসখী অর্থাৎ রহস্ত নিগুঢ় কথ! 
বলিবার সুযোগ্য পাত্র এবং তাশ্ুল-দানকারিণী। ] বৃুষভান্ু-নন্দিনী 
ইহাঁকে পহিয়া বদনপদ্ধে রক্তিম ও চিত্তে আঁসক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
(৬০) “ষিনি অচেতন বীণাঁকেও হৃরিগীতে ভাবিত করিয়া নির্মাণ 
করিতে পারেন, তিনি যে শ্রীরাধাকে হরিগীত-ভাবিত করিবেন,_ইহাতে 
আর সন্দেহ কি? বস্ততঃ যিনি মুত্তিমতী_ সঙ্গীত-লক্ষী-ূপেই 
প্রকট হইয়াছেন, সেই রঙ্গদেবী এ বামদিকে যাইতেছেন। (৬১) 
পনিত্যই হরিপ্রেমমদ-ভরে ভ্রমাকুলা রাধার পৃষ্ঠদেশে স্থ্দেবী 
চলিয়াছেন। ইনি শ্রীরাধার দেহের সহিত অদ্বিতীয়তা ( অভিন্নত্ব ) 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার ভাবের জ্ঞাতা ও মনস্ততৃবিৎ ॥ (৬২) 
এই যে সম্মুখে ষিনি চলিয়াছেন--ইনি কুন্দলতা। বিশেষ বিশেষ 
' নন্বর্বাক্য প্রয়োগে ইনি বাঁধার স্তব করিতেছেন। ভ্রভঙ্গীসহ মুছু 
হান্ত নিষ্কাশনকাঁরিণী সখীগণ (বা! ভ্রমরগণ ) যেন ইহাঁকে সন্মুখের দ্রিকে 
আকর্ষণ করিতেছেন 1! (৬৩) “সখি হে! এ দেখ-_রাধিকাঁর পশ্চাতে, 
সম্মুখে ও সঙ্গে সদ! উন্মত্ত ও অনুগতা৷ সখীসমাঁজ চলিয়াছেন। অহো! 
“আকর্ষণ-কাধ্যে প্রণয়ই সর্বদা স্থুনিপুণ” এই ভাবিয়া বিধাতা এই 
 মহাগুণের কজন করিয়াছেন !! (৬3) “& ভান্মতী-প্রমুখ সেবাস্থখ! শতাধিক 
গোগী রাধার মুখদশন করিয়। আনন্দভরে নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারে 
অমুতই বুঝি বমন করিতেছে এবং মনে হইতেছে যেন অমৃতভোজী 
দেবী তোমাঁদ্িগকে পরিষ্কার ভাবে নিন্দাই করিতেছে !! (৬৫) নিজেদের 
প্রত্যেক পথে (গুছে ) যেমন কৃত্তিকাদি নক্ষত্রমণ্ডলী চকোরের প্রমোদ্- 
বৃদ্ধিকারী চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়-তন্রপ নিজ নিজ বাসস্থান হইতে 
অঙ্গলদ্রব্য হস্তে লইয়া পথে পথে বহু রমণী সেই হাঁন্তনয়ন। শ্রীরাধার 
নিকট সমীগত হইতেছেন। (৬৬) দেখ সখি! সংপ্রতি চন্দ্রাবলীর 
অন্যতম পুরীর তটদেশ হইতে ইতস্ততঃ তোরণাঁদির সৌন্দধ্য-দর্শনে রাধা- 
সীগণ মৃছ্হান্তসহকারে কটাঁক্ষপাত করিয়া যেন শত শত চন্্রীবলীরই 
(চন্্রাজিরই ) স্থজন করিলেন অর্থাৎ তাহাদের হাস্তেই শত চক্রের 
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উদয় হইল !! [ দেবীগণ তীহাদিগকে উদ্দেশ করিরা বলিলেন ] (৬৭) 
“হে রাধাসখীগণ ! তোমর! এ ন্ত্রাকে দ্বেষ করিও না__কিন্ত তোমাঁদের 


স্তনরূপ পুর্বশৈলসমূহ দ্বারা *চন্দ্ীকর হইতে ভানুজা-কিরণকে আবরণ 
কর অর্থাৎ তোমাদের দেহের আবরণ দ্বারা চন্দ্রাবলির কিরণ ব| 


হস্ত হইতে শ্রীরাধার অঙ্গ-রশ্মিকে আচ্ছাদন কর। [তখন অন্ত 


দেবী বা তাহার সখী বলিলেন--] কোটি বিছ্যুদবিজয়ী অরুণ আকাশের 
সৌন্দধ্য যেমন কৃর্যোদয়ের পূর্বেই চন্দ্রকে শ্তরান করিয়া থাঁকে, তদ্রপ 
আীরাধার অগ্রগাঁমিনী তাহার সখীগণই অরুণবসন-শোভায় এ চন্ত্রীবলীকে 
পুর্বেই শ্নান করিয়া ফেলিয়াছেন !! (৬৮ )আমাঁদের এতাদৃশ আঁনন্দ- 
বাক্যে উদ্ধদিকে মুখ করিয়। সখীগণ হাঁম্তভরে আমাদিগকে দেখিয়া 
দেখিয়া যেন এই মনঃকথাই বলিতেছেন__“আমাঁদের প্রাণেশ্বরীর 
সৌন্দর্য ত দূরেই থাকুক চন্দ্রাবলি (গোপী অথবা চন্ত্রশ্রেণী ) 
আমাদেরই মুখ-সৌন্দর্যেই পরাঁজিতা (হতগ্রী) হইয়াছে! (৬৯) 


জন্থুদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের সীমায় হংসী যেমন অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিয়া 


পরম শোভা বিল্তার করে, তদ্রপ বনসীম! এবং ব্রজের মধ্যে গব্য 
(দধি ছুপ্ধাদি) সংস্থাপন হেতু এ শুভ্র স্থান দিয়া যাইতে যাইতে 
কটিস্কিত মনোজ্ঞ কাঞ্চীর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধা দাতিশয় 
চিত্তচমকপ্রদ হইয়াছেন !! 


শী ্রস্ুদম্পন্িভ্ঞ্ষে সম্বীগ্শ কক্ভক 
শ্ালাপ্বা ভাবল 


(৭০) অহো ! কদন্বরূপ উদ্নয়-পর্বতে সহচরগণরূপ তারকারাজিৰ 
সহিত শ্রীহরিরূপ চন্দ্রের উদর-দর্শনে সখীগণ লজ্জাঁরপ মধুনাশের ভয়ে 
কামরূপ ভ্রমরের আক্রমণ হইতে পদ্মবৎ সুন্দর-নয়না সেই শ্রীরাধাকে 
আবরণ করিলেন । 


অস্পোদলা গুক্রক্দ্ীপণ কমল 2ীর্শমাসীন্ত 
হজ্তে ল্লা্া স্পর্পি 


(৭১) এ দেখ__ত্রজেশ্বরীর সহিত কীন্ভিদা-প্রমুখ পুরব্বীগণ এই 
স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন মনে করিয়া রাধার নিকটস্থ হইয়! তাহার 


শা 
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হস্তকমল শ্রীপৌর্ণমাসীর হস্তে সমর্পণ করতঃ অশ্রজলে শ্নাত হইয়া 
কাকুবাদে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন-_-(৭২ ) “হে দেবি! কৃষ্ণ ও রাধা 
সদাকাঁলের জন্য আপনারই করে সমপিত হইয়াছে! অগ্ কিন্ত বিশেষ- 
তাবেই সমপিত হইতেছে-_বনলক্ষমীর প্রভাব ( সৌন্দর্য্য সুষম!) প্রভৃতি 
কর্তৃক সংপুষ্ট অশ্কুরযুক্ত আমাদের এই জীবিতৌবধিকে পালন করিতে 
আপনিই একমাত্র উপযুক্ত আশ্রয় ।” (৭৩) বিদ্রার-সময়ে প্রথমতঃ 
তীহার। শ্রীরাঁধাকে আলিঙ্গন করিয়া অতিকষ্টে বিষুক্ত হইলেন বটে, 
কিন্ত অশ্র-মার্জনসহকারে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইয়া! তীহাঁকে দর্শন করিতে 
সাতিশর উৎকষ্ঠিতই হইলেন; তৎপরে এ মহোৎ্সব-কথা সুধা আপ্লত. 
হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 


০দলীগত্পেল্ল প্রথিলীতে অবভ্ল্লঞ্প ওও 
৫গাস্পীবেবেশ্শে অন্কুগগহ্মন্ম 


(৭৪) হায়! এস্থানে বৃক্ষশাখার অন্তরাঁল হওয়ায় এই হরিণ- 
নয়ন গোগীগণকে ত আর দেখিতে পাইব না? এই বলিয়া সেই 
স্থর-স্থন্দরীগণ তীহাদিগকে দর্শন করিতে শীঘ্রই চতুর্দিকে উপস্থিত 
হইলেন। [পাঠীস্তরে- আমরা -গোপীবেশ-ধারণপুর্বক পৃথিবীতে 
অবতরণ করিয়! ভাগ্যবশতঃ ইহাদের দর্শন করিব |! (৭৫ ) দেবীগণ 
এইভাবে বর্ণনা করিয়! সেই বরাঙ্গন! শ্রীরাবাকে উত্তমরূপে দর্শন করিবার 
লালাঁসার পুষ্পিত বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মুহুমূহু বিকসিত কুম্তুম- 
রাশি বর্ষণ করিয়া করিয়! তাহাদের অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । ] 

লাঞ্বাসলক্কাস্ণে সব্বীগক্শিল্ ক্বম্দ্পীন্ব- 

সাভ্ীজ্জ্যচ্ছ্কেল ভ্ডাত্াাল্র আসভ্ড্যঞ্খম্ন 
বর্শম্ন 


(৭৬) তখন সকলেই বহুকর্থ্ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পরস্পরের সুখদান 
করিতে করিতে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে পরে রঙ্গপরা প্রধানা সব্ীগণ 
আনন্দতরে সেই গন্ধগজেন্দ্র-গামিনী গান্ধবিকাকে বলিলেন-_€ ৭৭), 
“হে সখি! এই বৃন্দাবন মধুস্থদন (ভ্রমর পক্ষান্তরে কৃষ্ণ )-যুক্ত 
হইলেও কিন্ত তোমার বিরহে পুর্ধে শীর্দেহ হইয়াছিল; এক্ষণে তোমার 





ক 1 


সঙ্গমে প্রফুল হইয়া নমস্কার পূর্বক তোমাকে গাঁতরূপ মন্ত্রের প্রয়োগে 
আনন্দভরে অঙ্চনা করিতেছে । (৭৮) “হে পদ্মবদদনে ! তুমি ছুঃখিতা৷ 
হইওনা, সন্মখভাগে অবস্থিত এ তমালচুড়ামণি ( লীলাঁবিনোঁদী কৃষ্ণ) 
তোমাকে পাইতে লালসা করিতেছে !! তুমি তাহার অঙ্ক-লঙ্গমী ( ক্রোড- 
সৌন্দর্য্য) প্রাপ্ত হইলেই নিজ ক্ষমা বিস্তারে তুমি এই বুন্দাবনকেও আঁনন্দ- 
দান করিবে। (৭৯) “দেখত সখি! তোমার এই কষ্ণবনে প্রাবেশ- 
. কালে এই চম্পকমাল! ইতস্ততঃ সঞ্চালিত বাঁযুভরে চঞ্চল লতাঁরপ শত 
শত হস্তে মহাস্থগন্ধি চম্পক-কোরকরূপ প্রদীপরাজিদ্বারা তোমার 
নীরাজন করিয়া শোভ। বিস্তার করিতেছে 1 (৮০) “হে সখি! 
এ দেখ__অন্ুগত বৃক্ষ-কর্তক প্রেমভরে উৎস্থষ্ট অতএব শিথিলিত 
পুষ্পযুক্ত পল্লবরূপ হস্তদ্বারা পুষ্পপাতচ্ছলে এ মাধবী তোমার চতুর্দিকে 
মঙ্গলময় লাজই (খই) যেন ছড়াইতেছে ! (৮১) “হে বাধে! 
এ দেখ-__ফুল্স্থলপদ্মিনীসমৃহ পরাগপুঞ্জ-ব্যাপ্ত অতুলনীয় বিচিত্র 
আজনে তোমাকে বসাইয়! পুষ্প (কোষ ) কলসীসমূহ হইতে ক্ষরিত 
মকরন্দ-ধারায় বুন্দাবনেশ্বরীরূপে তোঁমাঁকে উত্তমরূপে অভিষিক্ত 
করিতেছে । (৮২) প্ধ দেখ-কোঁকিলগণ মনৌজ্ত পঞ্চমস্বরে 
সঙ্গীতালাপ করিতে থাকিলে ও চন্দন (মলয়) বাঁয়ু প্রবাহিত হইয়া 
পত্রবাছ্য করিলে তোমার রাজ্যাভিষেকোঁৎসবে এ লতাগুলি কেমন 
ন্বত্য করিতেছে! এ বৃক্ষপমূৃহও রসিকগণবৎ শিরঃকম্পন 
করিতেছে !! (৮৩) "এই উৎসব উপলক্ষে মৃদ্মন্দ পবনসমূহ মধুব্যাপ্ত 
পীতবর্ণ পুষ্পপরাগরাঁশি ইতস্ততঃ বিস্তার করিতেছে, অথবা এ লতারাঁজি 
তৈলযুক্ত হরিদ্রাছু্ণ-সমৃহই পরস্পরকে সিঞ্চন করিতেছে! (৮৪) 
“হে বিচিত্রচন্ত্রবদনে ! তোমার উৎসব-প্রভাঁবে অগ্ভ দিবাভীগেও 
জলাশয়ে এ কুমুদিনীরাজি প্রফুল্ল হইয়াছে এবং ভূঙ্গনমূহের গুঞ্তনচ্ছলে 
যেন পদ্মসমূহের সহিত কলহই করিতেছে । (৮৫) “তোমার এই 
মহোৎদব-প্রসঙ্গে এ শুকগণ না পড়িয়াও তোমার কীত্তিগাঁথা-সমূহ 
স্থন্দরভাবে গান করিতেছে । অহো'! এক্ষণে আবার তোমার বাঁক্য- 
মাধুধ্য শ্রবণ করিয়৷ স্তম্তভাব প্রাপ্ত (নীরব ) হইয়াছে !! (৮৬) “এই 
অভিষেকামূতের (জলধারার ) বর্ষণ-সম্পত্তির উদয়ে এই স্থুন্দর 
মযুরগণ কোনও অনির্বচশীয় মদভরে ভঙ্গিপূর্বক নাচিতেছে ! অহো !! 


৩৫ 


| ৫৪৬ | 


ইহাদের পুচ্ছ-নর্তনের সহিত আমাদের চক্ষুগুলিকেও যেন উহার! 
নাচাইতেছে 1! : (৮৭) “এই হুরিণীসমূহ নিজ নিজ শাবকগুলিকেও 
দুরে পরিত্যাগ করিয়াই তোমার গমন পথে আসিয়াছে এবং অর্থ্যদান 
করিবার ইচ্ছাঁতেই বুঝি ইহার! মুখে দুর্বা ধারণ করিপ্পাছে ! অহো! 
ইহারা তোমার নয়ন-সৌন্দর্য্যে বিস্মিতও হইয়াছে !! (৮৮) “হে সখি! 
এ দেখত--তোমার স্তনে, কুষ্পদে ও তৎপরে  তৃণোপরি ক্রমশঃ 
সংক্রমিত কুস্কুমরাশি দ্বারা নিজদেহকে ভূষিত করিরা এই পুলিন্দীগণ 
এক্ষণে আবার তোমার অঙ্গচ্যুত গৈরিক (গিরিমৃত্তিক! ) ও গুঞ্জাবলি 
আহরণ করিতেছে ! (৮৯) “হে সখি! বুন্দার সখীগণ ও কৃষ্ণবনের 
বৃক্ষবাটিক সমূহের রক্ষরিত্রীগণ তোমার উৎসব-সম্পাদন জন্য সমাগত 
হইয়াছে; কিন্ত এক্ষণে তোমারই মুখ-সৌন্দর্যে মোহিত হইয় রুত্যকার্য্যে 
[ ব্যাঘাত হওয়ার দরুণ ] অনুতাপ করিতেছে !! (৯০) “এই ত 
আমরা রাজ্যাঁভিষেক স্থলে সমাগত-প্রায়। এ যে জনমণ্ডলী ওখানে 
স্থগিত হইয়া রহিয়াছে । ৰাগ্যসমূহও পরস্পর পৃথক পৃথক ভাবে 
ঘনীভূত হইয়া এক্ষণে মহামধুর আনন্দোল্লাস দান করিতেছে । (৯১) 
“হে সথি ! এ যে চত্বর হইতে বৃন্দার সহিত তোমার ( অন্তান্ত ) সথীগণ 
তোমার নিকট আসিতেছে । ইহারা নিজেদের নয়নসমূহকে তোমার 
রূপলাবপ্যের অমৃতধারায় আপ্ল,ত করিতেছে । (৯২) এই ত সম্মুখে 
কুঞ্জময় বৃন্দাবন শোভা বিস্তার করিতেছে । উহা! উত্তম হাঁন্তভরে যেন 
সমুজ্জল হইয়াছে এবং তোমার ব্বাজ্যসম্পদে উন্মত্ত হইয়াই বুঝি ইতস্ততঃ 
চঞ্চলায়মান পতাকারূপ জিহ্বা সমূহ দ্বারা স্বর্গের সৌন্দধ্য-রাশিকেও 
গ্রাম করিতেছে !| (৯৩) “হে সখি! - এঁ দেখ_সন্মুখেই মুনীক্তর 
বন্দিতা দেবী পৌণমাসী এই পুরদ্ধারে . আনন্দভরে দণ্ডায়মান! 
হইয়াছেন। বাৎসল্য-রঙ্গে ইনি সঙ্গীত-মঙ্গল- করিতেছেন এবং সঙ্গিনী- 
গণের সহিত উৎকগ্ঠাতিশয্যে তোমার পথের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া 
রহিয়াছেন 1” (৯৪) এইভাবে সখীগণ-স্থথে” রাধার বর্ণনা সমাপন 
করিলেন, দেবীগণ তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং শীরাধাও 
শোভাদ্বারা লোচনের সুখদীয়ক কম সমূহের অত্যুত্তম বিশ্বকর্মীরূপে 
অর্থাৎ সকলের নয়নীনন্দ বিধান করিতে করিতে পুরীদ্বারে গমন করিলেন । 


চল 


অভ্িড্বেকস্থলীত্ভে আগস্মম্ম ওও 
অব্যাজস-লম্যাণ্ডি 


(৯৫) এক্ষণে এই অভিষেক-মণ্ডপে শ্রীরাধার মুখচন্দ্রজ্যোতন্নার 
উদয় হইল! প্রত্যেক বক্তির নয়নাবলিরূপ চকোরশ্রেণীও তখন এ 
কান্তিধার। সমগ্রটুকুই পান করিবার অভিপ্রায়ে উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। 
অহো৷! তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াই কিন্ত উহার! সাঁতিশয় মদাক্রান্ত 
হইয়া জাড্যই প্রাপ্ত হইল !| (৯৬) এই সন্মুখস্থ কুঞ্জবর্ধ্যে যিনি উদয়ানন্দ 
লাঁভ করিয়া তৎপরে নিজ হাশ্তর্ূপ জ্যোৎন্নাদ্ধারা নিখিল তরুলতা- 
মণ্ডলীকে প্রফুলিত করিয়া ইহাদ্দিগকে নিজ অশ্রুস্ধাধারার সেক 
করিতেছেন--সেই বুন্দাবনীয় পূর্ণচন্ত্রলক্মীই বিজয়লাভ করুন (৯৭) 
যিনি আমার ভ্তাঁয় তাপদপ্ধ জীবের হৃদয়ে নিজপদনখর-চন্দ্রমী দাঁন 
করিয়াছেন__অজিত ( অবিচ্যুত ) ভক্তিদানে ধিনি আমার চিত্তদর্পণ 
সম্যক্রূপে পরিষ্কার করিতেছেন-_বিনি যে কোঁনও বস্ত কামনা করিলেও 
সাক্ষাৎ চিন্তামণিই দান করেন--সেই মহারূপবান্‌ কৃষ্ণদেবকে নিত্য 
সেবা করি [ পক্ষান্তরে__কুষ্ণখসেবী পরমপূজ্যপাদ রশ্বীরপগোস্বামি- 
চবণকে নিত্য ভজন করি ্া 
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ষষ্ঠ উল্লান। 
ন্নিকুও৯ দ্বারে জ্রল্্বীক্রভ আ্রীব্রাএ্বাত্যঞ্খম্বাদিত 


(১) অনন্তর মহোতসবের যাত্রীগণ পশ্চাতে ও সন্মুথে বথাক্রমে 
দ্রতগতি ও মন্থরভাবে চলিতে থাকিলে বুন্দাদেবী নিজ নিকুগপুরীর দ্বার- 
দেশেই শ্রীরাধাকে সম্যক্রূপে পুজা করিলেন। (২) অত্যুৎকুষ্ট গন্ধ 
. প্রভৃতি শুভ বস্তরাঁজিদ্বারা জয় জয়” শব্দ উচ্চারণ করতঃ তাঁহার 
পুজা! করা হইল) তখন দেবশিল্প-মুগ্তির ন্যায় সেই তরুপুরীকে ( নিকুঞ্জ- 
মন্দিরকে ) শ্রীরাধা নিজধামরূপে অঙ্গীকার করিলেন । 


উবু ণাভচ্-গক্জালা-ভ ওও ব্ল্দা কতক ক্রুম্- 
বাতীওখার্ডি 


(৩) তৎপরে নিজ নিকুঞ্জপুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই 
অত্যুতৎ্কট উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়াও তিনি শ্রীহরির অঙ্গ-পরিমলে শাস্তমৃতি 
হইলেন এবং নিজনে বনদেবতাকে বলিলেন_-(৪) হে দেবি! সেই 
হরিকে নয়নে দেখিয়াছি না কি? অথবা তীহাঁর অঙ্গগন্ধ প্রসারিত 
হইলেই ভ্রম-বৃদ্ধিবশতঃ এ্রীরূপ মনে হইল কি? বল দেখি তোমার 
অধীশ্বর এস্ানে বিলাস করিতেছেন কি? তাহ! হইলে আমি নিজমতি 
শান্ত করিতে পারি!» (৫) বনদেবী তখন শ্রীরাধার নয়ন-পন্মের 
বারি মার্জন করিতে করিতে চঞ্চল ও কাতির-নয়ন] শ্রীরাঁধাকে মহাঁশান্তি- 
পূর্ণ মধুর বাক্যে বলিতেছেন (৬) “হে সথি! তোমাদের উভয়ের 
প্রণয়িতা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে পুত্র অভিমন্থ্য সহ এখানে যে জটিল! 
আসিয়াছিলেন__তাহাতে মাধব নাতিহর্ষযুক্তমনে সখাগণ সহ এঁ 
মাধবিকাগহে প্রবেশ করিয়াছেন । (৭) “সখি হে! শৈব্যা বৃদ্ধা 
জটিলার নিকট গিয়া কি শঠতাই করিয়াছে-_তাহাঁও শ্রবণ কর। 
যেহেতু স্ুহৃদের নিকট নিজ মনোছ্ঃখ না' বলিলে তাহার প্রখরতা 
( তীব্রতা ) নাশ হয় না। শৈব্যা বলিল__“হে বৃদ্ধে ! তুমি নিজ বধুকে 
হরির তত্বাবধানে স্স্ত করিয়া উত্তম কাঁ্যই করিয়াছ !! [ব্যঙ্গোক্তি ] 


১। 
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খন কিন্ত রাঁধা-সঙ্গে যাহাতে হরি না থাকে, এইভাবে বাঁধার নিকট 
হইতে এ যুবতিমোহন-নয়নশীল কৃষ্ণকে ব্যবধান করিয়া দাও। (৯) 
“এক্ষণে তুমি পুত্রের সহিত ওখানে যাও, এবং শান্ত জনের নিকট নিজ. 
জিতেন্দ্রিয়তাঁর কথা বিস্তার করিতে থাকিলে এ কৃষ্ণকে এই কথাটি 
বল-_“হে কৃষ্ণ! এই মহোৎসবে তুমি ও আমি বধূর পশ্চাতে ব্যবধানে 
একসঙ্গে থাকিব (১৯) “হে সখি! এইভাবে শৈব্যা কর্তৃক ভেদ্িত- 
মতি হইয়া স্বপুত্র অভিমন্থ্য সহিত সেই অন্ধপ্রীয়া জটিলা এস্থানে প্রবেশ 
করিতেছে দেখিতে পাইয়! আমি হস্ত-সঙ্কেতে তৎপুত্রকে ডাকিয়া বুঝা ইয়া 
দিলাম_-(১১) এ দেখ আকাশে দেবীগণ হাঁদিতেছেন, কেননা তুমি 
নিজ বধূর রাজ্যাভিষেকের দ্রষ্টী হইতে আসিয়াছ !! অহো! ধিক্‌ 1” 
আমার এই কথা শুনিয়াই জটিলা-নন্দন কাম্যবনের দিকে পলায়ন 
করিয়াছে 1! (১২) “পুনরায় আমি বৃদ্ধা জটিলার সম্মুখে গিয়া এই. 
কথা বলিলাম--“হে বৃদ্ধ! তোমার পুত্র ত বাতরোগী। অহ! 
মুহুমুহু কি জানি কি জপ করিতে করিতে বমুনার দিকে ছুটিয়া গেল !” 
(১৩) “এইভাবে তাহাকেও নিরসন করিয়! হরি-সাস্বনার জন্য মালতীকে 
অতি শীঘ্রই বিনিয়োগ করতঃ কল্যাণমরী তোমার নিকট এই আসিলাম। 
সখী হে! নিজ মনকে আর বিন্দ্মাত্রও খেদান্বিত করিও না|” (১৪) 
অনন্তর বৃন্দার এই: উক্তিরূপ-স্ধারসে আপ্র,তা রাধা অদৃষ্টচরী নির্জন 
পুরীমধ্যে [ অথবা নিভৃত সুখ-প্রাপক পুরীমধ্যে ] শ্রীহরির সঙ্গমাশায় 
প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তরে নিগুঢ় কামনা রাখিয়াও বাহা চাপল্য- 
বজিতই ছিলেন অথব1 নিভৃত কামনাণীল। বুন্দার সহিত এ নায়ক-বিরহিত 
কুপ্জ-মন্দিরে যাত্রা করিলেন। (১৫-১৬) “হে বুন্দে! বদিও এই 

অত্যুত্তম লতাপুরী ( নিকুঞ্জ ) বে সম্যক প্রকারে দর্শন করি নাই, 
তথাপি ইহা আমার চক্ষুতে অসেবিত অর্থাৎ সেবার অধোগ্য বলিরাই 
মনে হইতেছে; যেহেতু এই কুগ্জে আমাদের কোনও বিশিষ্ট কেলিকলার 
স্কুরণ হইতেছে ন হা বিশেষ ভাবে হিতকর সুরত-সন্ভোগাঢ্য কেলি- 
বিদ্ভার প্রচার নাই বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধা এইভাবে প্রতি কুঞ্জেই 
বনদেবত! বৃন্দার হস্ত মৃহুভাবে ধারণপুর্বক নরনজলে বক্ষঃ প্লাবন করিয়। 
পুলকাঞ্চিত-কলেবরে বলিতেছেন । আর শামা টিটি শুনিয়! 
তখন বুন্দাও বলিলেন-__ 





[৫৫০ ] 


ন্বিকুও৪ গ্রীল ব্র্ম্বা-শ্শিজ্ট্য? আলা ওও 
ই-বজ্িজক্রী ওএক্ডন্তি 


(১৭) “হে রাধে! নিকটে এই লতাগুহ শোভা পাঁইতেছে । উহা 
কুসুম, পল্লব ও ভ্রমররাঁজি-বিরাঁজিত হইয়া বিচিত্রতা বহন করিতেছে । 
উহাতে তরু, নিকুগ্জ ও মণিময় ভূমিভাগ শোভা বিস্তার করিতেছে !! 
নানাবিধ ভঙিময় চত্বর ( প্রাঙ্গণ ) ও ( কুটীর ) তোরণদ্বারাদিও তাহাতে 
বিরবাজিত আছে। (১৮) “হে প্রধানা সখি! ইহাতে যথাক্রমে 
উন্নততর ছয়টি প্রকোষ্ঠের একটি প্রকাণ্ড কক্ষ আছে; চারিদিকে 
চারিটী বৃহৎ দ্বারযুক্ত শোভায়মীন এই লতাপুরীটি বহুকাল পূর্বে 
আমি তোমার জন্য নিমণ করিয়াছি । (১৯) “সখি হে! তোমার 
এই নিকুঞ্জময় পুরীর বর্ণনা করিতে বদি সাক্ষাৎ চতুরানন (ব্রহ্মা) ও 
চিরকাল প্রযত্র করেন, তথাপি অবিলম্বেই তিনি অচতুরানন ( নির্বাক্‌) 
হইবেন, সন্দেহ নাই !! (২০) এই লতানিকুঞ্জ-রাজি স্বয়ং উদ্ধগামী 
কিরণ-জাঁলে মণিময় গৃহকেও জয় করিয়াছে । মধুপ (ভ্রমর বা মধু- 
পানোন্সত্ত নাগরেন্দ্র), কুস্থম ও পিকাদির সেই অনির্বাচ্য বা অদ্ভূত 
৮ উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে? অর্থাৎ তাহাদের প্রভাব 

অতিমাত্রায় ইহাদের উপরে প্রতি কলিত হইয়াছে । - [পাঠীন্তরে-__মধুরসে 
অন্ধ কোকিলাদি ও ভ্রমরমগণ্ডলী এঁ লতা নিকুঞ্জ সমূহে দৃষ্টি করিয়াছে 
কি?] 


জম্ম কিন 


(২১) “হে সুমুখি ! এই লতা-পুরী দীপযুক্ত মণিময় কলমীসমূহ ধারণ 
করিয়াছে, ফলভারে প্রণত হইতেছে; এক্ষণে তোমার মহোৎসব বা 


কিরণ প্রাপ্ত হইয়! প্রফুল্ল দেহযুক্ত হইয়া ভাঁববতী নারীর ন্যায় জস্তাত্যাগ 
করিতেছে । [ভাবিনী নারী মণিময় আভরণ পরিধান করে, সুন্দর 


কুচযুগলে শোভিতা হয় এবং তাহার ভারে আনতাও হয়; অথচ 


স্বাভিলাষ-প্রকাঁশ জন্য জুত্তা ত্যাগ করে, তন্রপ এই লতাপুরীও ভাঁব- 
বিশেষ প্রকাশ করিতেছে !!] (২২) হে রাধে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 


তরুর আশ্রয় গ্রহণকারী এ শতগান্রিকা (গোলাপ ) বৃক্ষ সমূহের 


্ আথঁ। 
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আভরণ স্বরূপে এই কুস্থুমচয় কেবল কান্তিতে নয়__কিন্তু উন্নত প্রদেশে 
সঞ্চালন হেতুও নক্ষত্রমগ্ডলীর সহিত সখ্যবিধান করিয়াছে ! (২৩) “হে 
কষ্ণবরালি! (কুষ্জের প্রধাঁনা সখীস্বরূপে !) ময়ুরগণ তোমাদের 
উভয়ের সৌন্দর্য্য-দর্শনাঁকাজ্জায় নিরন্তর এইস্থানে আসিতেছে । ইহারা 
তোমাঁদের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া বিছ্যদ্যুক্ত মেঘরাজিকে সদাসর্বদা 
ভজন করে |! (২9) “হে সথি ! এই নাট্যকলোচিত গুহ-সমূহে যদি 
তুমি প্রণয়ীর সহিত খেল! কর, তবেই এই মৃগীগণের নয়ন-প্রশস্ততার 
সার্থক হয় এবং বিধাতার শুভ বিধানেরও ফলোদয় হয় !! (২৫) 
“তোমার এই মহাভিষেকাবসরে প্রক্ুষ্ট হর্ষযুক্ত দেব-সুন্দরীদের পক্ষ্- 
সমূহের আনন্দাতিশয্যবশতঃ ইতস্ততঃ নিপাত হওয়াতে মনে হয় যেন 
তাহারা মুহুমু ( তাহাদের পক্ষে ) অকল্যাণময় সনিমেষত্বই ( মানবত্বই) 
প্রাপ্ত হইয়াছেন 1!” 


দ্িত্ভীল কম্ষি 


(২৬) “সখি হে! এই দ্বিতীয় অন্তঃপুর বকুল ও রঙ্গণ (কিংশুক) 
কুসুমে পরিব্যাপ্ত মন্দিরশৌভিত। অহো'! ইহাতে এঁ পরিমল কি 
মুক্তিমান্‌ হইয়াছে অথবা উজ্জল রাগ (রক্তিমা ) বিগ্রহই ধারণ করিয়াছে, 
কিছুই ত বুবিতেছি না !! (২৭) দেখনা কেন, রঙ্গণপুষ্পে বকুলের 
গন্ধ বিগ্যমান, আবার বকুলেও রঙ্গণের সুবাস বর্তমান! এইজন্য এই 
লতানিকুঞ্জ-মধ্যে ভ্রমরগণ একবার রঙ্গণপুষ্পে যাইতেছে, পুনরায় তৃষ্ণাভরে 
বকুলের দ্দিকে যাইতেছে এরং মনে মনে ভাবিতেছে--“অহো ইহা 
কি বস্তু?” 


অজ্ভীল্ ক্ষল্ষ 


(২৮) “হে রাধে! এই তৃতীয় কুঞ্জপুরীতে প্রবেশ কর, ইহা 
প্রশ্ষটিত পাটল ও মল্লিক পুষ্পজালে উজ্জল হইয়াছে । সান্ধ্য (সন্ধ্যা- 
কালীন ) রক্তিমার মধ্যে তারকারাঁজি-কর্তৃক উল্লসিত চক্রুকলার স্মরণে 
(উদ্দীপনে ) মন চঞ্চল হউক। (২৯) এই লতানিকুপ্ত চক্ত্রশ্রি- 
সমূহের ঝরণাবৎ অত্যুত্ধম মল্লিকাঁসকলের রসপ্রবাহে চন্দ্রকান্তমণিবৎ 
আচরণ করিতেছে অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণি যেমন চন্ত্রজ্যোতন্সায় দ্রবীভূত হয়, 


£ গড | 


তদ্রপ এই নিকুঞ্জও মলিক1 সমুহের রূসপ্রবাহ উদ্গার করিতেছে। 
আবার স্য্যকিরণে প্রক্ষুটিত পাঁটলরূপ অনলরাশি ধারণ করিয়! কুর্য্যকান্ত- 
মণিবৎ প্রতিভাত হইতেছে 11” 


 জলজ্ভুর্ম লভ্ডান্নিকু ও ৪ 


(৩০) “দথি হে! চতুর্থ লতাগুহ এইটী-ইহাতে প্রস্ফুটিত 


কর্িকার রাজি প্রকাশমান হইয়া ্বর্ণবর্ণ ধারণ করিরাছে ! ইহাতে 
প্রবেশ করিয়া! তুমি নিজ কান্তি দ্বারা অন্যবস্তর কথা! দূরে থাকুক্‌, মলিন 
ভূঙ্গ সমূহকেও স্বর্ণবর্ণ কর। (৩১) হে সখি! এই প্রকোন্চে গ্ৃহবৎ 
প্রকাশশীল কর্নিকাঁর বৃক্ষে জুমের পর্ধত-ভ্রমে খেচরগণ যাইতে থাকিলে 
তাহা দ্রেখিয়া তোমার অপরূপ মাধুর্য্যই আনন্দের সহিত তাহাদিগকে 
স্থগিত করিয়! পুরপাঁলকজনবৎ শোভা বিস্তার করে।” 


সপ2৩-ম কুুওগ-্কল্ক্ 


(৩২) “হ সখি! এই পঞ্চম কক্ষটি লবঙ্গলতার সুললিত 
সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে এবং মধুন্দরন (ভ্রমর বা কৃষ্ণ) কর্তৃক পরি- 
মিলিতও হইয়াছে! অতএব তুমিও নিজলীল! প্রকট করিয়াই এই 
কক্ষ মধ্যে প্রণয়িত। লাভ কর। (৩৩) এই কুঞ্জপুরীতে লবঙ্গলত'- 
গৃহের অত্যুত্ম সৌরভ, প্রস্থত হইতেছে । এ দেখ_-এ স্থানে ভ্রমর- 
রাজি ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকিলে লোকের মনে এই ভ্রম হয় যে 
সুগন্ধি ধুপধূমরাশিই বুঝি দেখা যাইতেছে !! 


হজ্জ ভলভ্ভঞাম্মন্ফিক্ি 


(৩৪) হে সখি! তমালবৃক্ষারূড় চম্পকলতা-শোভিত এই 
অতুলনীয় ষষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহাকে সুখী কর। “তোমাদের 
যুগলের কান্তি ধারণ করিয়াছে” বলিয়া এই লতাগুৃহটি নয়নামৃত-ধারায় 
সিক্ত হইয়াই যেন এত শীঘ্র শীদ্র বৃদ্ধিণীল হইয়াছে । (৩৫) যেব্যক্তি 
ইন্দ্রনীল-মণিজটিত হেমময় গৃহসমূহের সহিত এই নিত্য সংঘক্ত শোভা- 
মণ্ডিত তমালকর্তক আলিঙ্গিত চম্পকলতারাঁজিকে অতিমীত্রায় তুলন। 


| 
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করে--বলিতে হইবে যে তোমাদের শোভ1 তাহার ভ্রাস্তিপ্রদ নয়নকান্তি 
আলোকিত করে নাই 1! 


গুল্ম জ্ঞাত 


(৩৬) “হে সখি! বিচিত্র লতাজাল-ব্যাপ্ত এই সপ্তম 
মন্দির-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর। হে স্ুমুখি! এক্ষণেই ইহা মোহনত্ 
( স্থরত-সন্তোগ, পঞ্চবাণ কামেত্ প্রথম বাণ, অথব। মোহকাঁরক-স্বভাব ) 
প্রাপ্ত হইয়! “মোহন” নামের যথার্থতা সম্পাদন করুক। (৩৭) 
হে রাধে! এই লতাপুরী বিবিধ-কান্তিবিশিষ্ট কুস্ুম-নিচয়ে তোমাদের 
উভয়ের ভাব-বিষয়ক প্রচুর চারু কান্তি বিকীরণ করিতেছে এবং 
পক্ষিদের বিবিধ কাকলিধ্বনিতে নিখিল মণিতের ( রতিকুজনেৰ ) 
অনুকরণ করিতেছে | | 


স্টুর্্িক্কে লুস্পাম্মগ শত্ভল্রদি্কে অভিষেক 
সাম্মঞী উত্ভ্যািক 

(৩৮) এই পুরীর মধ্যস্থান হইতে পূর্বদিকে সর্ধদা প্রসিদ্ধ 
একটি গৃহ আছে। দিক্চক্রবালিরূপ বধূগণের সমান বাগ-( রক্তিমা 
ৰা অন্ুুরক্তি ) বিশিষ্ট এ স্থলে রাজাসন রূপ ক্র্যদেব প্রকাঁশমাঁন। 
(৩৯) সখি হে! তুমি অভিষেকের পরক্ষণেই এই স্বর্ণসিংহাঁসনে শুভ 
বিজয় করিবে । তখনই বুন্দাবনের ভাগ্যনিধি / রত্রময় আভরণাঁদি ব| 
ক্কষ্চ ) স্বয়ং আনন্দিতচিত্তে তোমার নিকটে আগমন করিবে । (3০) 
এক্ষণে প্রথমতঃ এই গ্রহের উত্তরদিকেই প্রবেশ কর। হে শুভে 
'€ পরম-কল্যাণস্বরূপে !) অভিষেক-দামগ্রীপুর্ণ এই চত্বর সর্ধত্রবিস্তারি 
কান্তি ধারণ করিয়া স্বন্দর নক্ষত্ররাজি-বেষ্টিতি গগনবৎ শোভাসম্পন্ন 
হইয়াছে এবং তুমিও ইহাতে চন্তরমাবৎ উদয় লাভ করিয়া বিরাজ- 
বান হও। (9১) এ দ্রেখ-_এস্কলে মুনীশ্বরী পৌর্ণমাপী তোমার 
অভ্যদয়ের জন্য বটু (ব্র্গচারী ) গণদ্বারা নিপুণতাঁর সহিত যজ্জ-রূপে 
শিবের (মঙ্গলের বা মহাদেবের ) রচনা করিতেছেন। হে সুমুখি! 
স্বতের দ্রব্যধারায় যেন গঙ্গাই স্কৃত্তি পাইতেছেন এবং এঁ শিবের ধূমজটা৷ ও 
€ ধৃত্রবর্ণ জটা পক্ষে ধূ্রূপজটা) উপরিভাগে দৃষ্টিগোচর হইতেছে !! 
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(৪২) এইভাবে বিপিনদেবতা বুন্দা কর্তৃক উক্তা রাঁধা এই নিজ- 
পুত্রীতে যেমন আসক্ত হইলেন, ( শ্লেষপক্ষে_নিজদেহে অনুরঞ্জিত 
হইলেন ), তদ্রপ এ বুন্দার অঙ্গকান্তি বা পরিধেয় বন্ত্রকেও উত্তমরূপে 
রঞ্জিতই করিলেন। এইরূপে দেহগেহে পরস্পর অনুরঞ্রন সুন্দরভাবে 
স্থির হইয়াই রহিল (স্থায়িত্ব লাভ করিল।) (৪৩) তৎপরে কুস্মময় 
তোরণদ্বারযুক্ত মণ্ডপ-শোভিত, স্থুমনোহর দীপ ও কলসরাজি দ্বারা 
অত্যুজ্জল, অভিষেকোচিত মঙ্গল বস্তরাশি-পরিপুরিত এবং কাঁমদোঁৎ- 
সবময় সেইপুরী-মধ্যে শ্রীরাধা আগমন করিলেন । (33) তদনস্তর 
তন্মধ্যে কুস্ুমরাজি-বিরচিত, চতুক্ষোণ, বিশহস্ত-পরিমিত এবং . ধবজা- 
শোভিত এক অনির্ধচনীর স্থান দেখিলেন-__ইহাঁকে সার্ববভৌমগুহ 
বলা হয়। (9৫) দিকৃপব্বত-সমূহের মধ্যবর্তী চন্দ্রমী যেমন নিজ- 
কিরণে উদ্ভাসিত আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তজ্প মণিময় 
ভূমির মধ্যস্থানে উত্তমবৃক্ষ-শ্রেণী-চতুষ্টরমধ্যে কুস্তুমগৃটি বর্তমান 
(৩৬) (প্রকাশ) বনুমুন্তি মুরারি ও প্রেরসীগণের প্রতিনিধি-স্বরূপেই 


বুঝি ইন্দ্রনীলমণিখচিত কলস ও দীপিকামালা! সেই বৃক্ষমগুলে (নিকুষ্জে ) 


পরস্পরের ছুই ছুইয়ের মধ্যদেশে শোভা বিস্তার করিতেছিল। (৪৭) 
নিজগর্ভে উদয়শীল চন্দ্রমা যেরূপ সমুদ্রকে শোভিত করে, তদ্রপ এ 


 মকরতমণি-খচিত রেদিটা মহালক্ষণান্বিত শুত্রকান্তিযুক্ত এই কুম্থুমগৃহ 
দ্বারা সাতিশয় শোভিত হইতেছে !! (৪৮) দেবী পৌর্ণমাঁসী কর্তৃক, 
অতি সাদরে পরিলালিত ও পরিবারগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া শ্রীরাধা 


তখন দিংহাসনের নিকটবর্তী বিস্তৃত ও অত্যুৎকষ্ট চন্দ্রীতপ-শোভিত 
দক্ষিণদিকের চত্বরে সমুপবেশন করিলেন । 


০্পীর্নসাসী ক্রুত্ড স্পান্ডিকাম্থ্য, শত সকুন্ন ও 
তদলীগত্শাল্র স্মক্রণ | 


(9৯) মুনিবরা পৌর্ণমাসী শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন__ 


ব্রতাচরণ করিয়া শাস্তিকার্্য সম্পাদন পূর্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন 


এবং অগ্রিতে দ্বৃতাহুতিকাঁলে শুভ নিমিত্ত ( শকুন ) দেখিতে পাইলেন । 


(৫০) তখন ঘনঘন রথধবনি হইতে লাগিল-_-অগ্নির শিখাসমূহ 
দক্ষিণদিকে আঁরর্ভশীন হইতে লাগিল ( দক্ষিণাবর্ত হইল )-_-তৎপরে; 
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প্রদক্ষিণকাঁরী জনগণও কলকল ধ্বনি করিয়া উজ্জলতা-বৃদ্ধির সহিত 
তাঁহারই ( অখ্থির ) অনুকরণ করিতে 'লাগিল অর্থাৎ দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। (৫১) তখন স্ুুর্ুন্দরীগণ মুহুমু্ কুস্থমরাঁজি 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং উহাদের সখীগণ ( কুশীলব ) স্তিপাঠকের 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া হান্তচ্ছলে যেন দেবীগণের কুস্থ্মবর্ষার গ্রতিবর্ষণই 
করিলেন। (৫২) তখন চতু্দিক হইতে এই এক শব্দই উঠিতে লাগিল 
_হে পুজ্যপাঁদ দেবী পৌর্শমাদি! আপনি শীঘ্র এস্থানে বিধিমত 
সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করুন। তৎপর ভগবতীও দেবীগণকে নিজ 
অন্তরে স্মরণ করিরা করিয়! বাহিরেও প্রকট করিয়া ফেলিলেন অর্থাৎ 
সেই স্থলে দেবীগণের আগমন হইল । 


০দুীগর্পেল্র আগন্মন্ম১ আম্পীর্্রীদ্» ৫শ্পীর্শসালী- 
ক্লক অভিষেকে বহমান 


(৫৩) সৃর্ধ্যপত্রী ছার ও সংজ্ঞার সহিত শিবানী, একানংশা! ও মানস- 
গঙ্গার সহিত যমুনা সহসা! এইস্থানে সমাগত হইয়া শ্রীরাধার শিরোদেশে 
পারিজাতাঁদি স্বর্গীয় কুস্তুমচয় সংস্থাপন পূর্বক .( ৫9 ) মুুমুু তীহাকে 
নিরীক্ষণ করতঃ শুভ আবীর্দাদ করিলেন এবং তৎপরে সখীগণকে ও 
মুনিবরা পৌর্ণমাসীকে সম্যক অভিনন্দন জ্ঞাপনপুর্বক অশ্রত্নাত ও 
পুলকাঞ্চিত-কলেবরে স্কৈর্ধ্য ধারণ করিলেন। (9৫) তখন শ্রীরাধার 
দেহের সৌন্দর্য এবং পরিজনগণের প্রণয়-মহিম! দর্শন করিয়া ইহারা! 
অক্ষিজল-প্রবাহে স্বমধু-বিন্দক্গীত কাঞ্চনবর্ণ প্রশ্ফুটিত লতাবৎ শোভা 
বিস্তার করিতে লাঁগিলেন। (৫৬) শ্রীরাধিকাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য- 
পানের তৃষ্তজীবেগে দেবীগণ বিমোহিত হইলেও তীহাদিগকে প্রবোধিত, 
ধৈর্যশীল ও স্লেহাঁধীন করিয়া পৌর্ণমাসী আনন্দাতিরেকে বলিলেন-__ 
(৫৭) হে দেবস্ুন্দরীগণ ! আঁপনারা যখন ত্রজে আগমনই করিয়াছেন 
_ তবে শীগ্রই কৃষ্ণজবনে ইহাকে অভিষিক্ত করুন-_যাহাঁতে বিশ্ববাসিগণ 
মহাঁবিস্ময়ই প্রাপ্ত হয় ! রা রি 
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ভাল্সাল্র স্েহ, ভ্বিজ্ক্যবলাস্নিম্পী কর্তক্ক আাত্াাল্ল 
ন্নিল্রস্ন্ম এ বন্দ ীবন্নহ্হিলসা 


(৫৮) এই কথা শ্রবণে তখন শনির মাতা ছায়া মুনিবর! 
পৌর্ণমাসীকেও যেন শিক্ষাদদিবার জন্যই যাহা বলিলেন, অহো ! তাহা 
নিজ অনুগত জন-বিষয়ে পরম শিক্ষারই কারণ হইল !! (৫৯) 
[ছায়ার প্রশ্ন] “হে দেবি! আপনার ছুর্লজ্ব্য আদেশ আমরা দেব- 
কুস্থমের ন্যায় শিবৌধাধ্য করিলাম । কিন্ত আমার সন্দিগ্ধচিত্তে ইহাতে 
ত বিপুল আনন্দ লাঁভ হইল ন1!! (৬০) “আমরা মৃত্তিমান্‌ বেদের 
মুখে শুনিয়াছি যে এই রাধার সহিত লক্মীও তুলনীয় নহেন। কিন্তু 
খেদের বিষয় এই যে পঞ্চঘোজন ( বিশক্রোশ মাত্র) পরিমিত এই 
বৃন্দাবনে ইনি রাজ্য করিবেন কি? [ এই রাধাকে সর্ধক্রন্গাাবলির 
আধিপত্যে অভিষেক করিলেই আমার মনস্তৃপ্তি হয়-_ইহাই আৰন্তরার্থ |] 
(৬১) তৎপরে শনৈশ্চর-মাতার যুখোচ্চারিত এই বাক্যে উদ্ভূত হান্ত- 
বসে ক্নাতা পৌর্ণমাসী তখন দেবী বিন্ধ্যবাঁসিনীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে তিনি পুলকাঁন্বিত দ্রেহে বলিতেছেন-__-"সথি হে! শ্রবণ কর। 
(৬০) «বেদে বন্তজ্ঞাপকলক্ষণ যে বৈভব আছে, তগপন্তায় বরণীয়- 
বিশেষপ্রাপকত্বঃ জ্যোতিষ্টোমাদি বজ্ঞ-সমূহে বিশিষ্ট ফলোৎপাঁদকত্ব, স্থ 
সমূহে ছূর্ঘটন-ঘটকত্ব, দেবগণে সর্বৈৰশ্ব্যভোগ-মত্ততা, অণিমা প্রভৃতি 
সিদ্ধি-নিচয়ে এ্রশ্বধ্য-স্থুখপ্রাপকত্ব, তীর্থচয়ে পরম পবিত্রতাঁবিধায়ক, 
মহাজনগণে (সিদ্ধগণে ) যোগৈশ্বর্ষ্যাদি এবং পরমধাম-সমূহে স্বর্গীদিতে 
ইন্ড্রিয়জন্মথবিশেষ-প্রাপ্তকত্ব রূপ যে সকল তারক (ত্রাণকারী ) ও 
পাঁরক ( প্রেমপ্রদ ) বৈভব-রাজি আছে, তৎসমস্তই একাধারে এঁ মথুর। 
মগুলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে !! (৬৩) “ভগবানের বসতি (সন্ধিনী ) 
শক্তি এই স্থলেই বিরাঁজমাঁনা, উহাই চিৎসংজ্ঞকা অন্তরঙ্গ বা স্বরূপ 
শক্তি, ভগবানের সহজ প্রতিক্ৃতি-সদৃশী ১ যেহেতু শক্তি ও শক্তিমানে 
কোনই ভেদ নাই। [ সর্গ, অনন্ত, বিভু ক্ৃষ্ণতন্থ সম -_শ্ীকবিরাজ- 
গোস্বামিপাঁদ ] কাঁজেই এই ধাম ও চিচ্ছক্তির নিরন্তর সহবোগিতা! বা 
নিত্যসংযোগ-সন্বন্ধ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত_হুধ্য ও তাহার কিরণমালার 
সম্পত্তিদ্ধয়ে পরম্পর অনবচ্ছিন্ন সাহচর্য্য বিদ্ধমান আছে;  তব্রপ 
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ধাম এবং ভগবৎ্স্বরূপে বিভিন্নতা হয় না]। (৬৪) “যে সর্ব 
বিলক্ষণ তেজোযুগ্ম এই মথ্রা' মণ্ডলকে জন্মস্থনিরূপে বা নিত্যনিবাস 
স্থলরূপে উত্তমরূপেই অঙ্গীকার করিয়াছেন__তীহারাই এই ব্রজবনে 
বনীভূত হইয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ মুত্তি পরিগ্রহ করতঃ গতাঁগতির নিরোধ না 
করিয়া (প্রকটভাবে সর্বত্র) বিহার করিতেছেন !! (৬৫) “পঞ্চ 
ধোঁজনাত্বক বুন্দাবন--এই কথাই সর্ধত্র প্রসিদ্ধ, কিন্তু অন্য প্রকার 
নহে; তাহা! হইলেও প্রাচীনকালে স্বরং ব্র্গাই এই বুন্দীবনের 
একাংশেই শত সহজ ব্রঙ্গগ্ডাঁবলি দর্শন করিয়াছেন !! (৬৬) “ষে 
ধাম শ্রীহরির নিত্যধাম বলিয়া স্বীকৃত নহে, ক্রীড়াবিলাসাঁদি করিবার 
অভিপ্রায়ে তিনি তাহাতেও নিজশক্তি সমর্পণ করিয়া থাকেন। আর 
সহজ পূর্ণবিলাসময় এই বুন্দাবনে যে সেই সকল শক্তি নিত্য বিরাজমান 
আছে-ইহাঁও কি বলিতে হইবে? (৬৭ ) “অতএব হে সথি! বুদ্ধির 
অগোচর ও প্রণয়সারময়:পাঁরক (প্রেমদ ) ষে সকল বৈভবরাঁজি আছে, 
তাহারা ত নিশ্চয়ই তন্ময় [ শ্রীহরির বিলাসচিহ্নিত প্রেমভূমি 1 বুন্দাবনে 
সদাকাল অবস্থান করিতেছে এবং ইহাতেই শ্রীরাঁধিক অধীশ্বরী পদে 
অভিষিক্তা হইতে সম্পূর্ণ যোগ্যা-_এই মর্ধ্যাদাই বথার্থতঃ অবগত 
হও 1৮ (৬৮) এই বাক্যরপ শরদাগমে তখন সভারূপ সরোবরে 
সকলের বদনরূপ পদ্মসমূহ প্রফুল বা বিকসিত হইল। শ্রীরাধিকাঁও 
তখন উৎকণ্ঠিতা এবং নয্রমুখী হইয়া সাঁতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন-__ 


ভীবাপ্ান্ ক্রঅওদরর্শতনোহুকী ও ৫পীর্লজ্াসী- 
কতক ভদ্তীলন্ন-ও্-্কান্ল 

(৬৯) “হায়! আমার এমন পরমভাগ্য হইবে কি যে নিজবন- 
রাঁজ্যের মহোঁৎসবে তীহাঁকে ( শ্ামকে ) এবং তীহার কোনও অনির্বচনীয় 
বিলাপাঁদি দর্শন করিতে পাঁরিব? হায়রে ! এক্ষণে যে তাহার গন্ধলেশও 
অতি হুর্লভই হইয়াছে 1! (৭০) “অহহ! অগ্য শ্রীহরি নিজবনের 
রাঁজযভাঁর আঁমার প্রতি সমর্পণ করায় আমার মন এমনই হইয়াছে কেন, 
যে দেববধূগণের সাক্ষাতেও তাহার মুখচন্দ্রমা দর্শন করিতে নিরতিশয় 
তৃষ্ণাণীল হইতেছে ? ৫৭১) “সখে হে! তুমি এক্ষণে কোঁথাঁয় বিলাপ 
করিতেছ গো? সম্প্রতি আমার নিকটে বহুবিধ (ভাবের) লোক- 
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বর্তমান । অহহ! আমার এই সময় (বিষ়োগকাল বা সঙ্কেত ) পুণিমাও 
কি স্মরণ করিতেছেন না? | দি তাহার স্মরণ-পথে আসিত, তবে 
যে কোনিও প্রকারেই তিনি কুষ্ণদর্শন করাইয়া আমাকে প্রাণে রক্ষা 
করিতেন 11 হা কৃষ্ণ! তবে আমি কি উপায়ে তোমাকে দেখিব হে? 
[ এই জন-সজ্ঘব হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাকে রহঃস্থানে লইয়া চল-_” 
ইহাই »কুষ্ত। শব্দে ব্যঙ্গ্যার্থ। ] (৭২) এই মন:কথাটি তাহার মুখভঙ্গী 
দেখিয়া ভগবতী বুঝিতে পারিলেন এবং বনদেবতাঁকে বলিলেন_-ওহে 
বৃুন্দে! সেই ব্রজমঙ্গল মরকতটিকে (ইন্ত্রনীলমণিকে ) সত্বরে আমার 
নিকট আনয়ন কর ত। [ পক্ষান্তরে-_মরকতকান্তি ব্রজমঙ্গল শ্যাম 
স্রন্দরকে সানন্দে নির্জনে এস্থলে আনয়ন কর হে!!] (৭৩) ললিতাদি 
সখীগণও এ্রপ্রকার [ শ্যামসহ বাধার মিলনোপার ] চিন্তা করিতেছেন। 
তাহারা পৌর্ণমাসীর শর কথা শুনিয়া প্রচুর আনন্দ পাইলেন। সেই 
ভানুছুলালীও তখন স্বগত বলিলেন_-“অহো। ! চপলচিত্ত !! সমাশ্বস্ত হও &” 


সলদ্ভভীল্র জখগহ্মন্ম ও দেক্রীগগ ৫ল্িত্ড 
জ্ভ্লম্ুহেল ন্বিন্েেদম্ন 


(৭৪) তৎপর কুস্থম-সৌন্দর্য্যে গগনমগ্ডল পূর্ণ ( শোভিত ) হইলে 
কুস্তুমস্থষমার অধিষ্ঠাত্রীদেবী স্বরং মূত্তিমতী হইয়াই যেন সরস্বতীরূপে 
আগতা হইয়াছেন দেখিয়া বমুনা যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসীকে জানাইলেন। 
(৭৫) অনন্তর পৌর্ণমাঁসীর অনুমতি পাইয়া নদী-ন্বরূপা' দেবী সরস্বতী 
সুতেজোময় মঞ্ডুষা ( পেটিক1 ) হস্তে লইয়া সেইস্ানে প্রবেশ করিলেন 
এবং দেবীর অগ্রে এ মঞ্জ,ষা উদ্ঘাটন পূর্বক বলিলেন_-( ৭৬) “ত্হ্মাণী 
(সাবিত্রী) এই কমল-মাঁল1, ইন্দ্রাণী ( শচী ) এই স্বর্ণাসন, কুবেরপত্রী 
'(খদ্ধি) মণিময় অলঙ্কার্-সমূহ, বরুণগৃহিণী ( গৌরী ) এই উত্তম স্বর্ণদ ও, 
(৭৭) বাঁরুভাধ্যা (শিবা) শ্বেতচামরদ্য়, অগ্থি-প্রিরা (স্বাহা ) উত্তম 
-বক্দ্ধয় এবং যমপত্রী ( ধূমোর্ণ। ) মণিদর্পণ ইত্যাদি আমার হস্তে সমর্পণ 
করিয়া বলিয়াছেন_-( ৭৮) "এই সমস্ত বৃন্দীবনীয় ধন-সম্পত্ভি পুকের 
অস্থুরগণ চুরি করিয়াছিল__দেবগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া পুনরায় 
প্র সকল বস্ত লাভ করেন; সম্প্রতি তাহারা আমাদিগকে এ সব সমর্পণ 
করিয়াছেন। (৭৯) কিন্ত আমাদের এই অত্যুজ্জল দেবাঙ্গনা-পরিবারে 
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ইহাদের উজ্জবলতা ন্বর্গবন্দ্যজ্যোতি বিনাঁশই করে, এইজন্য উপভোগ না৷ 
করিয়াই এই সব বস্তু প্রেরিত হইতেছে। ইহারা রাধিকার অঙ্গলাবণ্যে 
নবনবাঁয়মান রুচি (আসক্তি বা সঙ্গ) লাভ করুক 1৮ (৮০) তথন 
বুষভানুস্তার অঙগকান্তি সহিত এ প্রত্যপিত দিব্য পরিচ্ছদচয়ের 
কান্তিরাশি দূর হইতেই সখ্যভাবের মিলন সংস্থাঁপিত করিলে সখীগণ 
নারদমুনির পুর্বকথিত (প্রথম উল্লাস ১৩১) বাক্যকেই বন্দনা করিলেন। 
(৮১) ভগবতী পৌর্ণমাঁসী পুলকাঁঞ্চিতাঁ হইয়া এই সকল বস্তজাত 


ললিতাঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং দেবাঙজ্গনাদিগকে বলিলেন-_ 


“আপনারাই স্বরং এই মঙ্গলকাধ্যের অনুষ্ঠান করুন |” 


গগভগ্কীদ্কি ল্দ্কী5 ন্িঙ্খিল সলক্োজজ্র ও 
ভ্ী-্বল্রাভিক্র আগঙ্ষন্ম 


(৮২) অনন্তর বৃহৎ বুহৎ চক প্রভৃতি বাগ্যষন্ত্রসমূহ যুগপৎ বাঁজিতে 
লাগিল; জগতের বিস্ময় উৎপাঁদন করিয়! গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই 
তিন নদীর. অত্যুৎকৃষ্ট জলধার৷ দক্ষিণহস্তের ব্যবধানে ঘুগপৎই 
সমুদ্গত হইল। (৮৩) নিখিল তীর্থশিরোমণিগণ, বুন্দাবিপিনের 


: উপাধ্যায়া পৌর্ণমাসীর ধর্দ্জলপ্রবাহ এবং অনতিদূরদেশ হইতে বেগে 


সমাগত নির্ঝর সকল এইস্থানে বুহৎ সরোবররূপে পরিণত হইল । 
(৮৪) তখনই মণিময় স্থলটি জলব্যাপ্ত হইয়া বিবিধ পদ্দুপুষ্পসমূহে 
সংশোঁভিত হইল । বিবিধ পক্ষিগণের কাঁকলিধ্বনিতে উৎসবদায়ী এবং 
সভার সহিত শীঘ্রই উচ্ছলিত অর্থাৎ আনন্দময় হইল | 


জজ ভ্ভিত্ষবেক্েেল্র ভকল্নান্মজন্ম স্পজ্জর 


(৮৫) সেই শুভ মুহূর্তের অদ্ভূত প্রভাবে সমগ্র জনমগ্ডলী প্রফুল 
হইল, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্তা দ্বারা উন্নত, মঙ্গলকর ও উল্লসিত বাগ্থবন্ 
সমূহ পরিমুচ্ছিত (সপ্তমগ্রামে উপনীত ) হইল । (৮৬) নদীত্রয়ের 
সহিত যাহার! পরস্পর আনন্দীতিরেক বশতঃ প্রথম হইতেই তিনভাগে 
বিভক্ত হইয়া স্বরযুক্ত হইয়াছিল অর্থাৎ পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সুর ধরিয়াছিল 
__তাহারাও নদীগণের বা শীরাধার পরিকরগণের সহিত প্রেমে মিলিত 
হইয়৷ সমধিক পুষ্টি প্রাপ্ত হইল। (৮৭) তৎপরে পৌর্ণমাসীর অন্ভমতি- 


8৯৬ 


ক্রমে প্রতিনন্দিত এবং দেবাকঙ্ষনাগণ-কর্তৃক বেষ্টিত হই! বুন্দার সহিত 
ললিতাদি অষ্টসখী আনন্দ সহকাঁরে সেই নয়টী ঘট ধারণ করিলেন । 


(৮৮-৮৯) তখন তীহারা উপরিভাগে সঞ্চাল্যমান অত্যুত্তম চক্দরীতপের 


ছা়ার ছাঁকায় গমন করিতে লাগিলেন এবং নবরত্রময় সেই নয়টি উৎকৃষ্ট 
কলসকে পুষ্প, পল্লব, গন্ধ ও ফলাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া আনন্দভরে 
নিপুণতার সহিত নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। স্থবর্মণ্ডিত 
সর্প (কুল।) স্থিত দীপযুক্তা, সঙ্গীত করিতে করিতে গমনকাঁরিণী শত শত 
যুবতীগণের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ পরম্পরের যুখে পরস্পরের হাস্ত-কাস্তি 
প্রতিফলিত করির়! হাশ্যুক্ত ও রসময়ী হইয়া তীহারা বিরাজমানা 
হইলেন । (৯০) অনন্তর চতুবিধ বাগ্ভ [ বীণাও চক্কাদির “তত” বাগ্ 
মুরজ, পটহ প্রভৃতির “আনদ্ধ” বাঁগ্ভ; বংশী, কাহল, ও শঙ্ঘাদির “শুষির? 
বাগ্ভ এবং কাংস্য করতাল ঘণ্টা নৃপুরাদির “ঘন বাছ্ভ] ও সঙ্গীত সহকারে 
বিধিবোধিত মতে পুজিত দিব্য তড়াঁগের জলে স্ুন্দরীগণ কলস সমূহকে 
সংপুরিত করিলেন; বোঁধ হইল যেন তীহারা নিজ নিজ মনোভাঁব- 
সম্পত্তিকেই নিকিডনদে পরিপূর্ণ করিলেন। (৯১) সবীগণ মস্তকে 
মণিমর মঙ্গল কলস-সমূহ মুকুটব ধারণ করিয়া ঘাটের তটে শোভা 


বৃদ্ধি করিলেন এবং ইহাঁদের চতুর্দিক হইতে সুন্দবীগণ তখন কুস্মরাঁজি ও 


নিজ নিজ মনের সুন্দর বর্ষা রিকসা করিতে করিতে চলিতেছেন । 
(৯২) এই ঘুবতীগণ সুন্দর উরুযুগলে হস্তি-সমুদ্য়ের শুণ্ডের পুষ্টত! 
( গৌরব ) অপহরণ করিয়াছেন-__গতি-বিলাসে উহাদের গমন-ভঙ্গীকেও 
পরাজর করিয়াছেন। অহো! করি-কুস্ত সমৃহও ইহাদের কোনও 
অঙ্গ চুরি করে নাই কি? (স্তন মণ্ডল ) নিশ্চয়ই তাহাও চুরি করিয়াছে । 
(৯৩) নবনিধি-[ পদ্ম, মহাপদ্ন, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল! 
এবং বর্চচ বা খর্ব ] প্রন্ুত, শক্তিময়, দেবমূর্তিসদৃূশ এই মণিময় কলস 
নয়টি স্বয়ংই এই তড়াগ হইতে চলিলে মনে হইল যেন ইহারা প্র কোমল। 
সখীগণে পরিপাঁটার সহিত শোভাই বৃদ্ধি করিয়াছিল। (৯৪) তৎপরে 
কতিপয় সুন্দরী এ মঙ্গলঘটরাজ-সমূহের সহিত কুস্থমগৃহে সমাগতা, 
সম্মুখবর্তিনী স্বর্-সিংহাসনের দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত এ ললিতাদি 
সখীগণকে মণিবরসমূহ দ্বারা নিম গ্রন করিতে লাগিলেন | . 








চিক ৮ হা ১৮০ 


| &৬৯.. ] 


স্কিল সম্মত সলগক্কাসন্ম ও 
চ্জম্নাছিক ব্যন্বক্া 

(৯৫৯৭) তাহারা পরিক্রমা-ক্রমে অস্তঃপুরের পূর্বদিক হইতে 
আরন্ত করিয়া ক্রমশঃ অষ্টদিকে এবং স্ব্ণপট্টতলে (স্বর্ণ সিংহাসনের নিয়- 
দেশে) শালিধান্তের উপরিভাগে এই নব কলস স্থাপন করিলেন ১ 
কুষ্কম, রক্তবস্থযুক্ত মাল্যা্দি, বহুবিধ গন্ধ ও মহৌষধির জল এবং 
কলসী মুখমধ্যে চন্দন-লিপ্ত নব পল্পবাদি স্থাপন করিয়া মন্্রপৃত করিলেন। 
তখন এঁ কলসরাজগণের অধিদেবতা৷ ভগবতী-প্রমুখ সকলেই নিজ নিজ 
মুণ্ি পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবেই যেন প্রকট করিয়! বর্তমান থাকিলে সকল 
লোকেরই নয়নরাজি প্রফুল্ল হইয়াছিল । . 


ললাবাল ন্নিকিউ ভ্ীক্র্ঞাগঙ্মন্ম 
বাতা হিভভাঙ্পম্ৰ 


(৯৮) এদিকে যোগীশ্বরী এস্থান হইতে কোনও সখীদ্ধারা 
শ্রারাধাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে শ্্রীহরি নির্জনে আসিয়াছেন।” এই 
সন্দেশজাত আনন্দরাশিই তখন তত্রত্য মঙ্গলবস্ত সমুদ্ররকে প্রীতিপূরিত 
করিয়াছিল !! (৯৯) পৌর্ণমাসী-প্রেরিতা সেই সখী কিন্তু শ্রীরাঁধাকে 
শ্ীকুষ্ণাগমন নিবেদন না করিতেই প্রথমতঃ প্রীকৃষ্ণের পরিমলে ( বার্তী- 
রূপ গন্ধে) নির্মলান্তঃকরণা সখীকৃত-সক্কেতেই শ্রীরাধা সব ব্যাপার 
বুঝিয়া লইলেন। 


ওানলাএ্াল্প অভ্ভিম্বেক-সত্ডশ্পে গপঞ্মন্ম শু 
অদ্পন্মে শাকের ান-ল্বিহ্ক্লভ্ভা 


(১০) এ সকল গোপিকাগণ পুনরায় নিজ নিজ হস্তে অত্যুত্তম 
মঙ্গল বস্তজাত ধারণ করিলেন এবং পৃথিবীভূষণ রমণীগণ তীহাঁদিগকে 
পুজা করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা শ্রীরাধাকে এ অভিষেক-মণ্ডপে 
আনয়ন করিবার ইচ্ছায় “আপনি এক্ষণে বিজয় করুন'__-এই বলিয়া 
শ্রীরাধার স্তব করিতেছেন। (১০১) তখন বিবিধ নৃত্যগীত-বাগ্াঁদি 
দ্বারা ত্রিভূবন যেন পরস্পরের বিজয়েচ্ছা করিতে লাগিল; শ্রীভান্ুকুল- 


৩৬ 


ত 


] ৫৬২ ] 


লক্ষ্মী শ্রীহরির বিহারবনের অধীশ্বরীত্বলাভের জন্য পরমশোভা-সমুদ্ধি- 
যুক্ত গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিলেন এবং (১০২) শ্ীহরি নি্জন বন- 
প্রদেশে হইতে শ্রীরাধার দর্শন পহিয়া বাক্যে বিবর্ণতা (গদগদতী ) ও 
দেহে বৈবণ্য (মলিনত্ব ) ধারণ করিলেন, তীহার অঙ্গে পুলক, কম্প ও 
ধর্ম হইতে লাগিল; নয়নযুগল হইতে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল এবং দেহচিত্তে 
জড়বৎ অবস্থা ( জাড্য ) প্রাপ্ত হইলেন। (১০৩) পুনরায় পদ্মপলাশ- 
লোচন শ্াম নিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দির হইতে সেই স্থানেই তাহাকে দর্শন করিয়। 
হতচেতন হইলে স্ুবলের চেষ্টায় সচেতন হইলেন এবং আনন্দীতিরেক 
সহকারে পুলকাঞ্চিতবিগ্রহে মুছ্মন্দন্বরে সুবলকে বলিলেন-_-( ১০৪) 
“সখে স্থুবল ! ইনিই আমার পুণ্যপুঞ্জের চরম পরিণতি বা অত্যদয়ের 
অন্ত্যকান্ঠী । ইহাকে ছাড়া আমি আনন্দলেশও পাই না । এ ত আমার 
সন্মুথবপ্তিনী চেতনা (বুদ্ধি বা আত্মা), আমার মন ত ইহাকে ছাড়ির৷ 
ধৈর্যা ধরিবে না! (১০৫) “সখে হে! ইহার কান্তি-কুস্কৃম ুর্যকে 
বিজয় করিয়াছে, ইহার দেহলতাঁটি বিছ্যুৎকেও বিড়ক্কিতই করিয়াছে ১ 
ইহার বদন-পদ্মটিও চন্দ্রমাকে বিজয় করিয়াছে ! আমার হৃদয়াকাঁশে এই 


সকল জ্যোতিহই (ক্ুর্ধ্য, বিছ্যুৎ ও চন্দ্র-বিজয়ি-কান্তিসমূহই ) ৪৫৫৯ 


প্রকাশমান হইয়াছে! (১০৬) তিনি চন্দ্রকলাকে পাঁদ-নখরেই স্থান 


দিয়াছেন__তীহার রতিকলা-প্রারন্তেই কাঁমপত্রী রতি বিস্মিত হইব 
থাকে, গুণচন্দে কমলাও পদ্দবৎ সঙ্কচিত হইয়াছেন ; খে সুবল! 


তাহার তুলনা আর কোথায় হইবে বলত ! সুতরাং অপরা ( সব্দোত্তমা 
রাধা অপরাই ( অদ্বিতীয়াই ) বটে 1! (১০৭) কনককান্তিময় মাঁনস- 
কু্জগামিনী ও বক্র অদ্ধনৃত্য-পরায়ণ-নয়নকান্তিবিশিষ্টা, মত্তমাতঙ্গরাজবং 
গমনশালিনী এই সুন্দরী ললিতা-সখী রাধা এ্রতিবিভ্রমেই (প্রতিবিলাসেই 
অথবা শুঙ্গারজ ভূষা-স্থান-বিপধ্যয়াদি দ্বারা ) আমাকে জয় করিতেছে 
হে!! (১০৮) দেবীগণের বশোরাশি যেরূপ আ্ীরাধার মহামহিম যশো- 
মণ্ডলীর মধ্যে পরিদৃষ্টই হয় না» তদ্রপ বুষভান্ুস্ুতার ন্মিত-কান্তিতে 
দেবাঙ্গনাগণের হস্ত হইতে নিপতিত: শত শত কুুমপুঞ্জও বিন্দূমাত্র দৃষ্টি 
গোচর হইতেছে না !! (১০৯) হে সখাশ্রেষ্ঠ স্ববল! এ যে ললিতা 
হাসিতে হাসিতে এই পদ্মলোচন! শ্রীরাধার কর্ণপ্রান্তে ; ব কিঞ্চিৎ 
বলিতেছে, তাহাঁতে মনে হয় যে স্চিরকাল পরে আমারই কোনও ভাগ্য- 
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প্রস্তাবই করিতেছে হে!! (১১০) “হে রাধে ! বিভব-রাজি বিশিষ্ট, 
প্রশন্ত চত্বরযুক্ত, দিব্যযানবৎ প্রতীয়মান অথবা! স্থবিশাল “বিমান” নামক 
সার্বভৌম গৃহেরই বাঞ্ছা (অনুসরণ ) কর। কিন্ত মনঃগ্রাণ-হরণ- 
ধন্মুশিল কৃষ্ণের ক্রীড়া কৌতুকাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া বাও; [যদি 
ব্ল, ইহাতে ঠাক অপমান করা হইবে, তবে বলি শুন] 
অপমানের বিচার ত্যাগ কর অথবা বিশিষ্ট মানে অর্থাৎ চিত্ত-সমুন্নতিতে 
অনাদর ত্যাগ কর; [যেহেতু মানই নারীগণের পরম সম্পৎ ইত্যাদি ]। 
অথব। শ্রীহরির বিনোদ ও প্রীতির গন্ধযুক্ত বনপ্রদেশে মানের প্রতি 
আনাদর ত্যাগ কর। পক্ষান্তরে--শ্রীহরির “বিনোদ” নামক রাঁজগৃহ- 
বিশেষে ক্রীড়াকৌতুকাদির সন্বন্ধভাগী হইয়াই যাও অর্থাৎ তত্রত্য 
নিকুগ্জবরে গমন পূর্বক স্বাভিলাষ চরিতার্থ কর । অথবা বিনোদ অর্থাৎ 
কামশান্ত্রোক্ত আঁলিঙ্গন-বিশেষে প্রীতিলাভ করিয়া যাও; অথবা_ 
হরির স্থরতক্রীড়াঁদি দ্বারা তোমার চিত্ত-সন্তোষণ হইলে ত্বদীয় অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গে লিপ্ত. মলয়জ অগুরু কন্তরী প্রভৃতির পরিমলে স্ুগন্ধিত বনে 
মানের বিচার বা মানের প্রতি বিশেষ সম্মান ত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত । 
(১১১) [ললিতাকৃত অধিক্ষেপার্থ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণ বলিতেছেন] 
হে ভাবিনি! যদিও বা কৃষ্ণ তরুগৃহ হইতে আসিয়! ভবিষ্যতে নয়নের 
অনুভাবাঁদি (কামকটাক্ষাদি ) প্রকাঁশও করে এবং সন্মুখে উপস্থিতও 
হয়, তথাপি হে সখি! তোমার নিজ নয়নকে যেন আনন্দভরে বিলাস- 
মত্ততা বশতঃ সঞ্চালন করিয়া কোনও প্রকারেই সন্ত্রমযুক্ত করিও না। 
অথবা» হে রাধে! যখন শ্তাম নয়নকটাক্ষ সমূহ দ্বারা তোমাকে ছিন্ন- 
ভিন্ন করিবে, তখন তুমিও তাহাকে প্রতিনয়নবাণে ভেদ করিতে 
পার! ইহা! তোমার ইচ্ছামূুলক জানিও। তাহাতে কোনও বাধাদির 
সম্ভাবনা! হইবে না, যদিও বা কিঞ্চিৎ উদয় হয়, আমি সকল সমাধাঁন 
করিব, জাঁনিবে ॥৮ (১১২) অহো! মদীয় নিকুঞ্জগুহ-দর্শনাভিলাষিণী 
প্রিরতমাঁকে ললিতা কি এই প্রকার শিক্ষা দিতেছে? এদিকে কিন্তু 
আমাতে আঁবিভূতি কাঁমদেব আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তাঁদাত্মা 
প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিতই বুঝি আমাকে নিষ্পীড়ন করতঃ .আজ্মপ্রকাশ 
করিতেছে 1! (১১৩) হে সখে! এ দেখ--অমল - পুষ্প-গুহোপরি 
সুন্দররূপে উদীয়মান এবং নিজ জনগণের নেত্ররূপ চকোররাজি কর্তৃক 
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সেবিতা আমার রাধ। পুনর্বসথ নক্ষত্রে স্ব-গৃহস্থ ( কর্কটরাঁশি গত ) চন্দ্রমা- 
বৎ প্রকাশ পাইতেছে 1! (১১৪) এ দেখ, স্বর্ণাসনসন্মুখে যোঁগীশ্বরী, 
সখীগণ, সুহৃদগণ ও দেবীগণ কর্তৃক বেষ্টিতা শ্রীরাঁধাকে  রবিরমণী ছায়া 
নিজের উত্তমোত্তম মণিদীপ দ্বারা অনবরত নিমগ্ন করিতেছেন । (১১৫) 
তখন সভাসদগণ গদ্গদবাঁক্যে মঙ্গলগীত গাহিতে লাগিলেন, এবং 
অনবরত অশ্রপাত করিতে করিতে পুলকাবলি-ভূষিত হইলেন । ভান্থু- 
কুমারীর সুষমার সমীপে রত্রসমূহ ( নীরাজনকালে ) ভ্রমণ করিতে থাঁকিলে 
আমার হৃদয় ভ্রান্ত হইল !! (১১৬) দেখ সখে ! শ্রীরাধার সিংহাসনের 
ছুই পার্শে পূর্বদিকে -সখীগণ ছুইটী কলস রাখিয়াছে, মনে হয় যেন 
উহাঁরা নিজ দেহস্থ মঙ্গল কলসযুগলই (স্তনদ্বয়ই ) হইবে! অথবা এ 
কলসদ্বয়ই স্বয়ং তাহাদের হৃদয়ে (বক্ষে ) [স্তনরূপে ] নিজস্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে কি? (১১৭) পণ্তিতেরও অতর্ক্য প্রভাবশালিনী শ্রীমতী 
ষে স্বর্ণপাত্রে আতপতগুল, যবাঙ্কুর ও ফলাঁদি স্থাপন করিলেন, তাহাতে 
এ পদ্মবদন1 লক্ষী মহোৎসবকে শুভ অখণ্ডিতাঙ্কর-বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ধ 
সাফল্যমণ্ডিতই করিয়াছেন। (১১৮) সুবল! এ দেখ___সম্মুখবর্তিনী 
পৌর্ণমাসীর অন্ুমতিক্রমে এবং নিখিললোক-কর্তৃক স্তত এই রাধা 
নিজদেহে (সাঁক্ষাঁৎভাঁবে) এই স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করিতেছেন 
এবং নিজ কান্তিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিণীলা হইতেছেন অথবা এ আসনের 
কান্তি-বৃদ্ধিসন্বন্ধে সহাঁয়তাঁই করিতেছেন অথবা মনে হয় যেন কান্তি 
দ্বারা প্র আসনকেও অতিক্রম করিলেন !! (১১৯) নিকুঞ্জ-মন্দিরে 
গ্রথিত বেদির অত্যুত্তম নৃপাঁসনে কাঁমবৃতা (কামমরী অথবা কাম কর্তৃক 
বাঞ্চনীয়) এ বরবণিনী রাধা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চতুর্দিকে রুচি (অভিলাষ 
বা কান্তিরাশি ) বিকীরণ করিয়া আমাকেই নিরুদ্ধ করিয়াছে !! (১২০) 
মণিগণ-খচিত অতুলনীয় চিত্র বিচিত্র স্বর্ণাসনে সেই স্বর্ণপন্নমুখী ভান্ু- 
কুমারী ন্বর্ণদগ্ডাদি রাজোচিত সম্পত্তি দ্বারা আমার মনকে বলপুর্বকই 
আকর্ষণ করিতেছে হে !! (১২২.) সখে হে! পরিহিত-বসনা, জগতে 
অপুর্বতরা কোনও জনমোহিনী এ স্থানে আবিভূর্ত হইয়াছেন কি? 
অথবা, আমার রাধিকাই বিবিধ মৌহজনক সম্পত্তির প্রকট করিয়া 
এস্কানে বিলাস করিতেছেন হে? (১২২) অহো ! আমার রাধিকার 
অত্যুৎকুষ্ট দীষ্িরাশি-দর্শনে এই ললিতাদি সখীগণ অধিকতর বিমুগ্ধ ও 
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প্রকৃষ্ঠতম আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া এক্ষণে বাক্য, কাধ্য বা দর্শন- 
ব্যাপারাদি কিছুই করিতে পারিতেছেন না !! (১২৩) সুবল রে ভাই! 
অহো! ইনি আমাদের দেই রাঁধিকাই বটে !! আমার প্রতি মান 
পরিহার করিয়া সম্প্রতি ইনি অন্থযদয়শীলাঁ হইতেছেন ! এক্ষণে ইনি 
আমার ন্তায় রাজপদেও অভিষিক্ত হইবেন; তবে আর আমার 
অধিকতর ঈগ্সিত বস্তু কিআছে?” (১২৪) মুরারি এইভাবে সখার 
সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন, আর শ্রীরাধাও তীহাঁকে দর্শন করিতে 
নিরতিশয় উৎকন্ঠিতা হইয়াছেন-_মুনিবরা' পৌর্ণমাসী বিশাখা-মুখে 
এই সংবাদ অবগত হইলেন । 


৫ক্পীর্শস্াাসী কতক ভ্রীক্রষ্তানল্সন্ন 


(১২৫) অনন্তর মুনি-মান্তা ভগবতী পৌর্ণমাপী সকল কথা জ্ঞাত 
হইয়। শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“বল দেখি ভবাঁনি ! এক্ষণে কি 
স্মঙ্গল প্রাপ্ত হইলে আমি ক্লুতকৃতার্থ হইতে পারিব ? (১২৬) তখন 
ভবানী বলিলেন-_“এই ভূবনমধ্যে ব্রজই জীবমাত্রেরই সুযোগ্য সুমঙ্গল 
স্থান_ আবার ইহার মধ্যেও গোপেক্রুনন্দনই ভাবুকগণের মঙ্গলরাঁজি 
দান করিতে সমর্থ!” (১২৭) তৎপরে পৌর্ণমাঁসী মৃহু হস্তে বলিলেন__ 
“আমার যোৌগবল দেখ দেখি” এই কথা বলিয়া তিনি সেই বিজন- 
প্রদেশ হইতে মৃছমন্দভাবে হস্তে ধরিয়া হামস্তশোভিত আনতমুখপন্ম 
হরিকে এইস্থানে আনয়ন করিলেন । 


ভ্াাক্কাীন্ন উত্রীক্ষ্ুস্পোক্ভাদিক 


( ১২৮) বিছ্যুদ্বিজড়িত গাঢ় কুষ্ণ মহাচঞ্চল মেঘ যেমন চত্রকলার 
সানিধ্য প্রাপ্ত হইয়! অত্যুজ্জল হয় এবং জল বিকীরণ করে, .তদ্রপ ীত- 
বদনধারী, কুষ্তকান্তি মুরাঁরি তখন রাধিকার সম্মুখে নিরতিশয় চাঞ্চল্য 
প্রকাশ করতঃ নিবিড় রস বিস্তার করিতে লাগিলেন। (১২৯) [ ময়ূর 
যেমন চঞ্চলায়মান পুচ্ছ বিস্তার করিয়৷ পরিস্ফুট কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, 
এবং মেঘদশন করিয়া তাহাতে প্রচুরতর আসক্তিই প্রকাশ করে, তদ্রপ ] 
স্থন্দর মধুরপুচ্ছ-সমূহ-ভূষিত, গুঞ্জামালা দ্বারা গ্রথিত ইহার চূড়াযুক্ত 
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কেশকলাপরূপ ময়ুরও শ্রীরাধার অভিষেকরপ বৃষ্টির সৌন্দর্য্য প্রকটভাকে 
রাঁগময় হইয়াই যেন প্রকাশমান হইতেছে !! (১৩০) কাঁমদেব যেমন 
হাশ্তশোভিত, পুষ্পশরধারী, রতির রুচিপূরক, মকরাঙ্কবিভূষণ এবং 
জনতার চিত্তক্ষোভকারী, ততদ্রপ শ্রীরুষ্ণও বদনমগ্ডলে হাশ্তরূপ পুষ্পবাণ 
ধারণ করিয়াছেন, এ বদন-দর্শনে কামপত্রী রৃতিরও অভিলাষ জন্মে 
অথবা অনুরাগ উদ্দীপন করে; কর্ণে স্বর্ণময় মকরাকৃতি কুগুল 
দোছ্যল্যমান); এ অভিষেকোঁতৎসবে সমাগত জনমণ্ডলীর চিত্তে ভাঁব- 
বিকার উপস্থিত হইতেছে-_অতএব শ্রীকৃষ্চ মদন ( মন্ততা-বিধায়ক ) 
বদনমগণ্ডলে সাতিশয় দীপ্তিশীল হইয়াছেন |! (১৩১) স্থুবিস্তৃত আকাশ 
যেমন তারকারাজি-বিরাজিত হইলেও কিন্তু তাহাতে স্ুষমাবিশেষ 
আনরন করিবার জন্য পুণিম! তিথিতে বিশাখানক্ষত্রযুক্ত বিপুল চন্দ্রমাকে 
বরণ করিয়া থাকে, তত্দরপ শ্রীহরির বক্ষঃস্থল মণিহার-সমুহে অত্যুজ্জল 
হইলেও কিন্ত তাহাঁতে অপুর্বতর লাবণ্য-রাশি সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্তে 
দেবী পৌর্ণমাসী কর্তৃক পরিচালিত এই মহোতৎ্সবে শ্রীরাধার সার্ত্রয়ো 
বিংশতি চন্দ্র কর্তৃক বিভূধিত দেহকে (নিজের ক্রোড়ে ) শীদ্রই সংযোগ 
করিতে চেষ্টা করিতেছে !! (১৩২) সেই মদ-বিলাসী গজরাজ হস্ত- 
(শু) স্থিত মুরলীর কলনাঁদরূপ অমৃতদ্বারা এ কমলিনীকে স্বর়ং 
অভিষেক করিবার জন্যই বুঝি এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ! হায় রে !! 
এমন ভাগ্যঘটন। কোথায়ই ব| দেখা যায়? (১৩৩) সেই অভিষেকরূপ 
মঙ্গলে সম্যক্‌ পুষ্ট, সমাঁন-কান্তিযুক্ত-দীপ-সমন্বিত-কদলীন্রীযুক্ত, মণিখচিত 
কাঞ্চিদামযুক্ত সুন্দর বসন-শোভিত শ্রীহরি-সকৃথি ( উরু ) যুগল বিশেষ 
শোভা পাইতেছিল। (১৩৪) (এই মছোৎসবের ) কৌতুকবশতঃ 
জাগরণশীলা লক্ষ্মীর অত্যধিক অরুণ-বর্ণ লোচনের সাম্য প্রাপ্ত হইয়াই 
কি যুকুন্দের অত্যুত্তম পাদপদ্ধযু্গলে নখমণিসমূহও সাতিশয় কান্তি 


বিস্তার করিতেছে? (১৩৫ ) ধিনি কান্তিতে চন্দ্র-জয়ী, বয়সে সাক্ষাৎ 


কামেরও প্রকৃষ্ট মতৃতা-বিধায়ক, গুণগণে সদ্গতর ( আচার্য অর্থাৎ 
নিখিল কল্যাণগুণগণ-মণ্ডিত) এবং প্রণকব-প্রাচূর্যে সেই প্রিয়তমাকে, 


নিজ হইতেও সমধিক গ্রীতি করিতে করিতে সেই রাঁধাঁরই বশীভূত 
হইয়া পড়িয়াছেন !! (১৩৬) মীঁধুর্ধ্যামৃতের জন্মস্থান, নবযৌবনরূপ 


উজ্জল মণিগণের প্রভবস্থলী, রস-সমুক্র সেই শ্ভাম মহাঁরসময় প্রিয়সখাঁগণ 


টি 
০ 
বস শা 


২ 


& 
রা রণ 
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সহ শ্রীবুষভানু-কুমারীকে- অভিষেক বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিরতিশয় 
শোভা প্রকাশ করিলেন !! | 


ল্লস্প্লেন্ল জত্ভ্ছ চ্মিনিলভ্ভ সম্মসানবর্শলা 


(১৩৭) সভাস্থলে সেই যুগলকিশোরের দেহ্দ্ধয়ের পরম্পর মিলনের 
অবসর নাই-_এই বুঝিয়াই কি বহুপুর্ধেই তাহাদের সুন্দর স্থুষমাদ্ধয়ই 
শীঘ্রই স্বরংই পরস্পরের সঙ্গমন (মিলন ) করিয়াছে? (১৩৮ ) শ্ঠাম- 
স্বন্দরের কান্তিরূপ মৃগমদের মুহু বিলেপন দ্বারা সেই ক্ষণপ্রভ৷ ( বিছ্বাৎ্- 
কান্তি রাধা) শোভিত হইলেন এবং সেই নবঘনশ্তামও তীহারই কিরণ- 
মালায় ভূষিত চি ৷ যেহেতু এইরূপ পরস্পরের বর্ণ-মিলনে উভয়ের 
প্রকৃতি স্বভাব-সিদ্ধই বটে 1! (১৩৯) শ্রীহরির দেহরূপ নিকষ-পাষাণে 
রাধাছ্যতিরূপ স্বর্ণমর়ী লেখাসমূহ প্রকাশ পাইল। অহো'! মদন কর্তৃক 
উপহৃত সেই হরিণীকে [স্বর্ণপ্রতিমাকে বা উত্তম! নারীকে ] সেই 
প্রমদ্ন ( মহামদন ) পরীক্ষা করিতেছেন কি? (১৪০) অহো। 
কোথাও এরূপ তেজোময় তিমির ( কৃষ্ণবর্ণ ) নাই, আর কোথাও এমন 
স্বর্ণোজ্জল চন্দ্রকান্তিও দেখা যাঁর না !! হায়! সুচিরকাঁল পরিশ্রীস্তমনে 
তপস্তা করিলেও কেহ কি যুগলকিশোরের কাঁস্তিসমুদ্রের রুচিরতার 
( মনোহরত্বের) ভজন করিতে সক্ষম হইবে? (১৪১) এইস্থলে 
অভিষেকযজ্ঞ-দর্শনে উদ্দীপিত [ সম্যক্‌ তৃপ্তিযুক্ত ] ধুগলের যে কান্তি- 
চন্দ্রমা দেবীগণের নয়নরূপ পদ্মসমূহকে সম্যক্‌ প্রকারে বিকসিত করিল, 
সখীদের প্রমোদ-সমুদ্রবদ্ধনকারী এই কান্তিচন্রের পক্ষে উহ কিন্তু এরশ্বর্য্য- 
প্রকাশ (আশ্ধ্যজনক ) নহে !! (১৪২) চতুর্দিকে গুরুজন, সম্মুখে 
শ্রীহরি, আবার মন পরমোৎকন্ঠিত হইলেও কিন্তু লজ্জার উদয় হইল! 
এইজন্তই কিন্ত এ হরিণনয়ন। রাধার নয়ন-যুগল বক্রগতিতে গমনাঁগমন 
করিতে লাগিল! (১৪৩) অতঃপর নিথিল জন-মণ্ডলী আনন্দে 
বিভোর হইলে তখন ললিতাদি সখীগণ আনন্দাতিরেকে অবয়ব-সমূহে 
অপরিমিত অর্থাৎ স্ফীত হইয়াই যেন বিপুলপুলকভরে এই কথাটি স্মরণ 
করিলেন। (১৪3) “মুরারি স্বর্ন্ুন্দরীগণ কর্তৃক আমারই সেই সখী 
রাধিকাকে বুন্দাবনেশ্বরীপদে অভিষেক করাইতেছেন। হে নয়ন! 
এই ত তোমারই অভিরাম মদ-মাঁধুরী আসিয়। উপস্থিত হইল হে !” 
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উ্ীক্ুহ্বও কতক আীল্রাপ্বাল কউজীক্ষজ্রান্তি 
নিবি শু আব্যাজ্স সলম্মার্ডি 


(১৪৫) নিখিল জনগণের মন হৃষ্ট হইল, সর্ববিলক্ষণা শ্রীরাধাকে 
রত্রসিংহাঁসনপৃষ্ঠে অভিষিক্ত. দেখিতে ইচ্ছ। করিয়া -শ্রীহরিও স্বগত 
বলিলেন-_-“অহো৷ ! এই সময়ে তিনি কি একবারও আমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিবেন ! তদনন্তর শ্রীরাধাঁও রসবর্ষণ-সহকারে তাহার প্রতি 
বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। (১৪৬) নিজমহোৎসবের প্রতি হান্তপূর্ণ- 
প্রভা বিস্তার করিয়া-_পুজনীয়া নারীগণে বিনয়শীলা হইয়া--শ্রীহরির 
প্রতি নদীর স্তাঁয় নান! বিচিত্রভাব সমর্পণ করতঃ__এবং স্বরং মদকৃত 
ঘুর্ণাজাত লাবণ্যরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া ললিতাসখী শ্রীরাধার নেত্রলঙ্ষমী 
উন্নতি লাভ করুক্‌ ॥ ( ১৪৭.) যিনি এই মৃতপ্রার জীবকেও প্রসাদীমৃত- 
রাশিতে নিমগ্ন করিয়াছেন, ঘিনি বাল্যত্বভাববিশিষ্ট বা মূর্খ এই জীবকেও 
পাদপদ্মের অবলম্বন দান করিয়াছেন, এবং তাহাতেও পুনরায় চঞ্চল 
দেখিয়া! স্সেহদৃষ্টি দ্বারা আবরণ বা সংরক্ষণ করিয়াছেন__[ সেই কোটি 
_ কোটি মাতৃবাৎসল্য-বিজরী ] শ্রীগুরুদেববরকে বা ্রীরুষ্ণজদেবকে আমি 
নিত্য সেবা করিতেছি । কিচু কন, | 
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শী সা». 


রা ). 
পেপসি পাস 


সা এপ 


সপ্তম উল্লাস। 
অভিষেক সম্পীদন্েল্র আতজাভ্কন্ন5 বাজ্য 
্বভ্্য লী-্ভাদিকি 


(১) অনন্তর শ্রীরাধাকে শীস্রই অভিষেক করিবার জন্য পৌর্ণমাসীর 
চক্ষু ইঙ্গিত-ব্যঞ্রক হাশ্তরূপ কুস্থম-শোভিত মৃত্তি জনমণ্ডলীর আনন্দ 
সম্পাদন করিল। অহো! তাহাঁরই জন্য হর্ফভরে ইহাকে আদেশ 
করিয়াই কি অনুকুল দৈব স্বরংই ইহাকে মাল্যদানে বরণ করিল? 
€২) রাকা পুণিমাতিথির উদীয়মান (ক্রম বিকাঁশশীল ) শোভাবিশিষ্ট 
পূর্ণচন্ত্রমা যেরূপ স্বপ্রকাঁশে বিরোধী অন্ধকারাদিকে নাশ করতঃ 
জলোথ মহাকলকলনাদ-পরায়ণ সমুদ্রের বেলাভূমিকেও লঙ্ঘন করাইয়া 
থাকে, তন্রপ মহানন্দিতা পৌর্ণমাসীর নি শোভা ও সবিশেষ 
অনুমোদন লাভ করিয়া গোকুল-ন্দ্রমা' বেণুগানেই অস্ুরস্বভাব বিরোধী 
( পদ্মাদি বিপক্ষ) গণের উৎপাত অথবা অশুভাদি সব দূরীভূত 
করিয়া ভূবন-বিজয়ী মহাঁবাগ্যধ্বনিবিশিষ্ট মহামহোৎসব-কালকে সম্বদ্ধন। 
করিলেন। (৩)মুরারির সেই মুরলী এবং সেই মহোৎসব-কৌতুক 
_-এই উভয়ে প্রায়ই পরস্পরকে বিজয় করিবার ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে নিজ 
কেলি-সামর্থ্য প্রকট করিতে লাগিল । তাহাতে একের মাধুধ্যে নিখিল 
প্রাণিবর্গ মোহিত হইলে অপরটির গুণ-সম্পত্তি শীঘ্রই তাঁহাদের চৈতন্য 
সম্পাদন করিল। ($) এই মহোৎসব-কৌতুকে আরও একটি 
আশ্চধ্য ব্যাপার পরিলক্ষিত হইল যে সকলেই মহানন্দে যুগপৎ নাট্য- 
কর্তা (নৃত্য গীত বাগ্কারী ) হইল। নিজগণের মধ্যেও পরস্পর সভাসদ 
ও নটগুণ (নৃত্য ) প্রাপ্তি করিয়া একে অন্টের গুণ পরিবর্তন করিল ! 
(৫) এই মহাঁভিষেকে দেববাগ্ক মেঘধ্বনি প্রভৃতিরও আতিশব্যকে 
জয় করিল, অপসরাগণ নৃত্যে বিছ্যৎসম্পত্তি প্রকট করিল, মেঘ পুষ্প- 
বর্ষা করিয়া শিলার সোন্দয্য আবিষ্কার করিল এবং গন্ধব্গণ গীতে 
অত্যুতকৃষ্ট সুধার মাধুর্্যকে পরাভব করিল !! (৬) দেবগণ মুহুমুছ 


: | ৫৭০ ] 


যে কুমৃমরাজির বর্ষণ করিলেন, তাহাঁও আবার পরাগযুক্ত আম্রেরই 
(কুস্থুম)। [আত্মপুষ্প কামশর বলিয়! প্রসিদ্ধ, কাজেই দেবতা-বুষ্ট 
কুলসুম সব্ধত্র কাম-ব্যাপ্তি করিল ]| অমৃতসদূৃশ পঞ্চবর্ণ চূর্ণ [ হরিদ্রা” 


তগুল, কুস্ুত্ত, দগ্ধতুষ ও বিন্বপত্রের চূর্ণ] বিকীর্ণ হইলে স্বয়ং সেই 
রাধাও যেন নাই পূর্ণকামা হইয়া! নানা বৈবণ্য ধারণ করিলেন । 


(৭) সঙ্গীতজ্ঞ লোকগণের সহিত কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে আলাপ 
করিতে লাগিল; উপাঙ্গবিদ্‌ ( বীণাবাদক ) গণের সহিত ভূঙ্গগণ মৃদ্ু- 
মন্দস্বরে অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতে লাগিল; এবং নৃত্যকারিদের 


সহিত ময়ুরসমূহ বাগ্যধ্বনির তালে তালে নাচিতে লাগিল। অহো! 
মানবের সহিত এই পক্ষিগণের একমত ( সঙ্গত ) হইল কি প্রকারে হে? 


চা ক্ভুক অভিভিনেসেক স্ুভ্লাদ্ি সম্মা্রান্ন 
(৮) এইভাবে জব্ববিধ মঙ্গলরাজি যুগপৎ উদিত হইলে স্বীরগণ 


প্রবং কুর্ধ্যপতী ছায়া! ও সংজ্ঞার আজ্ঞাক্রমে উম! রাধিকার মহাঁমহিমাঘিত 


পুজা-মঙ্গল করিতে লাগিলেন । তখন কি আর অন্য রাজার রাজত্ 
শোভা পায়? অথবা অন্য রাজার স্বভাব ও দম্তবিশেষ থাঁকিতে 
পারে? (৯) সভাগুহে তাহার অভিষেকের পুজাবিধান আরম্ভ হইলে 
সকলের নয়নরাঁজি বিস্ফারিত হইল । এ নয়ন-রাজি কি সদ বর্তমান 


[বা নিরন্তর বুদ্ধিণীল] বাঞ্ছিত বিলাস-সমূহ দ্বারা পুত্তির জন্য অথবা 


যোগ-প্রভাবে নিখিল শৌভা আস্বাদন করিবার জন্যই বিস্কারিত 
হইয়াছে? (১০) মন্ত্রপৃত স্থন্দর জন্দর কুলসুম, দূর্ববা, লাজ (খই ), 
শ্বেতসর্ষপ প্রভৃতি দ্বারা বিহিত পুৰ্বক্কত্যের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যাহা 


কিছু গিরিজা করিলেন,_-তৎসমস্তই সব্ধমঙগলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
শ্রীরাধাঁবিষয়ে এবং লোকলোচনে পরম তুষ্টিদই হইয়াছিল। (১১), 


অনন্তর দেবী বিন্ধ্যবাঁদিনী প্রচুরতর, হারিবািরেন সহ তাহার মহা 
স্থন্দর শিরোদেশে যে অর্থদান করিলেন_-তাহা সেই মহোৎ্সবে তোরণ- 
সৌন্দরধ্য-বিধায়ক নয়নমণি-সমূহের অর্থ (মূল্য ) স্বরূপ বলিরা এ সৌন্দর্ধ্য- 
রচনাঁকারী লোকগণের প্রতীত হুইল ; অর্থাৎ চতুর্দিকে সমাগত লোক 
চক্ষু সমূহ দ্বারাই -গঠিত পরম সুষমার মূল্য রা হইয়াছিল । (১২) 


গাছ 'দিবেদন করিতে করিতে উম! বলিলেন-__“হে রাধে ! যমুনার 
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উপকূলে অনবরত কেলিবিলাসাদি সম্পাদন করিতে প্রয়াসশীল, 
আমরা দেবীগণ স্বসন্তোষের জন্তঠ তোমার নিকটে আঁসিয়াছি বা 
ভবিষ্যতেও আসিব। অতএব হে সখি! আমাদিগকে প্রণাম করিও 
না! (১৩) এী দেবী' কর্তৃক সমানীত আচমনীয় গণ্ডষ-জলে, 
প্রতিবিষ্চ্ছলে শ্রীহরির মুখচন্দ্রবি্বপাঁত হওয়াতে শ্রীরাঁধা, কম্পিত অধর- 
পুটে তাহা সংস্পর্শ করিয়া আচমন করিতেই “শীৎ শী করিয়া 
শীৎকার করিলেন। (১৪) ইহা অতি সত্য কথা যে অভিলধিত 
পদার্থের সহিত অন্ত পদার্থের সামান্য সামগ্রম্ত থাঁকিলেও উহাতে 
সকলেরই চিত্ত হরণ হইয়া থাঁকে। কাজেই হূর্গা যে মধুপর্ক সমর্পণ 
করিলেন, তাহাতে শ্রীমাধবের অধরের মধুর আভাস ( লবলেশ ) আছে, 
এইবোধে তিনি পরমতৃপ্তি প্রাপ্ত হইলেন। (১৫) অনন্তর বথাবিধি 
পূজার পরে পুনরাচমনীয় গ্রহণ পূর্বক নিজের অভিষেক-বর্া 
প্রোদ্গম (উদয়) করিবার জন্য তখন কীত্তিদাকীতিদায়িনী জ্যৈষ্টমাসীয় 
হুর্ধ্যবৎ দশদিকে অন্ধকার-নাশন নিজতেজোরাঁশির বিস্তার করিলেন।, 
(১৬) তদন্তর বিন্ধ্যা্দেবী বহুবিধ গন্ধ নিবেদন করিলেন এবং বিকসিত 
কুস্ুম-রাজি দ্বারা রাধার আরাধনা করিলেন। তাহাতে ভ্রমরাবলি 
এরূপ বিশাল বঙ্কার-বাগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, মনে হয় যেন উহার! 
দৈত্যারি কৃষ্ণের চিত্তকেও নৃত্য করাইতেছে !! (১৭) অগুরুর মহা! 
ধূপ রাশি দ্বারা শ্রীরাধার অঙ্গ স্ুবাসিত করিলে শ্রীকুষ্ণের চিত্তও 
বহুবিধ বাসনাঁজালে বাসিত (ভাবিত বা স্ুগন্ধিত) হইল । মণিময়, 
দীপ সকল দ্বারা শ্রীমতী আলোকিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও, 
নানাভাব উদ্দীপিত হইল; যেহেতু যাহার বে বাসস্থান, সেই বাসস্থানের 
গতি অনুসারে তাহার চিত্তেরও গতি (ভাব ) পরিবর্তন হইয়া থাকে | 
(১৮) অভিনব যব, দুর্ববা, মঞ্জরী, অশ্বখ-শাখা প্রভৃতির সহিত সুন্দর, 
মণিময় সম্পুট দ্বারা দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তাহার যে নীরাজন-সৌন্দর্য্য 
স্থপ্রকাঁশ করিলেন--তাহাঁতে তিনিও অখিলজন-মগুলীর নয়নরতুরাজি 
দ্বারা যেন নিজেও নীরাজিতই হইয়াছিলেন !! (১৯) অনন্তর পৌর্ণমাসী 
অভিষেকে বিহিত পুজাঁদি শীদ্রই সমাধা করাইরা গ্ররে একেবারে 
বাক্যস্তস্তই প্রাপ্ত (নীরব ) হইলেন এবং অভিষেকের জন্য অনুজ্ঞা 
প্রার্থনাকারী যুবতিগণকে নয়নের জলধারার সঙ্কেতেই আদেশ দান 
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করিলেন। (২০) প্রথমতঃ সেই মুনীশ্বরী অভিষেকের বিশ্ববিনাশন 
জন্য বন্থধার! [ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-পুর্বকর্তব্য চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে 
প্রদর্ত ঘ্বৃতধাঁরা-বিশেষ] পাতনাদির বিধান করিলেন। এ প্রকার 
মাঙ্গলিক কার্যে সকল সুজনের চিত্তকেই সম্যক সন্তুষ্ট করিলেন বটে, 
কিন্ত দেবী পৌর্ণমাসী স্বয়ং তাহাতে তৃপ্তি পাইলেন না !! 


চত্ক্-্কাভ্িল সলহ্বী পজ্র্্বককল্ঞাতেকজ 
জআগগকসন্ন ও লীলা গান্ন 


(২১) এই মহোৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকান্তির প্রিয়সখী অতি স্ুকণ্ঠী 
'শরষ্ট শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বকন্তাগণ আগমন করিলেন । দেবী পৌর্ণমাসী ইহাদিগকে 
সখী-সমাজে আনন্দভরে আনয়ন করতঃ রাধাকুষ্চের চরিত্রে ( লীলায় ) 
বিদগ্ধতা সম্পাদন পুর্ধক এ লীলাই গান করিতে আদেশ করিলেন । 
€২২) এই শ্রীরাধার বিগ্রহে চন্দ্রকান্তির প্রকৃতিযুক্ত অংশের দর্শন 
পাইয়া এ প্রফুল্লা সখীগণ তখন অভিনব পদ্ধে বিরচিত নিজ সখীর 
প্রমোঁদকর রসবিশেষে উচ্চ বা নীচস্বরে সভামধ্যে গাঁন করিতে লাগিলেন । 
(২৩) [শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া] এই ইনিই আমাদের প্রাণসখী 
চন্দ্রকান্তির মূল স্বরূপ এবং [শ্রীকৃঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া ] এই ইনিই 
চন্দ্রকান্তির পুর্বতপস্তায় ক্রীত নাথ--তীহার এই পষ্টাভিষেকও প্র 
ক্ুষ্ণ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইতেছে ॥ রে বাষ্প! হঠাৎ যেন আমাদের 
ক ও নয়নযুগলকে আবরণ করিও না! (২3) এই যুগলের একই 
মাধুর্যাতিরেক, তাহাতে আবার নিখিলগুণগণ-সম্পৎ্, এই বুন্দাবনে 
তাহাদের মুহুমূ্ছ বিলাঁস, তাহাতেও আবার কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সাম্রাজ্য 
কান্তা শ্রীরাধাকর্ভুক লাভ, আবার তাহাতে উভয়ের গুঢ় স্মিত (মৃদু 
মধুর হস্ত ) প্রভৃতি এই স্থানেই অতিমাত্রায় প্রস্ত (প্রকটিত ) 
হইতেছে !! (২৫) [সমুদ্রে বাযুজনিত বিক্ষোভ বশতঃ তরঙ্গরাজির 
স্থজন হয়, তন্রপ ] প্রীতিপাত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীরাধার বরসসমুদ্দতুল্য 
অন্ুরাগ-বিশেষে নিখিল সখীগণকৃত মুহুমুু শিক্ষার্দীন-প্রভাব শ্রীরাধাতে 
উতৎকগ্াদি অচ্ুভাবসমূহের নিবৃত্তি ( উপশম ) বা. আবর্তন (আলোড়ন ) 
করিতে সমর্থ হইল না। অর্থাৎ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার স্বতঃসিদ্ 
উতৎকগ প্রর্ভতি ভাবকদম্বের উপর সখীগণকূত শিক্ষাদি বিশেষ চাঞ্চল্য 


রঃ 


৪ 
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আনয়ন করিল না!! (২৬) সর্ধশাক্র-বিশারদা সেই পৌর্ণমাসী 
গুরুকাধ্যে অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং কৃর্য্যপত্রী ছায়া ও গর্গকন্ঠাদি 
জেযোতিষোক্ত বিহিত কাঁধ্য-সম্পাদনে বৃতা হইলেন। অহো! এই 
অভিষেকে সেই স্ুপ্রসিদ্ধা স্থুরেশ্বর ও গ্রহেশ্বরগণ রাঁধারুষ্ণজের প্রতি- 
মুহূর্তে সেব্য হইয়াঁও কিন্ত সেবকত্ব বরণ করিলেন। [ অহো৷ মহামহিম। 1] 
(২৭) বুন্নাবনের নৃপাসনে মহারাজ্যাভিষেক-মহোৎসবের কালে বৃষভানু- 
কুমারীর শ্রীঅঙ্গের স্্ষমা প্রস্থত হইলে অত্রত্য সমবয়স্ত লোকগণ 
পরম্পর আলিঙ্গন করিয়৷ মুগ্ধ হইলেন এবং প্র দেখ, সখীগণও 
বয়স্তোচিতকর্ম্ম পরিচর্য্যা, চেতনাসম্পাদন ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিতেছেন ! 
(২৮) যদিও [ একসময়ে ] নিজের আনন্দ-সিন্কুর সহিত তুলনায় 
গোকুলের প্রাণিমাত্রই সহত্রনরন ইন্ডের সৌন্দধ্যকেও জম্যক্রূপে 
অবজ্ঞাই করিয়াছিলেন_-এী দেখ, এক্ষণে কিন্তু শ্রীরাধার অভিষেক- 
কালে তাহারাই আবার সহত্রনয়নের  ভাঁগ্যই - বাঞ্া -করিতেছেন |! 
(২৯) হে বিধুমুখি! অগ্ গোপেন্দ্রনন্দনের পুলকাঁদি ভাবাবলি কি 
পরকায়ে প্রবেশবিগ্ভাই শিক্ষা করিয়াছে? দেখনা কেন, প্রথমতঃ 
উহারা শ্তামের অঙ্গে উৎপন্ন হইরা পরে শ্রীরাধার অঙ্গেও, যে.বলপুরবর্বক 
প্রবেশ করিতেছে !| (৩০) এই ব্রজবন অত্যুত্ম আনন্দরাশিরই 
ক্ষরণ করিতেছে! এই স্থান, এই লতানিকুঞ্জ_ পদ্মা লক্ষমীরও কাম্য 
(বাঞ্ছনীয়). এই স্থানের এ কুস্থম-গৃহটি স্বর্ণসিংহাসনে বিরাজমান 
হইয়াছে ! এই সকল বস্তই শ্রীরাধার অঙ্গনিঃস্ুত তেজোরাঁশির বিস্তার 
করিতেছে অথবা শ্রীরাধাই তত্তদখিল বস্তর প্রতি তেজোরাশি 
প্রতিফলিত করিতেছেন !! 


সহ্বীগ্গপ-ক্রত ক্ান১ অ্ম্সব্িকাি 
তির্গ। 3 রর 
(৩১) প্রথমেই সখীগণ পুর্বে 'আনীত এ জল-ধারায় প্রীরাধাকে 
মুহুমুহু নান করাইলেন।. তৎপরে তাহারা, [ নদীকূল, বরাহদন্ত, 
বেশ্তাদ্বার, বুষশূঙ্গ, বন্জীক, সমুদ্র, দেবদ্বার ও গঙ্গা-_-এই ] অষ্টম্বত্তিকা 
দ্বারা নান করাইলেন। -এঁ এ জলও মৃত্তিকা সর্বত্র সঞ্চরণশীল শ্রীহরির 
চরণ-কমল হইতে প্রাপ্ত পরিমল (জনমনোহর গন্ধবিশেষ) ইতস্ততঃ 
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প্রস্থত করিতেছিল। (৩২) অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা আপ্ল.তদেহ। 
কান্তা ( কমনীষা ) রাধা অখিল" সখীদ্দিগের পঞ্চজ্ঞানেক্দ্িয়েরই িষয়- 
সমূহ হরণ করিলেন এবং তাহাতে শীদ্রই মুরারিরও অন্তরের আন্তরতম 
প্রদেশে উৎসাহভরে পঞ্চবাঁণই ত্যাগ করিলেন কি? (৩৩) এ দেখ 
_-এক্ষণে প্রৌঢা বয়স্তাগণ ও প্রিয়দাসীগণ ক্রমশঃ পূর্বদিক্‌ হইতে 
আন্ত করিয়া উত্তরদিক পর্যন্ত বিমল স্বর্ণ ও রূপ্য এবং ষোড়শ- 
প্রকার প্রশস্ত মুত্তিক। [ পুর্বোক্ত অষ্টবিধ ও রাঁজদ্বার, চতুষ্পথ, 
গজদন্ত, নদীর উভয়কুল, নাগর, গোষ্ঠি ও ত্রিপথের মৃত্তিকা] দ্বারা 
নির্মিত, সুরভি [ স্থগন্ধি -অথবা৷ কদন্ব বা বকুল] পুষ্প, ঘৃত, ক্ষীর, 
দ্ধি, ও জলে পূর্ণ কলস দ্বারা ইহাঁকে ক্রমশঃ মজ্জন করহিলেন। 
(৩3) এই উত্তম খগবেদী ব্রহ্মচারী মধুধারা দ্বারা ও ছন্দোগায়ক 
(সামবেদী ) বটু কুশোদক দ্বারা ইহাকে স্নান করাইতেছেন। অহো৷ ! 
শাস্তিকর্মে সম্যক উপদিষ্ট সুক্ত (মন্ত্র) উচ্চারিত হইলে সম্প্রতি তাহ! 
শ্রীহরির মোহকরই হইয়াছে অর্থাৎ সর্ববিদ্র-বিধবংস হইলে শ্রীরাধার 
সহিত নির্বাধসঙ্গলাভের আশায় তিনি মোহিতই হইলেন !! (৩৫) 
সথি হে! দেখ দেখ- ব্রঙ্গচারিগণের কলমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পৌর্ণমাঁসী 


জলধারাযুক্ত কলসটি উর্ধে তুলিতেছেন। এক্ষণে “রাজন্থুয়' মন্ত্র পঠিত 


হুইলে ভানুকিশোরী রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন কি? (৩৬) এ ত্নাতক 
প্রথমতঃ স্থগন্ধি কুস্কুমচূর্ণদ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া পরে সহজ 
ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট স্বর্ণমময় কলসীতে ওষধি, গন্ধ, বীজ, কুস্থম, ফল ও 
মণি প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা ক্রমে ক্রমে পুর্ণ করিয়া! যভুর্বেদের মন্ত্র পাঠ 
করিয়া উহাঁকে সহজ্রধারা জলে ত্নান করাইতেছেন। (৩৭) হে 
সখি! সমান, রুচির ও সহঅঙচ্ছিদ্রযুক্ত এ স্বর্ণকলস হইতে শ্রীরাধার 
শিরোদেশে নিপতিত ধারাঁসহত্র চতুর্দশ ভূবনে আদৌ সুচার দৃষ্টান্ত 
( উদাহরণ ) না পাইয়া সুচারু দৃষ্ট বস্তসমূহের আগ্ভ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠই 
হইল অথবা মনোক্ত দৃষ্ঠ বস্তজাতের পরাকাষ্ঠাই প্রাপ্তি করিল |! (৩৮) 
তৎপরে বটুগণ বথাঁষোগ্য খদ্ধেদমন্ত্রপাঠ করিতে থাকিলে এ পৌর্ণমাসী 
গোরোচন। প্রভৃতি দ্বারা নিজহস্ত স্বগন্ধিত করিয়া অশ্রপ্রবাহে 
দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত করির। কুশধারিণী রাধার শিরঃ ও কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন । 


০২ 


(৩৯) পৌর্ণমাসী এইভাবে পূর্ককাঁলীন বিধিসমূহ রচনা করিয়া 
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তৎপরে তাহাকে নিধিময় কুস্তের জলে স্নান করাইতে ইচ্ছা করিলেন । 
কাধ্য-লাঁঘবের জন্য এঁ বাঞ্চাকল্পতরু কুস্তনয়টি প্রত্যেকেই পাঁচটি করিয়৷! 
তত্সমান মণিময় ছোট ঘট উৎপাদন করিল। (৪০) কোনও স্থানে 
পরিজনগণ ছত্র, চাঁমরাঁদি রাঁজলক্ষণ-ব্যঞ্জক বস্তসমূহ হস্তে করিয়া, 
কোথাও বা বেত্রধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন। শঙ্খ ভেরী 
প্রভৃতির নিনাদে এবং বিচিত্র ও গুণগণ-গানের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত 
সেই অভিষেকের আগ্ঠ কৃত্য করিতে করিতে এ জনগণ সন্্মসহকারে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 


অঞ্খস্ম ভভ্ি্মেক্ক | 
(3১) «হে পুতি! তুমিই গোপাঙ্গনাদিগের মধ্যে সর্কপ্রধান| ; 
এইজন্য তুমিই আছ (সর্বপ্রথম) রস (জল) দ্বারা [অথবা আগ্চ 
শু্গাররস ] দ্বারা অভিষিক্ত হও ।৮-_এই বলিয়া মুনিবরা পৌর্ণমাদী 


'আশীর্ব্ধাদ দান করিলে শ্রীরাধা মস্তক অবনত করিয়া যেন তাহাই স্বীকার 
করিলেন। (3৪২) অনন্তর ব্রহ্মচারিগণ-কর্তৃক মন্ত্রপাঠ করাইয়া! 


_পৌর্ণমাঁসী সমীপবত্তী ঘটের জলঘ্বার৷ তীহার শিরোদেশ অভিষেক করিতে 


থাঁকিলে নয়নানন্দ-দাঁয়িনী শ্রীরাধাও তখন কান্তিবপ মনোরম সুধা 
বর্ষণে জনমণ্ডলীর অঙ্গসমূহ স্বন্দরর্ূপে অভিষেক করিতেছেন। (৩৩) 


নিধিময় কলদীসমুহের জলদারা ক্ষুদ্র স্বর্ণঘটগুলি পূর্ণ করিয়া তৎপরে 


শ্রীরাধার অঙ্গে বখন সেই 'জলের ধারাপাত করা হুইতেছিল, তখন মনে 
হুইল যেন উদয়াচলের বনমধ্যে কোনও স্বর্ণলতাঁর অঙ্গে রাকাচন্দ্রের 
সম্পূর্ণ মগুল হইতে কিরণামৃত-প্রবাহই পতিত হইতেছে! (59) 
বুষভানুনন্দিশীর মুখের উপরিভাগে এ রত্রকুত্ত “ঝম্‌ ঝম্চ শব্দে জল- 
ধারাপাতি করিতেছে, 1কম্বা চন্দ্রমণ্ডল তাহার মুখমণগ্ডলকে স্তব করিতে 
করিতে নিজেই নিজের অমুতপ্রবাহ-পাতি করিয়া কি ইহার অভিষেক 


করিতেছে? (৩৫) ষোগীশ্বরী পৌর্ণমাসী মহাঁপদ্মনিধি-সন্তৃত 


কলস হইতে জল আনয়ন করতঃ শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করিলেন । 
এক্ষণে মহাপদ্ধবদনা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া আমাদের মনেও এরচুরতর 
আনন্দ সমুপস্থিত হইয়াছে !! (৩৬) এ দেখ-_মাণিক্যময় এই কলস- 


রাজের জলধারা দ্বারা অভিষিক্ত শ্রীরাধা অপুর্ব শোভা বিস্তার 
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করিতেছেন । মনে হয় যেন শুক্লুপক্ষের চন্্রকলাই সহঅকিরণ থর্য্যের 


প্রকাশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিলবেই তেজোবিস্তার করিতেছে ! 
(5৭) শ্রীরাধা অভিষেক-জলে সংক্রান্ত কৃষ্ণবিষ্ব নিজাঙ্গে সুচারুরূপে 
ধারণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও অভিষেকসহ প্রতিফলিত শ্রীরাধার বিশ্ব 
নিজাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন !! অহো! এই যুগলকিশোর ব্রজবন- 
নবরাঁজ্যে রামসীতার অভিষেক হইতেও দ্িগুণতর রাঁজ্যাভিষেকই প্রাপ্ত 
হইলেন কি? (৪৮) “অহো! ইনি আমার গুণপ্রবাহে অন্তরে 
ধৌতমান (মানশৃন্ত ) হইলেও কিন্তু বাহিরে ত সমধিক সঞ্চিত মাঁনজাতি 
কষারটি ত্যাগ করিতে পারেন নাই !1»__এই ভাবিয়াই কি সেই কষাঁর়টিও 
দূর করিবার অভিপ্রায়ে মুরারি পুণিমাদি দেবীগণ কর্তৃক শ্রীরাধার অহও 
কান, করাইতেছেন? (৪৩৯) যদিও “প্রেম” নামক হছুইজন উত্তম 
কৃষকই উভয়ের নয়ন-নীর দ্বারা উভয়ের পুলকরূপ শস্ত-দমূহকে সিঞ্চন 
করিতেছে, তথাপি কিন্ত আমি এ শ্রীরাধার প্রণর-কৃষকেই সতত স্তব 
করি; যেহেতু এ রলুষকই আবার কুস্তসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত ( শোভিত ) 
হইর়াই অঘারির নিজের পুলকশস্তকেও তীহাঁর কৃষক দ্বার সিঞ্চন 
করাইতেছে [ অর্থাৎ উভয়ের প্রেমাশ্র পুলকাদি সমানভাবে উদয়লাভ 
করিলেও কিন্তু শ্রীরাধার কিঞ্চিৎ. বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতেছে । 
শ্রীরাধার মহাপ্রিয়তা ও মহালাবণ্যাদিই শ্রীরুষ্ণ-প্রণয়ের প্রযোজক, 
কাজেই তাহার ভাবমাধু্যাঁদি আস্বাদন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৃদ্ধি 
হয় ।] (৫০) তৎপর “স্তোককৃষ্ণ” কৃষ্ণকে উপহাস করিয়। ছলক্রমে 
বলিলেন-_-“হে প্রিয়সথে | তুমি দেখিতে দেখিতে যেন সঙ্কোচ করিওনা 
কেননা, এই মহোৎ্সবে তোমার ভাব কোনও লোকই দেখিতে 
পাইতেছে না! যেহেতু ইহারা সকলেই বৃসভানুছুলালীর বিগ্রহের 
সৌন্দর্যে আবৃত | 1” (৫১) তখন শ্রীহরির নয়ন-শর সভাস্থিত। 
শ্রীরাধার ধনুর ন্যায় কুটিল নেত্রের তৃতীয়াংশে ( প্রাস্তভাগে ) পতিত 
হওয়া মাত্রই তাহা ত্যাগ করিয়া যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার এবং 
সখীগণের অন্তর ছিন্নভিন্ন করিল !| অহো! বুন্দাবনে অলৌকিক বস্তুর 
গতি বিচিত্র বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে 11 (৫২) দেখ_-এই 
অভিষেকে সমাগত নানাভাবের জনমণ্ডলী এই যুগলের নব নব বিলাঁস- 
স্থষমায় নিজ নিজ রস আস্বাদন করিতেছে! পরমাত্মীয় বা পরম নিত্য 
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তাস শক কপস্পীস্্পি ২৩২ 


কা আজ” - 


ব্যস 


| পর 7 


জীবাতুস্বরূপ এই ভাঁবামৃত-সমূদ্রে অনিবিষ্ট হইয়া সেইজন কি কখনও 
অত্যারাি করিতে পারে? (৫৩) এ দেখ হে সুমুখি। ভান্ুকুমারীর 
গাত্র জলবিন্দূরূপ মুক্তামালায় ভূষিত হইলে তাহার অনুপম লাবণ্য- 
দর্শনে সখীগণের নয়ন-যুগল আত আবিষ্ট হইয়। সুচাঁরুরূপে তাহারই 
অন্ুকরণশীল হইয়াছে এবং প্রমদাশ্ররূপ মুক্তা-মালাই ধারণ করিয়াছে !! 
(৫3) “হে সুমুগ্ধি! ভ্রমেও যেন হরির প্রতি নয়নকটাক্ষপাত করিওনা, 
যেহেতু অবলাগণের মানই প্রির়তমের প্রণয়-প্রাপ্তির কারণ 1” সখী- 


কর্তৃক এই অনভীষ্ট মন্ত্রণালাভে তীঁহাঁর চক্ষু কুটিল হইয়! শ্ঠামস্ুন্দরের 


প্রতি ছলক্রমে রোষই যেন প্রকাশ করিল !! 
ছ্ি্ভীক অভ্িত্যঅনক 


(৫৫) জনমগ্ডলীর অক্ষিদবয়ের সন্ধিস্থান জলধারায় আগ্রন্ত হইল বটে, 
কিন্ত এই পর্ধের (মহোত্সবের) রসরাশিদারা নয়নদ্বয় আদৌ পুর্ণ হইল না; 
এইজস্ই বুঝি মুনীশ্বরী এঁ রসসমূহ দ্বারা একটি ঘট পূর্ণ করাইরা পুনরার 
দেবী উম। কর্তৃক রসধারা-বর্ধার আরম্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৫৬) 
অনুপম এশ্বধ্যযুক্ত বুন্দাবনের মেঘকর্তৃক জলবর্ষণে সিঞ্চিতা» ভ্রমরের 
আসক্তি, লীলা ও বহুবিধ অভিলাষের সাম্রীজ্যবৎ মহাস্থখপ্রদ স্থান- 
স্বরূপ! এবং হরির মুখবৎ চন্দ্রের কিরণজালে অস্করোদগমশীল ফলপাকান্ত 
গুল্সসমূহের কান্তিপুষ্টা রাধালতা ভ্রমরগণকে অতিশয় উন্মত্ত করিতেছে । 
পক্ষান্তরে__নিরুপম-বিভবশাল গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৃন্দাবন 
রাজ্যে অভিষিক্তা, মধুরিপু কৃষ্ণের সুরতবিলাঁস ও কাম অর্থাৎ মূর্ত 
মহাশুঙ্গারের সাম্রাজ্যভূমি [ বজ্ঞশালা বা শন্্রশালা ইত্যাদি ! ), শ্রীকৃষ্ণের 
মুখচন্দ্রের কান্তি দর্শনে পুলকবতী রাধা আমাঁদের নয়নাঁবলিকে নিরতিশয় 
উন্মত্ত করিতেছেন !! (৫৭) নিজসখীরূপা কলাঁগণ সহিত এই 
শিবানী ইহাকে পুনরায় অভিষেক করিবার জন্য উদ্চতা হইয়। প্রথমতঃ 
নিজের অঙ্গই নরন-জলে পিঞ্চন করিলেন, যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 
যে দীক্ষিত ( দেব ) হইয়াই দেবপুজা করিতে হয়। (৫৮) “ৰকরিপু 
কৃষ্ণের বনে এই অদ্ভিতীয়া বন-লক্ষমী তোমাকে শ্রীকৃষ্ণেরও অদ্বিতীয়! 
প্রেয়পী করিবার জন্য এক্ষণে অভিবিষ্ন করিতেছে” এই কথায় 
আশীব্বাদ জ্ঞাপন করিলে দ্বিতীয়! চন্দ্রকলার স্তায় রাঁধা অদ্ধিতীয় 
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(অনুপম ) শোভা বিস্তার করিতেছেন__তী দেখ হে সথি!! (৫৯) 
পার্ধতী বৈদ্রম'( প্রবাল) রচিত কুন্ত হইতে বিমল জল নিয়া সমাঁন 
মণিময় ঘটসমূহে ক্রমশঃ পরিপুরণ করিয়া ভান্গুকুমারীর যে দেহে সিঞ্চন 
করিতেছেন, সেই দেহ এবং ঘটা জলচ্ছলে অন্টোন্য কিরণ বিতরণ অর্থাৎ 
পরস্পর তেজের বিনিময় করিতেছেন। (৬০) হে সখি! উপরিভাগে 
কলসচ্ছলে কৃর্যযমণ্ডল শোভাবিস্তার করিতেছে, তাহার নিয়ভাগে এ 
জলধারার সামান্য কিরণ__তাহারও নীচে আবার কেশ-কলাপের 
সৌন্দধ্যযুক্ত মেঘরাঁজি এবং তন্নিয়ে বদন-কল্প চন্ত্রমা' বিলাস করিতেছে ) 
তাহারও অধোদেশে কোঁনও অনির্বাচ্যা জঙ্গমা (বা স্বর্ণময়ী ) লতা 
বিলাস করিতেছে 1 (৬১) পদ্ম” নামক নিধিময় কলসীকুলরাজ 
রাধাকে অভিষেক করিতেছে ; এবং পদ্মা” নামক সথী হইতে বিবিধভয় 
আশঙ্কী-কাঁরিণী বাঁধা পুথ্থীর অধীশ্বরীরূপে আমাদিগকে স্খদান 
করিতেছেন । (৬২) শ্রীরাঁধাঁর বিশ্বব্যাপক অঙ্গকান্তি এই দিব্য পর্ব- 
উপলক্ষে প্রতিপদে উদয়ণীল! ( নবনবাররমান| ) সুষমার প্রকাশ করিয়া 
অভিষেক-মণ্ডপের সকল স্থানকেই পীতবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ! এক্ষণে 
সুমের পর্বতে দেবী €গ্োতমান! ) গঙ্গার স্তায় লোৌকগণের পুণ্যাবলির 
পরিণতি-স্বরূপ জলধাঁরাই বহিতে লাগিল !! (৬৩) পব্বতোৎপন্না 
মেঘমালা! যে প্রকার অন্তরে জলকণ! বহন করিয়া সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়! 
জলার্থী পৃথিবীমণ্ডলে নিরন্তর জলধার! নিঃক্ষেপ করতঃ সকলকে দ্িগ্ধ 
করে এবং নিজেও স্থথ পায়, তন্রপ এই পার্বতী উমাও ন্বেহে দ্রুতচিতা 
হইয়! রাধিকাকে অভিষেক করিতে করিতে নিজজীবাতুরূপ মহারসরাশি 


ইতস্ততঃ বিতরণপুব্বক পরমাঁনন্দিতা হইতেছেন !! (৬9) হে দেবি! 


মহাভিমান-ুচক নিজ মহাঁপূর্ণত্ব অথবা নিজের দানশীলতারূপ পূর্ণতা 
এই অভিষেকের ব্যাপার দর্শন করিয়৷ ত্যাগ কর। যেহেতু দেখনা কেন, 
প্র নিরন্তর জলবর্ষণশীল কুস্তসমুহ নিধিময় বলিয়া প্রাকৃত কুত্ত নয়, 
অতএব সর্বদা বর্ষণ করিলেও ইহারা এবং জনগণের নয়ন-সমুদয় কিরূপে 
স্ধদার তরে জলভারে অন্তঃপুর্ণ থাকে হে? _ (৬৫) অবিরত জলসেকে 
শ্রীরাধার মর্দিত পদ্মব কোমল কঞ্চুককে শ্রীহরি স্মিতযৃক্ত কটাক্ষরূপ 
বাণদ্বার! ছিন্নভিন্ন করিলেন, আবার এই রস-বলিষ্টা শ্রীরাধাও শীঘ্রই 
জধনু সঙ্জীভূত বা চক্রাকৃতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব হরণ করিলেন !! 
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€ ৬৬) শ্রীকৃষ্ণ গোপনে শ্রীরাধার নেত্রকোণ ( কটাক্ষ ) প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ 
উভয়ের কটাক্ষ মিলন হইলে শ্রীরাধা শীঘ্রই -বলপুর্বক নিজনেত্রপ্রান্ত 
সরাইয়া লইলেন। তৎপরে পুনরায় শ্রীরুষ্ণ নিজ নেত্র অপনীত করিলে 
তিনি স্বয়ং তাহার সৌন্দধ্য আস্বাদন করিতেছেন! অহো ! . যুগল- 
কিশোর কি এইভাবে [ কটাক্ষাকটাক্ষি ] গতাগতি করিয়া এই মহোৎসবে 
বিহার করিতেছেন? (৬৭) “হে মুকুন্দ! স্তহৃদগণের সাক্ষাতে রাধার 
ব্দনারবিন্দে নিজ মনোহর কটাক্ষ-ভূঙ্গ দান করিয়াও কেন গোপন 
করিতেছ? দেখ, ইহাতে লজ্জা করিও না। এ ব্দন-পদ্মের সহযোগে 
মহোৎকর্ষপ্রাপ্ত এই অপাঙ্গ-ভূঙ্গ সকলেরই মোহ উৎপাদন করিতেছে 1 
(৬৮) বসভ্ত সখা নির্জনে শ্ঠামকে ক্রীড়াব্যপ্রক এই. পরিহাসবাক্য 
বলিলে তিনি কিন্তু রাধার মুখপদ্মে সাঁতিশয় অভিনিবেশী হইলেন 
এবং নিজের বামনেত্রপ্রান্তে অপর নেত্র অর্পণ করতঃ তাহার সহিত 
সৌহার্দ্যে কুটিল হইয়াই বুঝি তখন মাধব অন্তরেও দ্বিবিধ স্বাভিলাষ-পুরণ 
ব্যাকুলতাময় ভাব ধারণ করিলেন। (৬৯) হে বিধুমুখি ! পুর্বে সথী- 
গণের চক্ষুসমূহ ভূঙ্গন্বরূপ হইয়াছিল এবং এই যুগলের ভাবরাঁজিও 
পদ্মসদৃশ হইয়াছিল; সথি হে! এ দেখ_-এঁ ভাঁব-পদ্ম ঈষন্মাত্র উল্লসিত 
হইলেও এ নয়নভূঙ্গদমূহ অত্যধিক মাত্রায় আনন্দমভরে ইহাদের প্রতিই 
ধাবিত হইতেছে |! (৭০) “হে সখি! এই জগতে তুমিই ধীরা 
নারীদের রাজ্ঞজী (শিরোমণি )-_ ইহ! প্রসিদ্ধ আছে। অতএব এ 
রুষ্ণের প্রতি স্বল্পমাত্রও আত্মতৃষ্ণার (স্বাভিলাষের) বিলাস বিস্তার 
করিও না ।৮-_বয়শ্তার এই রহঃ কথা শ্রবণ করিতে করিতেই শ্রীরাধ। 
সুদীপ্ত স্বাভিলাববশতঃ স্তম্তভাবই প্রাপ্তি করিলেন। 


ক্রত্ভীক্ জঅভ্িভিত্েক 


(৭১) সখি হে! এ দেখ__ৃর্য্যপত্বী ছায়া ও সংজ্ঞা নিধিময় কু্ত 
হইতে জল আনিয়া অন্তান্ত ঘটাতে রাখিতেছেন। এক্ষণে শ্রীরাধার 
অভিষেক করিয়া নয়নের যে ফলোদয় হইল, তাহাঁতেও কেন সেই 
দর্শনস্থখ রোধ করিয়া অশ্রু উদয় হইতেছে? ( ৭২ ) দেবসভা স্থধণর 
উপমা যাহার নিকট অতি হেয় বলিয়! বিবেচিত হয়, সেই কৃষ্ণকাননে 
লতাগুহে রত্রাসনে শ্রীরাধা অভিষিক্তা হইতেছেন। গোকুলচন্দ্রমার 
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রুচি (কিরণ বা অভিলাষ ) ইহার সুখবিধানে নিধুক্ত হইছে । মহ 


হাস্তাশোভি নয়নের বিলাস রূপ পুষ্পযুক্তা এই রাধা কল্পলতাবৎ আমাদের 
নয়নে সুধাই বর্ষণ করিতেছে হে !! (৭৩) ইন্দ্র, অগ্রিপ্রমুখ দিকৃপতিগণ 
কর্তৃক রক্ষিত এই পুর্ব, অগ্নি প্রভৃতি দিকৃসকলে ক্রমশঃ যে মণিময় 


কলসীসমূহ জলধারা বর্ষণ করিতে করিতে স্বয়ং স্ুখবিধান করিতেছে 
_ তাহার! যেন দিক্পালগণের পদ হরণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজেরাই 
লোকপাল হইয়াছে !! (৭9) হে রাধে! এই ব্রজবিপিনের তুমিই 


জীবন, মুরারিও ইহার জীবাতুই বটে; তৃতীয়তঃ এই জীবন (জল) 


তোমাকে বুন্দাবনেশ্বরীপদে অভিষিক্ত করিয়া “জীবন” নামের সার্থকতা 
বিধান করুক 1৮» দেবীগণের এই আশীর্বাদ পাইয়! শ্রীরাঁধা শোভা 


বিস্তার করিলেন । (৭৫ ) অভিষেক-বিধিজ্ঞানবতী সংজ্ব1 নিজ কনিষ্ঠ! 


সপত্বী ছায়ার সহিত শ্রীমতীর ন্নেহবিশেষের অতীব অধীন হইয়াই 
'ষেন তুমুল শঙ্খনিনাদের মধ্যে "শঙ্খ নিধি-নির্মিতি কলসের জলে 
শ্রীরাধার অভিষেক করিতেছেন । (৭৬) সখি হে! এ দেখ-- 
কেবল মুক্তাময় কলসবরের বিমল জলের ধারাপাঁত শ্রীরাঁধাদেহে 


কেমন শোভা পাইতেছে! শ্রীরাঁধা কান্ত্যমৃত, তাকণ্যামৃত ও 


লাবণ্যামুতরাশির সিন্ধুবেল! ( সাঁগরের সৈকতভূমি )-_এই মনে 


করিয়াই বুঝি শ্রী কলসরীজের লাঁবণ্যনদীও এই রাধাতে প্রকৃষ্ট্ূপে 


মিলিত হইতেছে ! (৭৭) হে স্বমুখি! দেখ দেখএগুলি ত জন- 
গণের নয়ন-ধাঁরা নহে, তবেকি জান? এ অশ্রুসিক্ত নয়নাঁবলিতে 
প্রীরাধা সাক্ষাৎ প্রতিবিষ্বিত হইয়াছেন, অতএব সকল দিক হইতে 
সুশীতল ও স্বচ্ছ নির্বরসমূহ তাহারই অভিষেক জন্ত নিপতিত হইতেছে !! 


(৭৮) “উজ্জ্বল” সখা তখন শ্তঠামসুন্রকে মৃদ্মন্দন্বরে বলিলেন__ 


“সা হে! এ দেখ দেখি--শ্রীরাধার বয়স্তাগণ “ব্রজবনে তাহার 
রাজ্যলাভ দর্শন করিয়! প্রথম নৃপতি শ্রীকুষ্ণ ভীত হইয়াছে”ন-এই 


বলিয়। হান্ত করিতেছে! অতএব হে কুষ্ণ! নিজ কম্পের বিলোপ- 


সাধন (আবরণ) কর ত।” (৭৯) মুছু মু জল-প্রবাহেও এই: 


রাধিকাভিষেক ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রের সহিতই যেন সাক্ষাৎ 


ভাবে স্পর্ধা করিয়া বিজয়লাভ করিতেছে ! অহোৌ!! নয়ন-বিষয়ের 
নীম উল্লজ্ঘন করিয়া অর্থাৎ অদৃষ্টপৃর্ব মহাবৈভবে এবং সেই সেই 
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রাধার বা কৃষ্ণের অথবা তত্রত্য নিখিল বস্তরাশির সৌন্দধ্যে সেই 
অভিষেক নিরতিশয় চমৎকাঁরকাঁরীই হইয়াছিল !! (৮০). হে সুমুখি ! 
৪ দেখ_-এই অভিষেক সমুদ্রবং সকললোকের মুখরূপ চন্দ্রমগুলকে 
উন্নত করিয়। প্রকাশিত হইতেছে এবং মব্ম্ত যেরূপ জল ব্যতিরেকে 


জীবিত থাকে না, তব্রপ নিজের নিবিড়রূসই একমাত্র | জীবাতু যাহাদের, 


এবিধ নিজজনগণের নেত্ররূপ মত্শ্ত-দমুহকে যে উহা! চঞ্চলার়মান 
করিতেছে-_-ইহ! আদৌ বিচিত্র বা বিস্মরকর নহে! (৮১) “হে সথি! 
আমার প্রতি ত তুমি মান-প্রপঞ্চই (কোঁপরাশিই ) বিস্তার করিতেছ ! 
এই হুরিও ত অতি ভীতই হইয়াছে; আমি আর তোমাকে কিই বা 
বলিব হে? কোনও সখী শ্রীরাধাকে এই রহঃকথাঁটি বলিলে 
তিনি তাহাকে দেখিতেই যেন ঘুণিত নয়নের প্রান্তভাগদ্বারা কৃষ্ণকে 
আলিঙ্গন করিলেন !! 


চক্ভুর্থ অভ্িত্ষেক 


(৮২) মুহুমুহু অভিষেক করার দরুণ সেই বৃহদাঁয়তন গৃহটি 
জলময় হইলেও কিন্তু তাহাতে উৎফুলদেহ লোকচক্ষুরূপ মত্শ্য সমূহের 


স্থান সন্কুলান হইতেছে না) শ্রীহরি শফর (মত্ত) দেহে অবতার 


গ্রহণ করতঃ ক্রমশঃ বৃহদায়তন পরিগ্রহ করিতে থাঁকিলে যেমন 
বৈবস্বত মনু তাহাকে নদীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন-_তব্রপ সেই 
লীলাই পুনরায় প্রকট করিয়া মুনিবরা পৌর্ণমাসী তত্র সমুপস্থিতা 
যমুনাদি নদীগণকে শ্রীরাধার অভিষেক জন্য আদেশ করিলেন কি? * 
€৮৩) অনন্তর রসভরে নিলজ্জা অথচ প্রেমতৃষ্ণাশীল! যমুনা প্রভৃতি 
শ্রেষ্ঠ নদীগণ অনুষ্ণ নেত্রজলে নিজ বিপুলদেহকেও তীর্থরূপে পরিণত 
করিয়া! অতি প্রফুল্লচিত্তে স্বর্ণকুন্ত-সমুদয়কে কলসীজলে পরিপূর্ণ করিলেন । 
(৮৪) “অতি ধীরে ধীরে তোমরা ইহাকে অভিষেক করহে! দেখত 
ই জল ঘর্ষণেই ইনি রক্তবর্ণ হইয়াছেন ।”__এই বাক্যটি পৌর্ণমাঁসী 
অশ্রুসিক্ত-নয়নে উচ্চারণ করা মাত্রই তাহাকে দর্শন করিয়া অত্রত্য 


কাহার চিত্ত না বিগলিত হইয়াছে হে? (৮৫) “হে সখি! এই 


* শ্রীভাগ ৮২৪, এবং মত্ম্য ১।১ দ্রষ্টব্য । 


নী এ 


কৃষ্ণবনে জলাভিষেকে তুর্য উপায় দ্বারা অর্থাৎ বাগ্ধ্বনি সহকারে 
[ পক্ষান্তরে-_সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়ের চতুর্থ “দণ্ড” 
দ্বারাও ] তুমি প্রিয়তমের সৌন্দর্য ও বিলাসরস আস্বাদন কর ।৮__ 


নদীগণের এই আশীব্বাদরূপ সিদ্ধিস্চক পরামর্শ লাঁভ করিয়! শ্রীরাঁধা - 


নিজের নেত্রপদ্মদ্ব় ঈষৎ নিমীলিত করতঃ পদ্মা-সখীর চিহ্ৃবিশেষকেই 
শান্তি করিলেন। | অর্থাৎ তীহাঁদের আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া তিনি 
নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেন, তাহাতে নিজনেত্রস্থিত পদ্মেরই যেন শাসন 
করিলেন; সুতরাং পদ্মা সখীকে সাক্ষাতে শাস্তি করিতে না পারিয়৷ 
তাহার নামের সাদৃম্তবহনকারী এঁ (নেত্র )-পদ্মকেই শাসন করিলেন ।] 
(৮৬) মকর কুগ্ুলাদির ধারণহেতু প্রসারিত-কান্তি-বিশিষ্টা শ্রীবাধাকে 
সেই নদীগণ অভিষেক করিবার জন্য আশ্রয় করিলেন এবং “মকর, 
নিধিমর কলসরত্র হইতে নিঃস্থত সেই জলসমূহদ্বারা তাহার অভিষেক 
করিতে লাগিলেন। বৈশাখ মাসের শেষে গ্রীস্মাত্যয়ে বর্ধাজল লাভ, 
করতঃ লতারাজি যেরূপ উন্নতিশীল হইয়া কুস্থুমরাঁজিচ্ছলে হান্ত করিতে 
থাকে-_ভদ্বৎ শ্রীরাধাও সেকলাভে জন্তষ্ট হইয়! হাশ্তরাশি বিস্তার পুর্বক 
বিশেষভাবে শোভা বিতরণ করিতে লাগিলেন। (৮৭) হে সখি! 
এই হীরকময় কুস্তটি নিজ কিরণচ্ছটায় বে কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ উৎকৃষ্ট 
তেজোময় অংশ আহরণ করিয়াছে--তত্সমস্তই যমুনা ও মাঁনসগঙ্গা 
জলদানচ্ছলে এঁ নিজেদের অধীশ্বরী শ্রীরাধাকেই উপহার দিলেন । 
(৮৮) “হে ভান্গকুমারি ! তুমি রসেন্র (রসরাজ কৃষ্ণ বা আদিরস 
শূঙ্গার; পক্ষান্তরে জলনিধি ] কর্তৃক সেব্য। নিধি সমুহেরও নিধি মাধব 
তোমার অনুগত হইয়াছেন। অতএব এই জলরাঁশি বর্ষণশীল নিধিময় 
কুন্তের বা নিবিড় রসরাশি-বধূক মহাঁনিধি কৃষ্ণের তুমিই একমাত্র 
গতি--” এই বলিয়াই যেন জল “ঝা করিয়া স্তবপাঠ করিতেছে !! 
(৮৯) এ দেখ হে! এই মহাদীর্ঘা নদীরূপ লতাসমূহও এই অভিষেকে, 
নিজাঙ্গে বিফলতা ত্যাগ করিয়াছে ! দেখনা কেন, উহারাও দস্তকান্তি 
রূপ শুত্রপুষ্প ধারণ করিয়া সুন্দর বক্ষোজরূপ শ্রীফলযুগলও বহন 
করিতেছে 1! (৯০) এ দেখ__বনমালী ছলক্রমে শ্রীরাধার আনন্দভরের 
- পরিণতি-মূলক অপাঙ্গদান বাঞ্চ) করিতেছেন ; ইনিও সেই নিজকা্তকে 
দর্শন করিতে সমুৎকষ্ঠিত হইয়াছেন। তথাঁপি উভয়কে যে কোন্‌ রলই 
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নিরোধ করিতেছে, তাহা ত জানি ন।!! (৯১) “হে প্রি়সখা ! 
তোমার মুরলী বিশ্বের মর্ম ভেদ করে) হে প্রিয়তম ! এই কটাক্ষও 
নিজগুণকল দ্বারা মুরলীর সাদৃশ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছে! তোমার অঙ্গগন্ধের 
প্রবর্তনেই এই রাঁধাও মোহিতাই হইয্না থাকে, অতএব হে মুরারে ! 
অগ্চ তাহাই কর যাহাতে এই তিন বস্ত একত্র না হয় (৯২) 
এইভাবে সথা "গন্ধর্বব” শ্রীকৃষ্ণের কর্ণান্তিকে মুহুমু্ছ পরিহাঁস-বিলাস 
দ্বারা তাহাকে বুঝাইলেও শ্রীবিধু (চন্দ্র, পক্ষে গোকুলচন্ত্রমা ) নিজগুণ 
দ্বিগুণভাঁবে বিস্তার করিলেন; তখন শ্রীরাধার ভাব-সমুদ্র অতি প্রফুল্ল 
(স্কীত ) হইলেও কিন্তু তাহা লঙ্জারূপ বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে 
পারিল না!! (৯৩) সখি হে! এই যমুনা প্রভৃতি নদ্ীসকলের 
ইন্দীবরতুল্য নয়নবিষ্ব সহিত যে একসঙ্গে জলধারা স্ফুরিত ( প্রতিবিষ্বিত ) 
হইতেছে, তাহা এইস্থানে অতিবিচিত্র নহে; যেহেতু দেখনা কেন, 
এই রাধার চন্ত্রকান্তি, নামিকা গন্ধরবকন্ঠও ভান্ুকুমারীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! 
[ পক্ষান্তরে__-এঁ জলধাঁরায় চন্দ্রকান্তি জ্যোতন্নাও কুর্ধ্যকান্তিবৎ প্রতীয়মান 
হইয়া থাকে 1! ] (৯9) এ দেখ হে!__অভিষেক-সৌন্দর্য্সাগর হইতে 
জন্ম লাভ করতঃ সখীদের ভাবরূপ এই চন্দ্রমা কোটি কোটি লোকের 
নিকট বিস্ময়জনক হইতেছে, অথচ এ গোপীদেরই মনোরম চক্ষুবূপ 
চকোরসমূহকে প্রকষ্টরূপে উন্মত্ত করিতেছে !! (৯৫) “হে সখি! অগ্ 
এই রাজ্যাভিষেক-পর্বের কুতুকে প্রিযতমের দিকে সর্বতোভাবে 
নিরীক্ষণ করতঃ নেত্রমুদ্র! দূরীভূত কর অর্থাৎ নেত্রদ্বয় উন্মীলন কর। 
যদি আমার কথান্ুযায়ী আচরণ না কর, যখন মৃছ্ূমধুর হাশ্তভরে 
বিকসিত-নয়নবিশিষ্টা তোমার অগ্রে কৃষ্ণ আসিবেন, তখন আমরাও 
সকলে আগামী কল্য তোমার প্রতি কোপ করিব, [ পাঠীস্তরে__“অগ্ভ 
মান পরিত্যাগ করিয়৷ হাস্তবদনে তাহাকে কটাক্ষভঙ্গীতেও আদর কর। 
আগামীকল্য আমরা! সকলেই একত্র শ্ঠামের বিরুদ্ধে ক্রোধের অভিযান 
করিব । ] সথীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! যেইমাত্র শ্রীরাঁধা নয়ন উন্মীলন 
করিলেন, তখনই তিনি আশ্চর্য্য সহকারে দেখিলেন যে সম্মুখে সেই 
কৃষ্ণই বিরাজমান !! ] 


(৮) 
*শহ্বও ভ্ম ভভিডিতুম্বন্ক 


(৯৬) সখি হে! এ দেখ! [তটস্থপন্ষা] শ্টামল। মঙ্গল। 
প্রভৃতিও বাধাকে অভিষেক করিবার জন্য স্হৃভাঁৰ অবলম্বন করতঃ 


উপস্থিত হইয়াছে !! [ শ্রীরাধ। বিষয়ে তীহাদের এই ভাব আদৌ অযুক্ত, 


নহে, যেহেতু ] এই রাধাকে শ্রীহরিও তুল্যস্বভাব! বাঁ সমানসৌোন্দধ্যা 
এবং আত্মৈকমনাঃ মনে করেন এবং এই অভিষেকের যাবতীয় 
অনুষ্ঠানাদিকে নিজেরই বলিয়া বিবেচনা করেন; জনগণও এইরূপই 
মনে করে। (৯৭) এ দ্রেখ--সাক্ষাৎভাবে সিংহাসন, চামর, ছত্র 
প্রভৃতি বাঁজ্যশোভাই -ঞ্রীরাধাকে গম্ভীরচিত্তা করিতেছে! আবার 
তাহার অতি সুহ্ৃদ্ভাব ( মহাসৌহাদ্য ) পাইয়। প্রোদ্ধতা শ্ঠামল। 
তীহারই নিকট যেন আপনাকে স্থব্ক্ত করিতেছে | (৯৮) আবার 
ভরীরাধার নিজ হচরীগণ প্রেমভরে অতি তুষ্ট, তাহার নিত্য অভিনব 
কান্তি-বৃদ্ধিতে সমুদ্ধা এবং নিত্য মনে ও দেহে এক্যপ্রাপ্ত হইয়াও কিন্ত 
অগ্ধ তাহাকে নেত্রপথের পথিক করিতে সমর্থ হইলেন না, যেহেতু 
তাহারা এ উৎসবের দিকেই নয়ন সমর্পণ করিয়াছেন । (৯৯) “হে রাধে! 
এই পঞ্চম-সংখ্যক জল তোমাকে অভিষিক্ত করুক, [ পক্ষাস্তরে_ পঞ্চম- 
স্থানীয় রুচির ব৷ দক্ষ শৃঙ্গারাখ্য সান্দ্ররস তোমাকে সেবা করুক ) এবং 
এই অভিষেকে তুমি অর্থশাস্ত্রোক্ত “সহায়, সাধনোপায়, দেশকালবিভাগ 
বিপত্তি-প্রতিকার এবং সিদ্ধি নামক রাজ্যের পঞ্চাঞ্গ মধ্যে পঞ্চম সিদ্ধি- 
রূপপ্রিয় সম্পৎকেই বরণ কর। [ পক্ষান্তরে__অণিমা লঘিমাদি অষ্ট- 
সিদ্ধির মধ্যে পঞ্চমসিদ্ধি গ্রাকাম্য অর্থাৎ সংকল্প-পুত্তিরূপ প্রিয় সিদ্ধিকেই 
তুমি আশ্রর কর, তাহা হইলে কখনও স্বাধীনভর্তৃকা, আবার ,কখনও 
বা মাধবী” নায়িকার অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হইবে । ] এইরূপে শ্ঠামলা- 
প্রোস্ত আশীর্বাদ নিগুঢ় তৃষ্ণার অভিস্থচনা করিলে শ্রীরাধার হাস্ত- 
শোভিত নয়ন এ এ ঘনরস, প্রিয়সিদ্ধি প্রভৃতি বস্তনিচয অঙ্গীকার 
করিল। ( ৯০০) “কুম” নামক নিধি বিরচিত গর্গরী ( গাগরী ) জলে 
রাধা উত্তমরূপে অভিষিক্ত1 হইয়া প্রকাঁশ পাইতেছেন। অহো | ( এত- 
দর্শনে ) শ্রীহরির এর তনুও কি স্বর্গ বা চন্দ্রের সুধা সঞ্চর করিয়া এই 
প্রকার গর্গরীরূপ ধারণ করিয়! বিজয় করিলেন কি? (১০১) উপরে 
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বৈদ্র্যমণিরচিত কুস্তের নীলকিরণ হরণ করিয়াছে, এবং নিক্ে শ্রীরাধার 
দেহকান্তির স্বর্ণ প্রভা সংগ্রহ করিয়াছে__এইভাঁবে নীলগৌর-উভয়-কাস্তি 
সখীগণের মনোমধ্য হইতে চুরি করিয়াই বুঝি এ জলধারা শোভ৷ 
বিস্তার করিতেছে 1! (১০২) সেই জলধারা তাহার কেশকলাপরূপ 
কুষ্ণবনে সংলগ্রা হইয়া কৃষ্ণা ( যমুন! ) হইল, অধররূপ মধ্যপুরে অবস্থান 
করিয়া ব্রহ্মকন্তা ( সরস্বতী ) হইল এবং কুচরূপ গিরিগোবদ্ধন যুগলের 
সন্ধিস্থলে লগ্ধ হইয়া হারস্বরূপা মানসগঞ্গা হইল |! এইরপে [ কৃষ্ণ, 
রক্ত ও শ্বেতবর্ণে রূপান্তরিত ] শ্তামলাদি তাঁস্থা সখীগণের স্বরুত 
অভিষেকেও শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি প্রতিফলিত হওয়ায় উহ! কান্তি-রাশিরও 
কান্তি-বর্ধক (পরমদীপ্তিময়ই ) হইয়াছিল। (১০৩) সথি হে! শ্রীহরির 
নয়নযুগল সহ শ্রীরাধার নয়নদ্বয় চকোরের সজাতিত্ব লাভ করিয়াই কি 
মিথুনীভাব প্রাপ্ত (মিলিত) হইয়াছে? উহারা ( লোচন-চতুষ্টয়) 
পরস্পরের মুখচন্দ্রমার কান্তি পরম্পর বেশ পাঁন করিতেছে এবং পরস্পরের 
সঙ্গও প্রকটভাবেই প্রার্থনা করিতেছে 1 (১০৪) শ্রীরাধারূপ চন্দ্রমা 
পারাবার-রহিত অমৃতসমুদ্রে ( শ্রীগোকুলচন্দ্রমায়) সম্যক পুণ্তিলাভ 
করিয়াছেন !! এইজন্তই সেই চন্দ্রে (বাধায়) জনগণের নয়ন-চকোর 


সমূহ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে! অহো! তাহারা আর কোন্‌ পথেই 
বা নির্গত হইয়া আসিবে? (১০৫) “হে প্রিয়সখ ! কুষ্ণ ! তুমি 


ধাহার দর্শনে মুহুমুহু কম্পান্বিত হও, পুনরায় তাহাকেই দেখিতেছ কেন 
হে?” এইভাবে কৃষ্ণকর্ণে ণৰদগ্ধণ নামে সথা তাহার শান্তির জন্য 
রহ£ঃকথা। বলিয়া উপহাস করিলেও কিন্ত নদীর বেগে বিরুদ্ধ বায়ুর 
অভিঘাত যেরূপ তরঙ্গ-রাঁশিরই উৎপাদন করে, তদ্রপ শ্যামের ইন্দ্রিয় 


সমুহেও ইহা দ্বার মহাঁচাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি হইল !!| (১০৬) “হে সুমুখি ! 


এই মহোঁৎসবে একবাঁর ছল করিয়াও রুষ্ণের দিকে নয়ন দাও না হে! 
তোমার বুদ্ধির স্ায় কৃষ্ণের দৈন্ত-ভাবও যেন আমাকে আর তাপ না৷ 
দেয় 1”. সরলা সখীর এই বাক্যে সখীর প্রতি রুষ্টা হইয়াই বেন রাধা 
আনতা৷ হইলেন এবং মণিময় ভিত্তিতে শ্রীহরির প্রতিবি্ব অতিগোপনে 


শন করিতে লাগিলেন !! রি 


[ ৫৮৬ | 
স্ব জভিিম্ষেক 
(১০৭) অনন্তর বুন্দী। সগণে শ্রীরাধাকে পুনর্বার অভিষেক করিবার 


জন্ক আনন্দসহকাঁরে উদ্ভোগ করিতে থাকিলেন। এইজন্য তাহার বনও 


প্রেমভরে রোমাঞ্চ ও ঘর্মজল প্রভৃতি চ্ছলে কুন্ুম ও মধুধারা বর্ষণ করিয়া 
স্কুর্তি পাইতে লাগিল। (১০৮) বুন্দাদেবী বহুকাল পর্যন্ত এই কৃষ্ণবন 
পালন করিতে করিতে যেন বহু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; আঁনন্দমূলস্বরূপা 
শ্রীরাধাকে ত্রিভূবনে পরিচর করাইয়া! স্বেচ্ছাক্রমে এ কৃষ্ণবনের অধীশ্বরী- 
পদে প্রকাশ্য ভাবেই অভিষেক করিতেছেন এবং সেই বনরাজ্যকেও উল্লাস 
দান করিতেছেন। (১০৯) “এই বনের ছয় খতুর ছয় গুণবৎ রাজোচিত 
ছয় গুণে (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশয় ও দ্বৈধীভাবে ) তুমি এই 
বনকে পালন কর; এই জন্যই তোমার ছয় অঙ্গের ( জজ্ঘাদ্বয়, বাহুদ্বয়, 
শিরও মধ্যদেশের ) এই ষষ্ঠ অভিষেক হইতেছে ।--এই বাঁক্য শুনিয়া 
দেবী মন্দাকিনী স্বয়ংই জলমধ্যে প্রবেশ করিলে বা তাহাতে মিলিত 
হইলে সেই জল দ্বারাই শ্রীরাধা অভিষিক্ত হইতেছেন কি? (১১০) 
“মুকুন্দ' নামক নিধিবিরচিত ও কুস্থমদ্বারা পুজিত সেই উত্তম কলসটি 
তখন বাঞ্চিত-প্রাপণের নিধান-স্বরূপা সেই রাঁধাকে অভিষেক করাইবার 
জন্য কুন্দকুস্থমবৎ শুভ্র হান্ত বিস্তার করিল। (১১১) অনন্তর 
(হরিন্মণিঘটিত ) নিধিময় কলসী-বধ্য হইতে শুভ্র জল গ্রহণ করিয়া 
্বর্ণময় ক্ষুদ্র ঘটা দ্বারা এই বরাধিক! আরাধিত € অভিষিক্ত ) হইতেছেন। 
ইহা! দেখিয়া লোকগণ স্মরণ করিল যে এই বুন্দাই রসভরে কৃষ্ণ-সংবাদ 
আনিয়া শ্রীরাধাকে উপহার দ্িতেছেন!! (১১২) এ দেখ__এই 
অভিষেক-বারি তীহাঁর কেশ-সৌন্দধ্যের নিকট মধুতুল্য ( নীলবর্ণ ১ 
মুখচন্দ্রমার নিকট সুধারাশির মাধুর্্যধারী ( শ্বেতবর্ণ ) এবং কুচরূপ গিরি- 
যুগের মূলদেশে যাইয়া! নিজের অন্তরস্থ কান্ত (কমনীয় বা প্রিয়তমের ) 
মূর্ত প্রণয়রসের ঝরণাবৎ (শ্তামলবর্ণ ) প্রতীয়মান হইতেছে !! (১১৩) 
সখি হে! এ দেখ__সহআক্ষ-লক্্মী (ইন্দ্রাণী) কর্তৃক এই কৃষ্ণবনে যে 
শ্রীরাধা রত্ৰাভিষিক্ত হইতেছেন-_-একথা সত্য নহে। কিন্ত চতুর্দিক 
হইতে নিজাঙ্গে প্রতিবিষ্বিত সহজ্র সহস্র চক্ষুর সুষমা বহন করিয়াই 
তিনি শ্রীরুষ্ দর্শন-লাঁলসাতেই যেন সহত্রীক্ষ-লক্মী রূপে বিরাজ 


চ 


৬ 


| ৪৮৭ ] 


করিতেছেন, অর্থাৎ সহত্র নয়নের সৌন্দধ্যধারণ করিয়াছেন । [শ্রীরুষ্ণ- 
দর্শন সময়ে গোপীগণ সকলেই প্রবল অন্থুরাগ বশতঃ লক্ষ চক্ষু কামনা 
করেন, শ্রীরাধার ত এই ভাব হইতেই পারে। ক্নানকালে শ্রীরাধার অঙ্গে 
চতুদ্দিক হইতে প্রতিবিষ্বিত চক্ষুগণের সুষমাকেই কবি প্রৌটোক্তি সহকারে 
বলিতেছেন যে উহার শ্রীরাঁধারই চক্ষু, শ্ঠামনুন্দরকে দর্শন করিবার 
লালসায় ছুই চক্ষু অকিঞ্চিংকর মনে করিয়া তিনি সহস্র-ক্ষুই আবিষ্কার 
করিয়াছেন !! ] (১১৪) “হে প্রিয় সখা! যে তোমার ভাঁববিকার' 
গোপন করিবার অভিপ্রায়ে কিস্কিণি সখা উচ্চ শব্ধ করে এবং এই 
কিক্কিণী (অলঙ্কার) নীরব থাঁকে, এখন সে তুমিই যদি অনবধাঁনতা 
বশতঃ কম্পায়মান হইলে, তখন এই সখা কিন্কিণি বা সেই অলঙ্কার 
কিন্কিণী অবস্থান্তর ( বৈপরীত্য ) প্রাপ্ত হইয়া কিই বা করিতে পারে 
হে? (১১৫) কি্িণির এই বাক্য শুনিয়া হরি ভাব-সম্বরণ করিতে 
গিয়া নিজেই সব্বতোভাবে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অহো'! বলবান্‌ 


ব্যক্তিকে জয় করিতে ইচ্ছা! করিয়া কাহার না৷ শীঘ্রই “পরা পুর্বক “জি” 


ধাতুর কর্মসংজ্ঞাত্ব প্রাপ্তি হয়? অর্থাৎ বলবাঁন্কে পরাজয় করিতে গিয়া 
দুর্বল ব্যক্তি শীঘ্রই পরাজিত হইয়া থাকে | (১১৬) গঙ্গা যেমন গিরি-গহবরে 
ক্ষণৃকাঁল ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় বেগাঁতিশয্য-সহকাঁরে সব্বদেশ 
ভাসাইয়া পরে জলনিধিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে_তদ্রপ নিজজনের সমক্ষে 
লঙ্জান্ুুভব করিয়া কিছুকাল অবস্থান পুব্বক পুনরায় এই পর্বোপলক্ষে 
ছুর্দমনীয় বেগভরে শ্রীরাধার নয়ন-সলিল সর্বত্র প্রস্থত হইতে হইতে শেষে 
রসনিপ্ধি কৃষ্ণের দ্রিকেই অভিসার করিয়া চলিল !! (১১৭) সখীদের' 
নয়ন-রাজি তখন নির্ণিমেষ-প্রায় হইয়া রাধিকার বদন-পদ্ধের মাধুর্য্যই 
পাঁন করিতেছে । আর সন্ত্রমবশতঃ অন্যত্র [ বিপক্ষাদদি হইতে ] ভয়. 
আশঙ্কী করিয়া পুনঃ পুনঃ মধু আস্বাদনের ভাণ করিতে করিতে মুখকেও- 
এ প্রকার মুদ্রাযুক্তই করিতেছে 1! (১১৮) এ দেখ__কোনও বয়স্তা 
শ্রীরাধাকে যেন রহস্তট কথাঁটিই বলিতেছেন-__“হে যুবতি রাধে! তোমার; 
অভিষেক-সম্পাদনে সমাঁগত। আমার মতে [ অথব অভিষেকবতী তোমার 
ও আমার এই সম্মতি ] কিন্ত শ্রীহরিকেও অতিকুটিল অমৃত -দৃষ্টি-বর্ষণে- 
স্নান করান সঙ্গতই। যেহেতু শ্রীরুষ্ণও ত এবম্িধ [ যুবতীগণের ] 
বিলাসভরে প্রকাঁশশীল বলিয়াই পরিলক্ষিত হইতেছে 1! (১১৯) 


] ৫৮৮ ] 


অনন্তর বাঁধ! চঞ্চল-নয়ন কৃষ্ণের প্রতি যে আলুলার়িত কুঞ্চিত কেশদাম- 
ভূষিত রস্পরিপুর্ণ মনোহর নেত্র-বিক্ষেপ ( কটাক্ষপাত ) করিলেন--তাহ। 
অত্যুন্তম কেলিনীলোৎপলবৎ হইলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মমস্থলকেই বেশ 
বিদ্ধ করিয়াছিল !! (১২০) রাঁধার বুন্দাবন-রাজেশ্বরী-পদদে অভিষেকে 
সখীদের প্রণয়রূপ ঘন ( মেঘ ) বিকাশই কেবল প্রভূ ( কর্তা ) হইয়াছে । 
সুতরাং এই উপলক্ষে মুনীশ্বরীও বর্ষাকাল-তুল্য এ সখীগণকে নিজ- 
চক্ষুরূপ মযুর-নর্তকের নটনকারিণী রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ 
তাহাদিগকে নয়নে নয়নে রাখিয়া সকল কাধ্য সমাধা করাইতেছেন। 
(১২৩) হে সুমুখি! & দেখ-_এই রাঁধাভিষেকে প্রধানা সখীগণ 
দয়! করিয়া নিজ নিজ যুথবন্তিনী তুল্যভাব বয়স্তাগণকে ক্রমশঃ অর্থাৎ 
কনীয়সী কনিষ্ঠান্ুসাঁরেই যেন অগ্রগামিনী করিয়াছেন । কাঁব্যকলাকুশল 
অর্থাৎ কবিগণ এই সখীযৃথকে শুরুপক্ষে দ্বিতীয়া তিথি হইতে ক্রমপুষ্ট 
চন্দ্রের ছ্যতিমালার সহিতই তুলনা৷ করির। থাকেন । 


সগুক্ম জভ্িডর্মেক্ষ 


( ১১২) ধনিষ্ঠা-প্রমুখ নারীগণ কর্তৃক বেষ্টিতা হইয়। “কুন্দলত। 
প্রভৃতি গোগীগণ আনন্দিতচিত্তে শ্রীরাধার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন 
করিতেছেন। তখন শ্রীরাধার মুখচন্ত্রের মহাশোভার উৎকর্ষবুক্ত 
জ্যোতিও প্রস্থত হইল। অহো'! জমান-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত 
প্রক্ষ্ট রূপে সঙ্গ অর্থাৎ মিলন হইলে কোনও অনির্বাচ্য কান্তিবিশেষই 
স্কুরিত হয়। (১২৩) “হে সখি! এই সপগ্তম কলসীর জল দ্বারাও 
তুমি অভিষিক্ত হইয়া ব্রজবনরাজ কৃষ্ণের চন্দ্রীবলী প্রভৃতি প্রেরসীগণকে 
এবং (ভুবাদি) সপ্তলোকের সেই সেই লক্ষমীগণকেও নিজকীন্তি দ্বার! 
শুভ্র করিয়া [ প্রেয়সীগণে বাজ্যাপ্রাপ্তি-জনিত বিষাদে বা প্রতিপক্ষের 


প্রবল পরীক্রমজনিত ভয়বশতঃ বৈবর্য এবং লক্ষমীগণে কীত্তির শুভ্রতায় . 


.শ্বেতীক্লুত করিয়া 1 এই নবরাঁজ্য পালন কর। এই বুন্দাবনই পুষ্পচ্ছলে 
তোমার শুভ্রকীতন্তি ইতস্ততঃ প্রকাশ করিবে । (১২9) সখি হে! এ 
'দেখ- সর্বত্র বিস্তারিত নিজের কীর্ডি-সোন্দর্ধ্য ও বদন-প্রসন্নতার সহিত 
তাহাদের . বাক্যান্গসারে আচরণ করিতেই রাধা অভিষেক-জলের সহিত 
নিজের এঁক্য ভাবন! পুব্বক জগংকেও জড়ীভূত বা জলাশয় রূপে পরিণত 
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করিরা শোভিত হইতেছেন | (১২৫) “কুন্দ' নামক নিধিময় কুত্তের 
জলে, মনোরথ রূপ সমুদ্রকে স্তস্তন পূর্বক অথবা! ভ্রুত মনোরপ জলাধাঁর- 
বিশেষ অর্থাৎ স্নেহবিশেষ দ্বার! শ্রীরাঁধা কুন্দলতারদদি গোপীগণ কর্তৃক 
চারিদিক হইতে অভিষিক্ত হইতেছেন | কোন্‌ প্রাণধারী জীব না এই 
ব্যাপার-দর্শনে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে? (১২৬) সথি হে! & 
দেখ-_পুষ্পরাগ-মণিময় এই কলসরাজ বৃন্দাবনের অধীশ্বরীর আসনে 
রাঁধাকে বিমল স্বগন্ধি জলে স্নান করাইতেছে--মনে হয় যেন সাক্ষাৎ 
চন্দ্রমাই বিশুদ্ধ স্ুধা-প্রবাহে কল্পলতাকে অভিষিক্ত করিতেছে 1! (১২৭), 
হে সথি! এ দেখ-ব্রজেশ্বরীর দ্নেহ-পীযুষমূ্তি, শ্রীরুষ্ণের চিত্ত-কৈরবের 
প্রকাশ-কারিণী, সখীগণের হৃদয়-চন্দ্রকান্তের দ্রব-কারিকা এই রাধ। 


 ধনিষ্ঠাদি-কর্তক অভিষিক্ত হইতেছেন। (১২৮) এই বিচিত্র হরিবনে 


অভিষেকে সেই কুটিল-নয়না [ বা বক্রব্যবহার-শীলা ] রাধার নিজ রমণ- 
কৃত বিলাসে ঈষদ বিকসিত বা হাস্তযুক্ত এবং চঞ্চলায়মান লীলাসম্বলিত 


ও নরনরূপ ভ্রমর-মণ্তিত এই মুখপদ্মটি মধুর স্ুধা-বর্ষণে [ পাঠীন্তরে- 


প্রকাশশীল অধর-সুধাদীনে ] চতুদ্দশ ভূবনকেই অভিষেক করিতেছেন । 
(১২৯) “হে মুরাঁরি ! শ্রীরাঁধাঁর ভাঁবজাঁত কম্পটিকে জলধারাহ গোপন 
করিতেছে; তোমার এই কম্প কে গোপন করিবে হে?”-স্প্টবক্তা 
“মধুমঙ্গলের” এই বাক্য শুনিয়াই শ্রীহরি তখন নিজ নীলপন্মের মধু 


দারা! বদন পুর্ণ করিলেন !! (১৩০) রাধা গোপনে নিজ প্রাণনাথের 


দিকে কটাক্ষ-বিক্ষেপ করিতেছেন, অথচ সথী-কর্তক এ রূপ কটাক্ষ 
করিতে অনুরুদ্ধা হইলে নয়ন কুটিল করিতেছেন । অহো ! নিজের 
ভোগী অর্থাৎ বিলাসী নাগর বা নারীলম্পট বলিয়া প্রসিদ্ধ ইহার সহিত 
শর নয়নের বিশেষ মিলন-সাদৃশ্তই আছে? কাজেই এ নয়নের গতি 
(আকার বা গমনভঙ্গী ) বক্রই দেখা যাইতেছে !! 
অষ্হ্ম আভ্িিতুবক 
(১৩১) হে সখি! কৃষ্ণের আলিঙ্গনাস্বাদ-বাঞ্। হইতে বিরক্তিরূপ 
ব্রতাচরণকারিণী অথচ নিজসখীর স্থখেতেই একমাত্র তৃষ্ণীশীলা এই 
কিন্ত, রী” প্রভৃতি সখীগণ ব্রতফলও লাভ করিয়াছেন, যেহেতু অগ্ 
তাহারা বাঁধাকে কঞ্চবনবররাজ্যে অভিষেক করিতেছেন (১৩২ ) 
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“সখি হে! অষ্ট মহাসাত্বিক ভাব-ভূষণে তুমি যেমন নিত্য বিলাস কর, 
তদ্বৎ অষ্ট প্রকৃতি [ স্বামী, অমাত্য, সুহ্ৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, হুর্গ, বল 
এবং পৌরবর্গ ] দ্বার! রমণীয় প্রিয়তমের বুন্দাবনবররাজ্যে অষ্টমুখ্যাসখীর 
[ ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা» ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও 
স্বদেবীর ] গ্রীতি-সমবেত এই অত্যুত্তম অষ্টম অভিষেক স্বীকার কর।” 
(১৩৩) এই মনোরম ও কল্যাণময়ী হিতাকাজ্ষার সহিত তাহার! রাঁধাকে 
অভিষিক্ত করিতেছেন এবং প্রতিপদেই এই নিত্যসখীদের বিস্ফারিত 
চিত্তরথে আরোহণপু্ক ইনি জগৎ অতিক্রম করিয়া নিজবূপলাবণ্যে 
অন্তঃপুর বা পরব্যোমকেও -তাহাঁর “বৈকুঞ্ নামের পরিকুণ্ঠী অর্থাৎ 
সঙ্কোচ করিয়া দিলেন |! (১৩৪) যে [ নীলকুস্তরাজে ] রাধার 
বসাধিরাজতা৷ [ শুঙ্গাররস-সাআরাজ্য বা জলনিধিত্ব ] সুব্যবস্থিত হইয়াছে 
যাহাতে প্রচুরতর ধনের জন্মকর্তা রাঁধার অন্ুগত হইয়া! বিরাজ করে-__- 
সপ্রকাশ বিবিধ সম্পৎসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বশীকরণে সুপটু সেই 
“নীল? নিধি বিরচিত কুস্তরাজ দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন !! ( ১৩৫) 
নীলরত্বখচিত এই কুস্তটি নিজকে স্নান করাইতে আগত প্রাণবন্ধুর দ্বিতীয় 
দেহ মনে ভাবনা করিয়া এবং কৃষ্ণচকেই এ কুস্তের সাক্ষাৎ প্রতিবিশ্ব 
মনে নিশ্চয় করতঃ শ্রীরাধা বিপুল কম্প ধারণ করিলেন !! ( ১৩৬) 
সখি হে! এ দেখ__এই সভায় শ্রীরাধার নয়ন লঙ্জাবশতঃ নিজ সন্মুখ- 
দ্বেশে উপস্থিত প্রিয়তমেরও সঙ্গ না পাইয়া নিরতিশয় চঞ্চল হইয়াছে 
এবং সেই বংশীবদনের মুখপদ্ম হইতে পরিক্রত মধুদ্ধারা পরিপূর্ণ নিজশ্রুতি 
(কর্ণ) রূপ পরম প্রিয় সখীকেই নিরন্তর আলিঙ্গন করিতেছে !! অর্থাৎ 
শ্রীরুঞ্চদর্শন-লালসায় নয়ন-যুগল বিক্ফারিত হইয়া কর্ণদেশ পর্যন্ত স্পর্শ 
করিয়াছে। (১৩৭) ঘনবজ্জরাঁজি দ্বারা শ্রীরাধার অঙ্সমুদ্য় সম্যক্‌ 
আচ্ছাদিত হইলেও কিন্তু স্বীয় কিরণচ্ছটায় ব্যক্তপ্রায় হইল। তখন 
প্রীহরি লজ্জাতেই যেন এই সব অভিষেক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, শ্রীরাধার 
অঙ্গের নিবিড় আচ্ছাদন ( উড়নী ) বন্ত্র বং নয়ন-স্থুষম! বিস্তার করিয়া 
তাহাকে গোপন করতঃ এক অভিনব অভিষেকেরই বুঝি আবিষ্কার 
করিলেন। (১৩৮) সখীদের নয়নরূপ পদ্মকুসুমরাজি সেই অভিষেকের 
জলধারায় বিকশিত হইল এবং শ্রীহরির নয়নভূঙ্গ-যুগলও এই মহোৎসব- 
রূপ দিনবর - বা কৃর্ধ্য-দর্শনে সযত্বে সেই স্তলে যথেষ্ট বিহার করিতে 
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লাগিল । (১৩৯) ছে মিত্র ! এই উৎসবে তুমি শ্রম-সলিলে 


 (ঘন্ম্জালে ) বিপক্ষ দেহটাকে আবার নয়নজলে স্তিমিত করিও ন|। 


অহ্হ ! কেনই বা ইহাকে কণ্টকরূপ রোমাঞ্চ সমূহ দ্বারা পীড়া দিতেছ 
হে?”-_স্ুঝল কুষ্চ কর্তৃক গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেও এই রহঃ 
কথা বলিয়া! তীহাকে উপহাস করিলেন। (১৪০) সেই অভিষেক- 
জলে রাধিকার নয়নরূপ মবস্তদ্বয় যে নিরন্তর লম্ফ দিতে লাগিল, তাহা 
যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ; যেহেতু এ যে বিদ্যুৎকাস্তিযুক্ত অর্থাৎ পীতাম্বরধারী 
রুষ্ণরূপ মেঘ সন্মুখেই উদিত হইয়াছে । [ বিছ্যুদ বিজড়িত মেঘাচ্ছন্ন 
আকাশ দেখিলে মৎস্য ত সচরাচর উল্লন্ষন করিয়াই থাকে 1! ] (১৪১) 
সথি হে! এ দেখ--[ সখীগণকৃত ] বাম্যবিষয়ে শিক্ষাদীনই যে কেবল 
শ্রীরাঁধাকে কুটিল-নয়না করিয়াছে, তাহা নহে, পরন্ত ইনিই স্বতঃই 
বোধ হয় স্বার্থলাভের যোগ দেখিয়া এই মন্ত্র লাভ করিয়া থাঁকিবেন ; 
কেননা, এই মন্ত্রের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই অর্থাৎ শ্রবণ-মাত্রই রাঁধ! 
সন্মুখে কুষ্ণকে দেখিয়াই যে নয়ন বক্র করিলেন |! (১৪২) (শ্রীরাধা ) 
চন্রমুত্তির স্তাঁষ অপর সখীমণ্ডলকে এবং নিজ মণ্ডলকেও সাতিশয় ভূষিত 
করিয়া কুষ্ণচসাগরকে নিত্য পোষণকরতঃ কান্তিবিস্তারে এই বৃন্দাবন- 
স্গষমাকে আনন্দবর্ষণে অভিষেক করিবার জন্যই বুঝি সর্বত্র প্রকাশমান 
হইয়াছে ! 
স্ববহম অভ্িভ্ষেক 

(১৪৩) হে সুমুখি! মহামহিম গুণমণ্ডিতি জনগণ-কর্তৃক ন্যস্ত 
একস্থলে মঙ্গলকার্য্য শীদ্রই সর্বত্র মঙ্গল প্রসব করিয়। থাঁকে, [ পক্ষান্তরে 
__ একা! শ্রীরাধায় অপিত অভিষেক-মঙ্গল সর্বত্র কল্যাণ-নিদান হইয়াছে । ] 
ঁ দেখ_এই “মধুরিকা” আদি প্রিয়সধীগণও রাধাকে স্নান 


করাইতেছেন ও নিজ নিজ নয়নজলে নিজে ও সমগ্র বিশ্ব স্নান করিতেছে । 
(১৪৪) আর একটি আঁশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ললিতাদি সখীগণ প্রেমভরে 


স্তব্ধ বা শীতল হইলেও কিন্ত এই অভিষেকে স্ব স্ব পূর্ধবকৃত্যসমূদয় 


যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন! অথবা, হে সথি! [ নিজ জড়তা- 


_জস্থেও স্বকাধ্য-সাধন ] ব্যাপারটি বিন্ময়জনক নহে; দেখনা কেন-__ 
প্ীতলকান্তি চন্দ্রের জ্যোৎ্ক্নারাশি কুমুদ সমূহের বিকাশ-বিষয়ে স্ুুদক্ষই 
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পরিদৃষ্ট হয় | (১৪৫) “হে সখি! শ্রীহরির এই কাননে নব নব 
বনভাগে অর্থাৎ নিত্য নবনবায়মান বা! প্রশংসনীয় নয়টি বন-প্রদেশে-_- 
[ (১) বর্ষাহর্য, (২) শরদামোদ, (৩) হেমন্ত-সন্তোষ, (9) শিশির- 


স্থথাঁকর, (৫) বসন্তকান্ত, (৬) নিদাঘ-স্থভগ, (৭) শরদ্হেমন্ত-সস্তোষ, 


(৮) শিশির-বসন্তকান্ত, (৯) নিদাঘ-বর্ষাহর্য |] গোপিকাঁদের মধুর 
রৃতিরূপ ধনের নবনিধিস্বরূপ নবনিধি-খচিত এই কলসীরাজ দ্বারা সব্ধ 
লক্ষ্মী (সুষমা) ধারণ কর এবং হে দেবি (পরমসুন্দরি !) এই নবম 
দিব্যাভিষেকও গ্রহণ কর ॥% (১৪৬) অহহ! এ দেখ দেখ !--ইনি 


নিজগুণরূপ সুক্ত (মধুরবাক্য বা বেদমন্ত্র) পাঠের সহিত অনুষ্ঠিত 


অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া! মাধুর্যরাশির বর্ষণে সকলের আত্মীয় ( দেহদৈহিক ) 


ধর্ম বিস্মরণ করাইয়া দিলেন এবং মাধবকে (শ্তামসুন্দরকে বা! বৈশাখ- 


মাসকে )ও শুচি গুণ (শুঙাররন বা আধাঢমাসের গুণ) প্রাপ্তি 
করাইলেন, অথচ কৃষ্ণাদি সব্ববিশ্বকেও সারঙ্গত্ব দান করিলেন [ কৃষ্ণপক্ষে 


_ পরমোতকর্ষশীলত্ব ক্রীড়াকুরঙ্গত্, চাঁতিকত্ব, মতঙ্গজত্ব, ভূঙ্গত্‌, 


রাঁজহংসত্ব, পুংস্কৌকিলত্ব, অথবা তত্রপে রূপায়িতি করিলেন এবং অন্ত- 
পক্ষে_-কৌতুকময়ত্ব দাঁন করিলেন ।] “দানঙ্গতা” পাঠে_কৃষ্ণাদি সর্ব্ব- 


জগৎকেই কামময় করিয়! তুলিলেন 1! (১৪৭) সিদ্ধিনামক মানসবিভূতি 
দ্বারা বা তদ্ধেতুক যাহার সন্নিধি (সন্নিকর্ষ বা উপস্থিতি ) হয়, যাহা 


খোর্কৰ” নামক প্রসিদ্ধ মান ( প্রাশস্ত্য বা সংখ্য।) দ্বারা সর্বোত্তম নিধিরূপে 


কল্সিত হয়__সেই ঘটের খব্দ সংখ্যা দ্বারা অভিষেককালে শ্রীরাধা 


_শোভান্বিতা হইলেন। এবং সম্মিত কটাক্ষাদি অনুভাব দ্বারা পরমোংকষ্ট 


চক্ষুতারা ঘূর্ণনে সর্ববতোমুখ শ্রীকুষ্ণকে বশীক্ৃত করিয়া রূপে বিত্তস্ত 
জলধারা প্রাপ্ত হইলেন অথবা এ শ্রীরুষ্ণর্লুত অভিষেক প্রাপ্তি করিলেন । 


(১৪৮) হে দেবি! শী দেখ এই অভিষেকোপলক্ষে বৃক্ষসমূহের 


মকরন্দধারায় পৃথিবী অতিঙ্গিপ্ণী হইয়াছে; তাহাতে মনে হয় যে 
গোমেদরত্ব কলসীরূপ ধাঁরণপুর্বক (গোমেদরত্র বিরচিত কলসী দ্বারা ) 


পৃথিবীতে নিজে গগোমেদ” নামের যথার্থতী উদ্ঘোষণা করিয়াই যেন 


রাধাকে উত্তমরূপে অভিষেক করিতেছে। [ গো. পৃথিবীকে মেদন অর্থাৎ 
ন্সি্ধ করে যে এই অর্থে গোমেদ। ] (১৪৯) অগ্ঠ এই হরিবন-সমূহে 
অবীশ্বরীপদে অভিষেকে রাধা প্রিয়তমের রুচি অর্থাৎ অভিলাষ ব! কান্তি 
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দ্বারা বিচিত্রিতা এবং স্বয়ংও অনুরাগে রঞ্তিতা হইলেন । পুনশ্চ নিজ- 
নেহি হইতে কেশ ও বসনের বথাযুক্ত বিশ্যাসে সুমধুরা 
হইয়া নিজাঙ্গভূষা সম্পাদন করিতেছেন । (১৫০) [ তখন শী গন্ধর্বকন্া 
স্বগত অথবা নিজ সথীকে উদ্দেশ্ত করিয়! বলিতেছেন--] সকলের তৃপ্তি 
বিধান জন্য নিজকান্তি-বিস্তারকারী এবং উদ্রয়পর্ধতের বনরাঁজ্যে 
গমনকারী চন্দ্রমা যেমন পুক্বদিক্‌ প্রাপ্ত হইলে চন্দ্রকান্তমণি নিজজলে 
নিজেই নিমজ্জিত হয়-_-তদ্রপ নিখিল দর্শকমণ্ডলীর সন্তোষ-উদ্দেশ্টে 
নিজবাসনাপুরণকারিণী বুন্দাবনরাজ্যে অভিিক্তা শ্রীরাধার বদনচন্দ্রম! 
এই স্থানেই হরি-সানুখ্য প্রাপ্ত হইলে আমার আঁত্মা নিজরসে নিজেই 
নিমজ্জিত হইল 1 (১৫১) হে স্ুভগনেত্রে! এ দেখ- চক্রমাদেব 
উদয়পব্বতে আরোহণ চিরিক যেমন অত্যুন্নত দেশেও স্বকিরণমা'ল! বিস্তার 
করিয়া থাকে, তদ্রপ এ গৌরবর্ণা রাধিকা রাজসিংহাসনে আসীনা হইয়া 
কুষ্কমাঁদির প্রচুর গন্ধযুক্ত জলধারা উপরিভাগেও বিকীরণ করিতেছেন | 
(১৫২) “হে প্রিয়তম ! এ দেখ-_যে রাধার প্রতি তুমি প্রতিমুহূর্তে 
তোমার কটাক্ষে হাশ্তমিশ্র সৌন্দর্য্য স্তস্ত ( অপিত ) জিরার তাহাতেই 
শ্রীরাধার সাঁতিশয় শোভাসমৃদ্ধি হইয়াছে! জ্যোৎক্সা' ব্যতিরেকে 
কুমুদিনী কি কখনও বিকশিত হইতে পারে?” (১৫৩) প্রিয়সখা 
'অজ্ভীন” কৃষ্ণের কর্ণকুহরতলে সংলগ্ন হইয়া এই কথাঁটি বলিলেও কিন্ত 
ইনি কিছুই জাঁনিলেন না! তীহার নেত্রদ্বয়ও নিজরতির অর্থাৎ শ্রীরাধা 
বিষয়ে নিজানুরাগের উপশম-ভয়ে চঞ্চল হইল এবং শ্রীরাধার প্রতি- 
নয়নকটাক্ষই বরণ করিবার জন্য যেন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল । 
(১৫৩) সথি হে! এ দেখ__এই মহোৎসবে সখীদের আনন্দ-সিন্ধু_ 
একই সময়ে উচ্ছলিত বা উদ্দিত হইয়! শ্রীরাধাকে অভিষেক করিতেছে 1 
অতএব এঁ আনন্দ-সিক্থ পান করিয়া এই নয়নরূপ মেঘাবলি বিছ্যুদযুক্ত 
বিলাসাবলি-ম্ডিত হইয়া বর্ষণশীল হইয়াছে! ( ১৫৫) “হে! সখি ! 
কোনও সখী শ্রীহরির প্রতি তোমাকে যে বাম্য শিক্ষা দিয়াছে, এবং 
অন্ত কেহ বা দাক্ষিণ্যই প্রকাঁশ করিতে বলিতেছে-_-এই উভয়ই 
আমাদের তত সম্মত নহে; কিন্ত সেই সেই বিধান দ্বারা তোমার 
অভিষেক-পুরণের জন্যই তিনি তিনি আগ্রহমাত্রই করিয়াছেন” (১৫৬) 
কোনও সবী-মুখোচ্চারিত এই কথাটি শ্রীরাধার গুপ্ত মনোভা'বটিকে 
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অনুগত করিলেও কিন্তু গুপ্তভাবই ইহাকে অনুগত করিল! দেখাও 
যায় যে__গঙ্গাআোঁতে সন্তরণকারী তাড়াতাড়ি করিবার জন্য নিজ হস্তেও 
সম্তরণ করিয়া থাকে | (১৫৭) এ দ্রেখপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ-রমণীগণকে 
সম্মুখে করিয়া! ললিতা ও বিশাখা নিজ করযুগলদ্বারা এঁ মহান্ন্দর স্বর্ণ 
কলসটিকে ধারণ করিয়াছেন-__উহা! অন্তান্ট ঘটের জলধাঁরায় পূর্ণ করা 
হইয়াছে ; তাহার মধ্যে সব্বগন্ধ, সব্বৌষধি ও উপরে ফলাদি দেওয়। 
হইয়াছে; এবং তাহার মধ্যদেশটিও রক্তবীজ (সিন্দুর ও বীজ অথবা 
রক্তোৎ্পলবর্ণও শোণরত্র পদ্মরাগমণি বা মাণিক্য, অথবা শোঁণোঁৎপলবীজ 
বা রক্তবর্ণ দাড়িমবীজ ) দ্বারা শোভিত ছিল। (১৫৮) শ্বেতবস্্দ্ধার৷ 
পরিবেষ্টিত, শুত্রন্তত্রে ক্দেশ শোভিত, ধৃতপবিত্রবেশ ও অগ্রভাগে 
বটাদি বুক্ষপল্পব বিরাঁজিত--এবদিধ পুর্ণ কলসটিকে তাহারা গ্রহণ করিয়া 
জগৎসমূহকে পূর্ণ করিয়াই যেন শ্রীরাধাভিষেক করিতে লাগিলেন। 
(১৫৯) শুভ্র মেঘপংস্তি ভেদ করিয়। যে প্রকার চন্দ্রকান্তি যমুনার 
জলপ্রবাহস্থিত পদ্মসমূহে প্রতিফলিত . হইয়া শোভা-বিশেষ সম্পাদন 
করে--তব্রূপ শ্রীকুষ্ণের অক্ষিদ্ধয় নিরতিশয় চাঁঞ্চল্যপ্রযুক্ত ব্যৃহতুল্য 
( বনুমুত্তিবৎ ) প্রতীয়মান হইলে [অভিষেককালে ] কলসী হইতে নিপতিত 
জলধা রাযুক্ত শ্রীরাধার মুখশোভ! এ ব্যহতুল্য অক্ষিতে প্রতিফলিত হইয়া 
অত্যুত্তম বিলাঁসাঁবলির সমর্পণ করিল। (১৬০) হে সখি! উহার 
বাহিরের অভিষেকটি প্রিয়তম কর্তৃক স্থন্দররূপে আবিষ্কৃত ( অনুষ্ঠিত ) 
 হইয়াছে--এ রাধার হৃদয়ও নয়নদ্বারা এ জলধারা ত্যাগ করিতেছে। 
বঅহো! অন্তরঙ্গ নিগুঢ় প্রেমবস্ত বিচিত্র বা অদ্ভুত বস্তরাঁজির ছলে 
বাহিরেও প্রকটিত হইয়া থাকে । [তাহাতে প্রেমের লাঘব না হুইয়। 
বরং গুরুত্বই স্বীকৃত হয়।] (১৬১) এই অভিষেকে শ্রীরাঁধার কেশ- 
বন্ধন আলুলাপিত, পত্রভঙ্গীরচনাদি বিলুপ্ত, শ্রমজলে দেহ পরিব্যাপ্ত 
এবং মাল্যগুলিও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে !! এই অবস্থায়. তখন নিজেকে 
দেখিয়া যে রাধা অবনতমস্তকে অবস্থান করিতেছেন--তাহাতে মনে হয় 
যে তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণের কোনও চপলতাই উদ্দিত হইয়া থাকিবে !! 
(১৬২) হে শশিমুখি! অনবরত অভিষেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্বীর 
কান্তিরাশিবিস্তারে ইনি ক্ুষ্ণবনে এবং লোকগণের অন্তঃকরণে 
দেদীপ্যপাঁন হইতেছেন। মনে হয় যেন বর্ষাখতুর বৃষ্টিতে দিব্য ওষধি 
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সমৃহের বিশ্বজীবন-স্থৃষমাঁবিশিষ্ট কোনও এক জাঁতিবিশেষই শোভা 
পাইতেছে ! 


লনভ্লিভ্ভ! লিম্পা্খাল অআাব্বীদতন-তবছিজ্রী ওও 
তকল্নগ্গাশেজ অনস্াদিত 


( ১৬৩)  শ্রীবুন্দাবনে বাজা-লাঁভহেতু সঞ্জাত শ্রীরাঁধার ই 
আম্মসৈকবেছ্য 'পরম সৌন্দধ্যামৃত আস্বাদন করিয়া ললিতা ও বিশাখা 


অনির্চনীয় কোনও ভাবোঁথ রপচর্ধন-হেতু অন্ভাববশতঃ যে বস্ত 
উদগার করিলেন-__তাহাঁতেই জনসংঘ ভ্রমিভরে ূর্ণারমান হইল 


অহো'! তাহাদের অন্তরে যে কি বস্ত সম্যক দেদীপ্যমান হইতেছে, তাহা 
কেই বা জানে? (১৬৪) রাধাভিষেক পূর্ণ হইলে লজ্জারূপ সৈকতভূমি 


অতিক্রম করিয়া ষে কান্তিণীল রত্বীকর উচ্ছলিত হইতেছিল-_তাহাতে 
রাধারুষ্চের ভাবাখ্য অদ্ভূত মত্শ্তযুগল আনন্দে লম্ফ দিতে দিতে এই 


প্রকারে অমৃত (জল বা! স্থধা ) ও আত্মান্ুভাব (প্রভাব বা অশ্রু পুলকাঁদি) 


বিস্তার করিতে লাগিল, যাহাতে কেবল তাহাদের আন্গুগত্যেই চিত্ত- 
বৃত্তি সংলগ্ন করিয়া! লোকমণ্ডলী দিগ.বিদিকে ঘুরিতে লাগিল । ( ১৬৫) 


জিহবা ও অধর সহ হে কর্ণদ্ব় ! শ্রীরাধার বুন্দাঁবনে মহাধীশ্বরী পদে 
অভিষেকের অঙন্গত্ব অর্থাৎ উপায় বা সাধনত্ব প্রাপ্ত এই কাব্য এবং 
সেই নিবিড় স্থষমার মঙ্গল গাঁন বাগ্ই তোমাদিগকে জন্মজন্মে 
নিক্পটে রক্ষা করুক, বা প্রীতিদান করুক। হে নাপিকাদ্বর! এ. 
স্থষমার সুগন্ধ তোমাদিগকে রক্ষা করুক, হে চক্ষুদ্ধ় ! এ স্ুষমাঁরাঁজি 
তোমাঁদিগকে এবং হে হস্তদ্বয়! এ অভিষেকের সেবাঁজুখ তোমাদিগের 


পালন করুক | 


ওশার্ধন্বা ও অধ্ব্যাস্স-্নসান্ভি 


( ১৬৬ ) এইভাবে সীমগুলী প্রভৃতি শ্রীরাধাকে বনরাঁজ্যে অভিষেক 
কবিলেন; সেই গন্ধর্বকন্তাগণও ইহাদিগকে কবিত্বরূপ মধুধারা- 


বর্ষণে নিরন্তর অভিষিঞ্চন করিতেছিলেন। অহোৌ! এই প্রকার সেবা- 


সম্পত্তি হৃদয়ে জাঁগিলেও তৎক্ষণাৎ সর্ব প্রয়াসের অবিকল ফলই দান 
করিয়া থাকে 1 (১৬৭) স্বর্গের দেবীগণও তাহাকে ভিন্নজাতীয়লোক- 
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শূন্য এই মহোৎসবে বৃন্দাবন-রাজ্যাসনেই অভিষেক করিলেন ! অহো ! 


ধাহার কিরণমালা চতুর্দশ ভূবনের যুবতীসমুহের শিরোদেশে গর্বভরে 


বিজয়লাভ করিতেছেন-_সেই সার্ধভৌমী [ মহারাজরাঁজেশ্বরী ] শ্রীরাধা 
স্বজনগণের অর্থাৎ সখীভাবাশ্রিত সকলের ভজন-কুশল সর্বথা রক্ষ। 
করুন-_এই প্রার্থনা । (১৬৮) আমি মহাতপ্ত, অথচ ঘিনি ক্কপাপুররত 


চন্দ্রমা (স্ুশীতল ); আঁমি মহাশীতল বা অলস, আর যিনি পাপ-দমুহের 
বা আলম্তরাঁশির অগ্রিতুল্য অর্থাৎ জড়তাবিনাশী; আমি মহা অজ্ঞান 
আর ধিনি সাক্ষাৎ (মুত্তিমান) বেদ__সেই মহারূপবান্‌ কুষ্ণদেবকে 
অথবা কৃষ্ণসেবী শ্রীপ্রীরূপগোস্বামি প্রভৃবরকে নিত্য সেবা করি ॥ 


উন্ভি গুম শললাস্ন ॥ 


অষ্টম উল্লান। 


স্রীল্লাঞ্ধা্র এবশন্বিন্ঠাসাদ্ জর্নন? 


(১). অন্ুষ্টপ্‌ প্রভৃতি ছন্দঃসমূহের মধ্যে যেমন [ মুখ্যভাঁবে] 
গায়ত্রী বিরাঁজ করে, তক্রপ বুন্দাবনেশ্বরী রাধাও পুজিত হইব! স্বগণের' 


মধ্যে শোভ। বিস্তার করিলেন। (২) তখন তীহাদের নেত্র-ভ্রমরগণ 


মদভরে ঘূর্ণায়মান হইলেও কিন্তু তীহার বিভূতিরূপ-মধুরাশি পান করিতে 


পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করিতেছিল। (৩) শ্রীরাধার অঙ্গ-লাবণ্যে আদ্র 


সুক্সবন্পও লীন হইয়। রহিল-_ী লাবণ্য নয়নের সাক্ষাৎ ছূর্লক্ষ্য হইলেও 


শাটার পটুতা প্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ অঙ্গকান্তিই তাহাকে বজ্ত্বৎ 
আবৃত করিয়াছিল। (3) তখন শ্রীঅজমার্জনা-প্রমুখ প্রসাঁধনকার্ধ্য 


সীগণ যোঁগীশ্বরী হইতে বাঞ্ছিত আদেশ-প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় রহিলেন,। 
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€ ৫) তৎপরে তাহারা রাধার চতুর্দিকে অভ্তঃপট দিয়া আবরণ করিলেন 


--মনে হইল যেন চন্দ্রমাকে বেষ্টন করিয়া পরিধি (মণ্ডল) বিরাজ 


করিতেছে । (৬) ধাহাঁদের পরম্পর দর্শনে নয়নের একটি নিমেষও 


“কল্প” বলিয়া গণিত হয়, সেই যুগল-কিশোরের অন্তর্বত্তী ববনিকাটা 
তখন লোকাঁলোক পর্ধতের স্তাঁযই আচিরণ করিল না কি? (৭) 


প্রেমই যবনিকার অন্তরায় করাইয়! সেই প্রিয়তমযূগলের পরস্পর বিয়োগ 


অনুভব করাইলেন; আবার দেই প্রেমই পরস্পরের চক্ষুর সম্মুখে 
উভয়কে স্ফরণ করাইতে লাগিলেন !! (৮) নয়ন চকোরীগণের তৃপ্তি 
সাধন করিতেই যেন সখীগণ সেই যবনিকার মধ্যে সর্ধত্র প্রস্থত 
কিরণমালা দ্বারা সেই চন্দ্রবদনা রাধাকে আবৃত করিলেন। 
(৯) তখন গুরুজনগণের ব্যবধানকারী এই যবনিকা মধ্যে থাকায় 
শ্রীরাধা যথেচ্ছ হাশ্তশৌোভি নয়নপাঁতে সখীগণকে অবলোকন করিয়া 
আনন্দ দান করিলেন। € ১০) তখন সখীগণ তাহাকে রমণীয় ধৌত 
বস্্ধুগল সমর্পণ করিলেন, প্রম্ফুটোন্ুুখ দলযুক্ত নীলপদ্ধবৎ নয়নের 
পৌন্দধ্য ধারণ করিয়া শ্রীরাধা তাহা! গ্রহণ করিলেন। (১১) দেবী 
রাধা দেহ উদ্বাপন (উন্মুক্তীকরণ ) কালে যে বন্ত্রথণ্ড পরিধান করিয়াছিলেন 
_তাহা ক্ষণকালপরে শ্রীবাধা ত্যাগ করিবেন জানিয়াই যেন ভীত 


হইয়! স্সানজল-চ্ছলে স্বেদবিন্দু মোচন করিতে লাগিল। (১২) অতঃপর 


কেশ-কলাঁপ শুক্ষ বন্ত্র দ্বারা পরিশুষ্ষ করা হইলে সখীগণ তাহাতে 
মল্লীমালা দ্বারা কবরীবন্ধন করিয়া দিলেন। (১৩) অভিষেকের পরে 
রাধা নিজের কান্তিসামরাজ্য দেখিবার. জন্যই যেন সধীগণদ্বারা ভূষণ- 
সমুহ অঙ্গ হইতে উত্তারিত করিলেন। (১৪) তখন তিনি হংস- 
চিন্তে বিচিত্রিত শুভ্র বসন পরিধান করিলেন-_বোধ হয় তিনি এস্থানে 
কাঁঞ্ধীলতা দ্বারা শব্দ করিয়াই এ হংসগণের জীবন্তাসও : করিয়াছেন । 
(১৫) তিনি মুগমদ-লেপনে রঞ্জিত, বিচিত্র স্থগন্ধে স্থবাঁসিত এবং 
অঙ্গরাগ হইতে অভিন্ন হুক্ম চোলিকাধারণ করিলেন । (১৬) 
শ্যামবর্ণ সেই কঞ্চুলিকার বাহিরে রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছিল-_মনে 
হয় যেন কৃষ্ণই তীহার অন্ুরাগময় হৃদয়ে অভিসার করিয়াছেন । 
(১৭) দেহ যাহাতে শূন্য (নিরাভরণ ) না থাকে, তজ্জন্ত ইনি পুষ্প- 
ভূষণে ভূষিতা৷ ছিলেন, মনে হয় বুঝি কৃষ্ণের কামবাঁসন! চরিতার্থ করিয়াই 
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ইনি বুন্দাবনের পুষ্পসম্পদে কৃষ্ণের কান্তিদানকারিণী বনলক্ষ্মীবৎ 
শোভা বিস্তার করিতেছেন। (১৮) যবনিকার অন্তঃস্থলে থাঁকিয়াও 
তিনি কান্তিদ্বারা তদ্বহিঃস্কিত লোকগণকে আনন্দ দান করিতেছিলেন 


__ অন্তঃপট অপসারিত করিলেও তখন তিনি উৎকুষ্টা নটীবৎ উত্তমরূপে 


দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। (১৯) শ্রীরাধাকৃ্ তখন মুহুমু'হু 
পরস্পরের রূপদর্শন করিয়া করিয়া যে বিশ্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন-_তাহা 
প্ী প্রকার ( অন্ুষ্টচর ) রূপে একটা আশ্চর্যের বিষয় নহে। (২০) 
তৎপর স্ুর-সুন্দরী প্রভৃতি নারীগণ তাহাকে স্তুৰ করিতে লাগিলেন» 
মনে হয় বুঝি সূর্য্য উদ্দিত হইলে প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাকারিগণই এ 


কুর্য্যকে স্তব করিতেছেন 1! (২১) আ্রীরাধার নিমপ্চন-কার্ষ্ে চন্দ্র 


ভাঁগ্যহীন (ধর্ম বা তপস্তা বিহীন ) বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাহারা! 


তাহাকে আনয়ন না করিয়া নিজ নিজ চিত্রারত্ব দ্বারাই তাহার নিম্ন, 


করিলেন । (২২) দেবীগণ পরার্ধসংখ্য মণি ও নিজ নিজ চক্ষুরাজির 
ভ্রমণ দ্বারা: প্রেমভরে তাহার নিম্চন-কাধ্য পরিস্ফুটরূপে সমাধা 


করিলেন । (২৩) বুন্দাবনেশ্বরী তৎপরে স্নান-সিংহাসন হইতে অন্য 


এক সিংহাসনে বিজয় করিয়! তাহাকে নিজ চরণের নখরত্র-সমূহ দ্বারা 


উদ্ভাসিত করিলেন। (২৪) অতঃপর তিনি জগ্যোঘ্বতে আনন্দভরে 
মুখাবলোকন করিলেন, মনে হয় বুঝি এ মুখখাঁনি নিজজনগণের চাক্ষুষ 


( চক্ষজাত ) ক্সেহ রাশিতে নিমগ্র হইয়াছে !! 


দ্বান্ব-ন্বিল্লাস্নাছিত 


(২৫) [ চন্দ্র গগনমার্গে উদ্রয়লাভ করিয়া নিজ স্তধা বিতরণ করিতে 
ইচ্ছা করিয়া ইতস্ততঃ কিরণ বিকীর্ণ করতঃ চন্দ্রকান্ত নামক মণিকে 


গলাইয়া থাকে, তন্রপ ] বাঁজরাঁজেশ্বরী পদে অধিষ্ঠিত। রাঁধা সব্বত্র দেব 


ব্রাহ্গণাদিকে অভীষ্ট বর দিতে ইচ্ছা! করিয়! প্রসন্নতা বিতরণে ইতস্ততঃ 
লোঁকমণ্ডলীর হৃদয় গ্রহণ করিলেন। (২৬) দাঁনারন্তেই তিনি বুন্দা- 


বনের পল্পব-নি্মিত একটি পুষ্প-পূর্ণ সম্পুট নিজ নামাক্কিত করিয়া মুনীশা 


পৌর্ণমাপীকে দান করিলেন ! (২৭) তিনি ত্রীক্গণ-বাঁলকগণকে স্সেহ- 
রত্রদানে সর্বদা অন্তষ্ট করিলেও পুনরায় অভিষেকোঁৎ্সবের দরুণ বহু 
দক্ষিণী স্বরূপে অন্তান্ত ধনরত্রাদিও বিতরণ করিলেন। (২৮) এঁ 
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অধীশ্বরী স্নাতকগণকে প্রত্যেক রত্বের একটা করিয়! দিলেও যদিও পরম- 
গুরুদক্ষিণাই হয়, তথাঁপি ষতগুলি তাহারা বহন করিতে পারেন, 
ততগুলি করিয়াই দাঁন করিলেন । (২৯) সৌহার্দ্য-ভরে রত্বরাঁজি দান 
করিতে করিতে তাহার যে এক অপুর্ষ সৌন্দধ্য উদ্গত হইল, 
[ অথবা! হাশ্তচ্ছটা প্রস্থুত হইয়াছিল ] তাহাতে মনে হয় যেন এ কান্তিই 
সেই ত্বাতিকদের অনুগমন করিতেছিল। (৩০) শ্রীরাঁধার বিনয়-সম্পত্তি 


দর্শনে ব্রাঙ্ণগণ যেরূপ তৃপ্ত হইয়াছিলেন-_বদান্যলৌকদের মহাঁদান- 


সমৃহেও তাহারা তত তৃপ্তি লাভ করেন নাই। (৩১) ত্রহ্মপূজা-কাঁলে 
শ্রীরাঁধা-কর্তৃক দন্ত অপাঙ্গমণি যখন “গোপাঁলকে” প্রীপ্ত হইল, তখন 
ব্রহ্মবাঁদিগণের ত্রঙ্গত্ইই সিদ্ধ হুইল অর্থাৎ সম্প্রদানকাঁলে শ্রীরাঁধা 
গোঁপালের দ্রিকে নিরীক্ষণ করিলে, সেই ব্রহ্ষচারিগণে গোপালের সমর্পণই 
স্থচিত হইল, অতএব তাহার! সাক্ষাৎ ব্রন্দ গোঁপালকেই প্রাপ্ত হইলেন । 
(৩২) অনন্তর মধুমঙ্গল নামক কুষ্ণ-বন্ধু বিদূষক মণিময় ( গেড়, ) পহিয়া 
ভোজ্য মোদক-ভরমে তাহার লেহন করিতে লাগিলেন । (৩৩) কোনও 
গোঁপী তাহার নামের আগ্ভাংশ অর্থাৎথ “মধ” বলিয়া তাহাকে আহ্বাঁন 
করিয়া তাহার জিহ্বার (বা রসনাপ্রিয় ) দধি তুপ্ধাদির অগ্রভাগ (সর ), 
মধু ইত্যাদির বিন্দূমাত্র দিয়! হাসিতে লাগিলেন । রাধিকা যখন সখীগণ 
দ্বারা বলাইলেন “হে বিপ্রগণ ! তোমরা অভীষ্টবর প্রার্থনা কর” তখন 
মধুমঙ্গল অঞ্জলি বন্ধন করিয়! বলিলেন--“তোমার অভীষ্টকেই দান কর 1 
(৩৫) সখীগণ এই কথায় হাসিতে থাকিলে তখন প্রতিজ্ঞারদ্ধা রাধা 
এরূপ ভাঁবে ভ্রভঙ্গী করিলেন-__বাহাতে মাধব মোহিত হইয়া মধুমঙ্গলকেই 
অবলম্বন করিলেন। ( ৩৬) অনন্তর তিনি মাল্যদাঁনচ্ছলে যেন এই কথাই 
বলিলেন-_-হে মধুমঙ্গল ! এই আমার ইষ্ট বস্ত গ্রহণ কর। তখন 
মধুমঙ্গলও ্বন্তি” বলিয়া মীধবকে গ্রহণ করিলেন । (৩৭) এ বিদূষক 
তখন কৃষ্ণকে নিজকে আলিঙ্গন পুর্বক এরূপ ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন 
যাহাতে মনে হয় যেন শ্রীকষ্ণই সভাস্থলে নাচিতেছেন। (৩৮) তৎপর 
সখীগণ চুর্ণকুস্তল হইতে বন্ত্রীবরণ ( অবগুগ্ণন ) আকর্ষণ পূর্বক গোঁবিন্দের 
সখাঁগণ্কে নয়নকোণে দেখিয়া দেখিয়া পরস্পর হাসিতে লাগিলেন । 
(৩৯) সখা উজ্জল হস্ত সন্বরণ করতঃ প্রকৃতিস্থ কৃষ্ণকে বলিলেন__ 
“হে মিত্র! তুমি বহুক্ষণ যাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্ষীণ হইয়াছ, এক্ষণেও 
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কি নিজের শ্রাস্তি বোধ হইতেছে না? [অতএব এক্ষণে উপবেশন 
কর।] (৪০) এইভাবে সমভাবাঁপন্ন বিদগ্ধচিত্ত এই সখাদের নর্মমকর্মম 
( পরিহাস ) প্রসঙ্গেও প্রেমের গোপন বা চুরি বিরাজ করিতেছিল। 


স্পা: 


উ্ীলাএ্বান্কে আমীর্বাদত-দ্শান্ন, বক্ষ-হিম্ুক্তি 


(৩১) “হেরাধে। সথীদের নয়নরূপ পন্ম-সৌন্দধ্যবিকাশিনী তুমি 
পূণিম! কর্তৃক সেবিতা হইয়া এই বুন্দারণ্য-সাম্রীজ্য ভোগ কর।” (৪২) 
এই বাক্যে পৌর্ণমাসী কর্তৃক নিয়োজিত মুখ্যা মুখ্যা গুরুত্্রীগণ তাহাকে 
আশীর্বাদ করিলেন; অহো ! শ্রীরাধাতে আশীব্বাদের ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই 
ফলবতী হওয়ায় তাহারাই বুদ্ধি শীল-শ্রী-যুক্ত হইলেন অর্থাৎ আশীব্বাদ-দানের 
সময়েই তাহার শ্রীবুদ্ধি দেখিয়া তাহারাঁও নিরতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। 
(৩৩) শ্রীরাধা অভিষেকান্তে আদেশ করিলেন-_-ঘত বদ্ধ প্রাণী আছে, 


সকলের মুক্তি হউক |, এই আদেশের ফলে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত 


হইল ; কেন না, শ্রীরুঞ্ের মনই পুনঃ বন্ধন-দশায় পড়িল । (399) তাহার 
মুক্তিদান-পর্বোপলক্ষে এই আদেশ শ্রবণ করিয়া তাহারই প্রেমে বদ্ধ 
সখীগণ নিজেদের মুক্তি হইবে ভয়েই যেন কীপিতে লাগিলেন ! (9৫) 
অন্য বন্দী (কয়েদী ) না থাঁকাঁতে লীল! বিলাসাদির জন্য রক্ষিত পশু- 
পক্ষিগণ বাহিরে মুক্ত হইয়াও কিন্ত অন্তরে স্বপ্রেমবন্ধন হইতে আর 
মুক্ত হইতে পারিল ন।!! (৩৬) তাহার বুন্দাবনে অভিষেক হইলে 
যখন জগতেও ছিংসাবৃত্তি লোপ পাইল, এবং সর্দার জন্য শান্ত হইল, 
তিনি আর বধাধোগ্য (মারণানহ ) বলিয়া কাহাকেও শাসন করিতেন না। 
(৪৭) তিনি পেটুক, সাধু, সাধুস্ত্রী ও যুবতিগণের বথেষ্ট পরিতৃপ্তি 
বিধানের চিন্তা করিতেই নদীগণ তখন মুহুমু নানাবিধ রস এবং পর্বত- 
ব্রাজি বহু রত্ব দান করিলেন ! (৪৮) বুন্দাবনেশ্বরী ভারবাহিগণের 
ভার-বিমোচনের আদেশ দিলে কিন্তু বিপরীত ভাবই দৃষ্ট হইল; 
স্বভাবতঃই স্তব্ধ (জড়) বৃক্ষরাজি মধু ও পুষ্পভারই বহন করিতে থাকিল !! 
(৪৯) ইহার রাজত্বে অদোহ্া ধেনুদ্িগেরও হুপ্ধ-ক্ষরণে আগ্লাবিত 
ভূমিসমুহ এবং স্বয়ং উৎপন্ন শশ্তরাশি বৃষ্টির ষশই লাভ করিল। (৫০) 
প্রাচীনকালে গোবিন্দের অভিষেকেও যগ্ঠপি বৃন্দাবন এতাদৃশ সৌস্ঠব- 


০০ সু 
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সম্পন্নই ছিল, তথাপি ইহার অভিষেকই অদ্ভূত (বিস্ময়কর ) শোভা 
বিস্তার করিল !! 


লাসভ্ভী গ্রহে ৫বশভ্ভন্নাদি-প্বাল্র্প জন্ন 
গল্মস্ব-প্ক্কান্র 


(৫১) তৎপর রাধা বেষভূষাদি পরিগ্রহ করিবার জন্য পৌর্ণমাসীর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । মনে হয় যেন তারাগণকে 
ভূষিত করিবার ইচ্ছাতেই চন্দ্রমা পুর্বাচলে বিজয় করিতেছেন । (৫২) 
তখন বিশ্ব-বন্দিতা দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্জকে ও দেবীগণকে অগ্রবর্তী 
করিয়! দিব্য অলিগণ কর্তৃক মুখরিত বা রমণীয় সখীগণ কর্তৃক প্রশংসিত 
পুষ্পরাশি দ্বারা অভিষিক্ত হইরা সেইস্থানে যাত্রা করিলেন । (৫৩) ধাহারা 
কান্তিতে কুস্কমরাশিকেও পরাজয় করিয়াছেন-_সেই গোৌরীগণ শ্রীকুষ্ণের 
পশ্চাদ্ভাঁগে গমন করিতে থাঁকিলে মনে হয় যেন তীহারা নিজ বক্ষোজ- 
দ্বয়ের সহিত উপমিত হইবেন । (৫9) নক্ষত্রাবলির মধ্যে যদি চন্দ্রলেখ! 

থাকে এবং তদ্রগ্রে ঘদি মেঘও বিরাজ করে, তবে যে শোভী। হয়, তাহারই 
সহিত আলিগণ-বেষ্টিত কৃষ্ণপম্চাদ্বপ্তিনী রাধার উপমা হইতে পারে। 
(৫৫) তখন সখীগণ শ্রীরাধাকে পরিবেষ্টন করিয়া! বৃন্দা-নিদ্দিষ্ট পথে 
মাধবী-গুহের মধ্যকক্ষে আনয়ন করিলেন। (৫৬) বুন্দাবনেশ্বরী 
মুন্তিমতী বাসত্তী-লক্ষীর স্তায় সেই বাসন্তী (মাধবী) গৃহের মধ্যকক্ষকে 
উদ্ভাসিত করিলেন। (৫৭) রাধা যখন এ প্রকোষ্ঠমধ্যে বিধিমত 
বিষ্ণপুজা! করিতেছিলেন, তখন দেবীগণ হাঁসিতেছিলেন এবং শ্রীহরি 
'লজ্জাভরে মৃতু হাস্ত করিলেন। (৫৮) তুলিকা ( তোষকাদি ) প্রভৃতির 
'সৌন্দর্ধ্য-পুষ্ট হন্তিদস্ত-বিরচিত আসনে রে দেবীকে বদাইয়! 
চতুর্দিকে প্রিয় সখীগণ যথাযথ ভাবে বসিলেন । 


ভ্রত্য সুভা-ম্পিজ্য 


(৫৯) অনন্তর পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার সম্মুখে মধুপর্ক অর্পণ করিলেন; 

কেন না জ্যোতিষ শান্ধে উক্ত আছে যে দ্বৃতযুক্ত পায়স দ্বারাই চন্ত্রমার 
তৃপ্তি করা হয় [ অর্থাৎ গ্রহযাঁগে বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন তৃপ্তিকর বস্ত 
প্রদান করিতে হয়; কৃর্যযাগে গুড়োদন, চন্দ্রযাগে দ্বতপায়স ইত্যাদি ; 


-। 


| ৬০২ ] 
তন্্প শ্রীচন্দরমুখীরও তৃপ্তিকর-বোঁধে তৎসন্মুখে মধুপর্ক স্থাপিত হইল |] 


(৬০) ততৎপরে তিনি নিজ গুরু মুনীশ্বরীকে পূজা করিলেন এবং সর্ব 


গ্রহবিদ গণের গুরুদ্বয় সংজ্ঞা ও ছাঁয়াকে অর্চনা করিলেন । 
জ্ীল্রাঞ্বান্স হিলি সাএুক্লী-বর্ননা। 


(৬১) ধাহাঁর কান্তি-কীত্তি হইতে ত্রাস পাইয়া অকীত্তি ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিতে করিতেই বুঝি ইহার সহিত স্পদ্ধীণীল চন্দ্রেতেই সংবন্ধ 
হইয়া তাঁহার কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছে 1! (৬২) সর্বদা অনবরত প্রশংদিত 


মা শবণ-লালসার কিন্বা বাহার সুচারুতার সঙ্গীত সর্বদা অবিরত, 


শুনিবার ইচ্ছা করিয়াই বুঝি কামদেব মহাদেব. কর্তৃক দগ্ধ হইলেও রতি 
তাহার সহমরণ করিলেন না! (৬৩) তীহাঁর নিরন্তর সেবা-সৌভাগ্য 


লাভ করিবার জন্য পুরুষ দেহ উপযুক্ত নহে-_-এই বিবেচনা করিয়াই, 


কি মদন শিব হইতে ক্রোধাগ্ি উৎপাদন করিয়া দগ্ধ হইলেন, এবং 
অনঙ্গত্ব প্রীপ্ত হইয়াছেন? (৬3) খাহার দেহ প্রকাশিত হইয়া 


শ্রীরুষ্ণাজছ্যুতি-সমুদ্রের পুনঃ পুনঃ ক্ফীততা বিধান-পুর্রক চন্্রসাদৃশ্ঠ 


লাভ করিতেছেন অর্থাৎ যেমন সমুদ্রের বৃদ্ধি করিয়া চন্দ্রের প্রকাঁশ হয়, 
তদ্রপ শ্রীরাধাঙ্গ-দর্শনে শ্রীকষ্ণের দেহলাবণ্য বৃদ্ধি হয় । (৬৫) ধাহার 


অগ্রলাবণ্য রূপ সম্পত্তিতে ছূব্বর্ণ অর্থাৎ রজত অথব। নিকুষ্ট বর্ণও স্বর্ণত্ব 


ব1 সুন্দরবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং পুলিন্দ-কন্তাঁগণ যাহার অঙ্গবিশেষের কুস্কুম 


চন্দনাদি বিলেপন রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া রজত অর্থাৎ হার স্বরূপে 
পরিধান করে। (৬৬) ধীহাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিশ্বচ্ছলে যেন এই 


কথাঁরই অভিব্যক্তি করিতেছে-_“আঁমাঁদের অলঙ্কারের কি প্রয়োজন ? 
আমরাই ত স্বয়ং অলঙ্কার 1!” (৬৭) ধাহাঁর সুবলিত অঙ্গ-সমুহ দর্শন 


করিয়া শ্রীহরির অবয়বসমূহ প্রাস্তবেদযুক্ত হয়, বেহেতু গুণিগণের নিকট 


গুণবান্‌ জনই স্লেহপরায়ণ হইয়। থাকেন। (৬৮) বাহার সর্বাজ- 
ুষ্ট তাঁর সৌন্দর্য্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ধৈর্য্যসমূহ অপহরণ করে বলিয়া মুনিগণ 


নিত্য প্রশংদা করেন। [অধিক শ্লোকে__বাহার গুণাতীত রূপ- 
সৌন্দ্ধ্যাদি গোবিন্দকে পর্য্যন্ত মোহিত করে এবং সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডে প্রধান 


(মুখ্য ) হইয়া খেলা করে।] (৬৯) খাহার বিলাস-মাধূর্য্যে অতৃপ্ত 


হইব মাধবী [ অর্থাৎ লক্ষ্মী বা বাঁসক্তীলত। ] এবং মাধব [ অর্থাৎ কষ 


স্‌ 


[৬০৩] 


নাঁরাঁরণ বা বসন্ত খতু] পুষ্পচ্ছলে লক্ষ লক্ষ টক্ষুরই যেন আবিষ্কার 
করিতেছে 1 (৭০) তিনি যে কু সমাসীনা হইয়াছেন, হঠাৎ সেই 
কুপগ্ত হইতে সৌরভ সহ স্বর্জাতী-সমান কান্তিরাঁশি নির্গত হইয়া ভ্রমর 
_ গণের বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে !! (৭১) যমুনা ও মাঁনসগঙ্গা কর্তৃক 
স্থচার চামর-বীজনের ফলে ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়াই বুঝি তাহার প্রসরণ- 
শীলা কান্তিরাশি উদ্ভাসিত হইতেছে ! (৭২) অধঃস্থিত হইয়াও যাহা 
(স্বকান্তি-বলে ) পুর্ণিমার চন্দ্রকে তিরস্কৃত করিয়া থাকে,__সেই ছত্র 
উদ্ধস্থিত ( উপরিধৃত ) হইলে শ্রীরাঁধার সমুন্নরতিই করিতেছে !! £ ৭৩) 
ধীহাঁর দর্শনাকাজ্জায় সুরস্থন্দরীগণও যে সখীগণকে বন্দনা করিয়াছেন__ 
তীহারাই এক্ষণে নিনিমেষত্ব-প্রাপ্তির জন্য পরম তৃষ্ণা (লালসা ) প্রকট 
করিতেছেন । (৭৪) খাঁহার বাঁমদিকের সন্মুথে কুষ্ঠাদি গোপালগণ, 
সম্মুখে পৌর্ণমাঁসী প্রভৃতি গুরুগণ এবং দক্ষিণদিকের সন্ুখে দেবীগণ স্ব স্ব 
চক্ষুকে পুর্ণামৃত- ত-সমুত্রে মজ্জন করাইতেছেন-__( ৭৫ ) সেই বুন্দাবনেশ্বরীর 
বেষভূষাঁদি করিবার জন্য সমাঁগতা৷ সখীমণ্ডলী শ্রীরাধার রূপ-বৈভবে স্বয়ংই 
বিভূষিত হইলেন | 


০দকললীক্রতভ আকন্অ-্রচ্ন্াঁদিত 


(৭৬) সেই বেশরচনা আরম্ভ হইলে শ্রীরাধানাথের কোনও, 
অনির্বচনীর় মুখ-সৌন্দর্্য তীহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখা গেল; 
তাহাই উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু সেই সুষমাই শ্রীরাঁধার অঙ্গের স্বন্দর, 
বেশ। (৭৭) প্রীরাধার শুঙ্গার-রচনা করিবার জন্য দেবীগণকে 
সমুৎস্থুক দেখিয়া সথীগণ বলিলেন-__পুর্বে আপনারা রাধাকে স্পর্শ 
করিয়া আশীর্ধাদ দান করুন|” (৭৮) বিশ্বকর্মীর কন্তা সংজ্ঞা 
তাহার বেশপ্রসাধন-কার্্ে প্রবৃত্তা হইলেন ; এইজন্যই ইহাতে তাহার 
বিশ্বকমণর কন্ঠারূপে জন্মগুণ দ্বিগুণিত হইল। (৭৯ ) সখীগণ পুনরায় 
ধবনিকা প্রসারণ পুর্রক তীহাকে নির্জনস্থানে লইয়া গেলেন; তিনি 
তখন শ্রীহরির নয়নবাণে অভে্য অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর হইলেও কিন্তু 
তাহার ধ্যানভেগ্ভ অর্থাৎ স্কৃন্তিলভ্য হইয়াছিলেন |! (৮০) ইহার 
সমগ্র নিতন্ববিষ্ব দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তখন মুক্ত কেশপাঁশের সীমান্তদেশ 
পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। (৮১) জুমঙ্গল বেশরচনার সাঁমগ্রীসমূহের 


্ঘ 


| ৬০৪ | 


্ 


সংগ্রহে স্থানটি মনোহরই বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে । মুক্ত কেশকলাপ 
রূপ মেঘমালা তখন প্রষ্প-বর্ষা করিতে লাগিল । (৮২) এই কেশদাম 


কান্তিতে নীলমেঘসমুহকে জয় করিলেও কিন্তু যমুনার তরঙ্গ-সন্কুল 


জলপ্রবাহবৎ পরস্পরকে সংমর্দন করিয়াই যেন কুটিলতা বিস্তার 
করিতেছিল !! (৮৩) যখন তাহার কেশরূপমেঘ-রাজি সৌরভামূত 
বর্ষা করিতেছিল, তখন কৃঞ্চের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ চাঁতকগণ বিহার করিতে 
লাগিল। (৮৪) এ কেশ-কলাঁপ তখন রূক্ষিত ( তৈলাঁদি অভাবে 
অচিন্কণ ) হইলেও ন্সিগ্ধই (মস্থণই ) ছিল এবং বিধুত ( পৃথগভূত ) 
হইয়াও যুতই (দীপ্তিযুক্তই ) ছিল; কাজেই বজ্জ ও কন্কতিকা দ্বার 
তাহার শোধন বা সংস্কার ব্যর্থই হইল! (৮৫) সংজ্ঞা শ্রীরাধার 
সুচার কেশপাঁশকে ক্ুক্ষবন্্ দ্বারা মান করিলেন এবং মণিময় 
কম্কতিকার ( চিরুণীর ) অগ্রভাগদ্বার! প্রতি কেশই পৃথক্‌ পৃথক করিলেন । 
(৮৬) মেঘের ক্রোড়ে বদি চিরস্থন্দর বিদ্যুৎ বনক্ষণ যাবৎ ভ্রমণ করে, 
তবেই তাহা রাধাকেশে রত্ব-কম্কতিকা'র সাৃশ্ত বিধান করিতে পারে। 
(৮৭ ) তখন তিনি ছুই হস্তে কেশকলাপকে স্থন্দররূপে পরিফার করিয়া 
সীমন্ত (সীতি ) রচনা করিলেন_-মনে হয় যেন তাহাতে সৌন্দর্যের 
সীমান্ত অর্থাৎ পরাকাষ্ঠাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৮৮) অনন্তর 
তিনি বুন্দাবনেশ্বরীর বেণীবন্ধন করিতে লাগিলে মুকুন্দেরও মন 
শীঘ্রই অতিমাত্রায় শৃঙ্খলিত হইতে লাগিল। (৮৯) পুষ্পও মণি প্রভৃতি 
দ্বার! প্রবদ্ধিত-সৌন্দধ্য বেণীরূপে একটি লতাই যেন বিরাজ করিতে 
লাগিল। তাহার উপরিভাগে সখীগণের নয়নাবলি চঞ্চল ভ্রমরপংক্তির 
লীলাই বরণ করিল অর্থাৎ এ বেণী-গ্রস্থন সথীগণের নয়নরসায়নই 
হইয়াছিল || (৯০) এ বেণীর অগ্রভাগে মযুর-চন্দ্রক ( পুচ্ছের চাদ ] 
অপিত হইলে তাহাঁতেই বদ্ধ ক্ুষ্ণচিত্তে উহা কামমুদ্রীবৎ প্রতীয়মান 
হইতেছিল। (৯১) সেই পুষ্পিত বেণীতে শ্রীরাধা কামদেবের তৃণীরবৎ 
শোভা ধারণ করিলেন এবং তাহার সাহায্যে অজিতকেও নিজ 
করিবার জন্ত তিনি শঙ্সাজীবিত্ব ( শস্ত্রধারিত্ব ) প্রাপ্ত হইলেন । (৯২) 
কুর্য্যপত্রী সংজ্ঞ। নিজেকে সংজ্ঞা (নাম) রূপে যেমন আনন্দ দিলেন 
অর্থাৎ স্বয়ং আনন্দলাভ করিলেন, তনব্রপ নিজ সপত্রী ছায়াকেও আনন্দ 
দান করিলেন; তাহার কারণ ছায়াত্ব (কান্তি বা প্রতিবিষ্ব অর্থাৎ 


| উল: 


ংজ্ঞার প্রতিকৃতি “ছাঁয়াঃ বলিয়া ) অথবা সখীত্ব (সমান প্রাণ ) কিন্কা 
উভয়ই হুইবে। (৯৩) বাঁধার শিরোদেশ আন্রাণ করিয়া “সংজ্ঞা” 
অপস্যতা হইলেন (সরিয়া আদিলেন ) আর তাহার প্রসাঁধনেচ্ছাঁয় ছায়া” 
প্রবৃত্তা হইলেন । (৯3) অনন্তর দেবী ছায়া কন্কতিকা দ্বারা মাজিত 
এবং নলিক1 নামক আুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ দ্বারা আধ অথচ পরস্পর 

ংলগ্র কেশের রত্র ও পুষ্পমালাঁদি দ্বারা যে বিচিত্র রচনা করিলেন 
তাহা যেন আকাশে তারকা-সমূহবৎ বিরাজ করিতে লাগিল।; 
(৯৫) তখন তিনি শিরোদেশের মধ্যভাগে যে সিন্দুর-রেখা দান 
করিলেন-_-তাহ। বকারি (বীরশিরোমণি ) কৃষ্ণেরও হৃদয়ে রক্তরেখাবৎ 
প্রতীয়মান হইল অর্থাৎ কামদেব অন্ধ্দ্বারা তাহার হৃদয় দ্বিধা করিয়াছে: 
বলিয়া বাহিরে এ রক্তবিন্দুসমূহ দেখা যাইতেছে 1! (৯৬) শ্রীরাধা 
তখন ছাঁয়া কর্তৃক অপিত মহারত্বে উদভাস্বর সীমস্তপ্রী ধারণ করিলেন । 
ইহার কান্তিতে তালি হইয়া কৃষ্ণের নেত্রপদ্বদ্বয় প্রকাশ পাইতেছিল। 
(৯৭) তদনত্তর তাহার শিরোদেশে স্বচ্ছ রত্বরাজি বিরাজ করিতে 
লাগিল। সেই কবরী-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয় যেন কোনও অনির্বাচ্যা 
লক্ষমীই প্রাতিবিদ্বিত হইয়াছে । (৯৮)-[রক্তবর্ণ আকাশে প্রথমতঃ 
গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয় হয়, তৎপর লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান 
চন্দ্রমাও সমুদিত হয়েন, তন্রপ ] শ্রীরাধার রক্তবর্ণ বশ্লুতলে শিরোভূষণ 
রূপ গ্রহগণের সমাবেশ. হইয়া দীপ্তি বিস্তার করিল এবং তীহারই: 
মধ্যে আবার গোপনে ( অবগুগণনীবৃত ) বদন রূপ চন্দ্রমাও সমুদিত 
হইয়াছেন 1 (৯৯) তখন ছায়া দেবী বলিলেন_-পরে আমি তিলক, 
রচনা! করিব।, অতঃপর সখীগণ সথীত্বপরিচারক বেশতৃষাদি করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। | 

সম্ীগ্গঞ্ ক্রু ৫হম্পশ-ব্রচ্ষ্ন' 


(১০০) কম্পন্তস্তাদি ভাব-বিভূষিত সখীগণ তখন তাহার বেশ- 
রচনার জন্য সেই সখীগণকেই সম্মুখে” উপস্থাপিত করিলেন, বাঁহারা 
গদ্গদবাণী, বৈবর্য ও পুলকাঁবলি প্রভৃতি-সাত্বিক ভাব রাজিতেই কেবল 
বিরাজিতা ছিলেন। (১০১) অতঃপর কুঞ্চিত কেশদামের সখীভাব 
প্রাপ্ত হইয়া তৎপার্থে গোরোচনাকৃত পল্লবযুক্ত ও. কম্ত,রী-বিরচিতা 


[৬০৬ 71 


'লতা| ( পত্রভঙ্গী ) বিশেষভাবে দীপ্ত হইতেছিল। (১০২) ভ্রযুগল ও 
পত্রাবলির মধ্যে ইহার ললাটদেশ ভ্রমর-শ্রেণীদ্য়-চুদ্বিত স্বর্ণপদ্মদলের 
সম্পত্তিতেই ষেন বিশেষ শোভিত হইয়াছিল। (১০৩) কৃষ্ণকাত্তিদ্বার! 
আলিঙ্গিত অথবা! লীলাঁবিশেষে কৃষ্ঠাঙ্গবিশেষ অর্থাৎ মুখদ্বারা চু্ষিত এবং 
সদা কৃষ্ণের প্রতি তৃষ্ণাপরাঁয়ণ হইয়াই বুঝি তাহার চক্ষৃদ্ধয় উত্তম অঞ্জনে 
অনুরঞ্রিত হইয়াছিল || ( ১০৪) কজ্জলরেখা দ্বারা তাহার নেত্রকমলের 
শোভাধিক্য হইল, মনে হয় যেন কামদেব প্রস্তরে সংস্কৃত (শাণিত ) 
করিয়া! ছুইটি নৃতন শঙ্ত্র পরিষ্কত করিয়াছেন খু (১০৫) বিধাতা রাধার 
চক্ষুদ্বয় চঞ্চল দেখিয়াই বোধ হয় তাহাদিগকে কর্ণ পর্যন্ত বিস্তারিত করিরা 
দিয়াছেন, কিন্ত তথাঁপি তাহার! এ প্রকার চঞ্চলই + রহিয়াছে !! (১০৬) 
তীহাঁর অক্ষিলোমপংক্তিদ্বয় নয়নরূপ কুমুদের ভ্রমরই হইবে কি? কেননা, 
শ্ঠামচন্দ্রের উদয়দর্শনে উহারা নেত্রকৈরবের মধু সংগ্রহ করে অর্থাৎ 
চন্দ্রকিরণে.কৈরব বিকশিত হয় এবং ভ্রমর তাহার মধু গ্রহণ করিতে 
খাঁকে, তন্্রপ শ্ঠাম দর্শনে রাধার নেত্র বিক্ফারিত হয়, তৎপরে অশ্রপাত 
হওয়াতে নেত্ররোমাবলি সিক্ত হইয়া থাকে !! (১০৭) তাহার ভ্রারূপ- 
ধনুর সহিত দীপ্ত ( উজ্জল ) নাঁসারূপ তিলপুষ্পবাঁণ [ পক্ষান্তরে--বজবৎ 
সুদুঢ় বাণ] যুক্ত হইয়াছে; তাহাতে আবার মুক্তারপ ফল বা 
বাণাগ্রভাগ দেখিয়া! কৃষ্ণের বল স্থিরত্বাদি, [ পক্ষান্তরে-__কষ্চসার মুগ ] 
অবিদ্ধ হইলেও বিদ্ধই হইতেছে । অর্থাৎ বক্র ভ্রু, আবার সুন্দর নাসিক 
তাহাতে আবার মুক্তাধারণে শ্রীরুষ্ণের কামপীড়া জন্মিয়াছে !! (১০৮) 
ঘূর্ণাপরায়ণ ভ্রমরদ্বয়বৎ নেত্রপ্রাস্তযুগল কর্তৃক স্ুচুদ্বিত তাহার কর্ণলতাদ্বয় 
তাটিক্কাি ভূষণে উৎফুল্প হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল । ( ১০৯) পাগুর- 
বর্ণ রে গণ্ড) দ্বয়ে লোধরেণু-ধারণ ব্যর্থ হইল; তাহাতে আবার 
[ কর্ণদ্য়ে.] বিন্যস্ত স্বর্ণালঙ্কারের আভায় সান্ধ্যচন্দ্রের সৌন্দধ্যই ধার্ণ 
করিল। (১১০) গণুস্থলে যে কম্তরিকা-বিনিশ্মিত চিত্রকাদি বিরাজ 
করিতেছিল--তাহা কি (বদন) চন্দ্রের কলঙ্ক-স্বূপেই বিরাজ 
করিতেছে? (১১১) যাহাঁদের ( দন্তপংক্তিদ্বয়ের ) সম্পত্তিতে (সৌন্দর্যে) 
তাহার ওঠ্ঠরূপ রক্তপদ্ দুইটি সর্ববদ1 প্রফুল্ল দেখা যাইতেছে, তাহাতে 
বোধ হয় যে এ দ্তপংক্তিদ্বধয়ই চন্দ্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে 1! (১১২) 
স্বভাঁবতঃই রক্তবর্ণ ওষ্টদ্য় মৃ্মধুর হান্তে আপাটল ( শ্বেতরক্ত ) ধারণ 


বি. 
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করিয়াছে, অতএব উহাতে তাঁশ্ুলরাগ নিরর্৫থক হইয়াই বুঝি লজ্জায় 


বিলীন হইয়াছে !! (১১৩) কৃষ্ণাগুক চন্বনাদি-রচিত স্তবগন্ধ ঠ্যাম- 


বিন্দুটি তাহার চিবুককে শোভান্বিত করিল; মনে হয় বুঝি একটি 


ভূঙ্গ শায়িত হইয়া পন্ক আমলের তলদেশই আস্বাদন করিতেছে ! 


(১১৪) ইহার কপোল, দন্তরাজি ও ললাটরূপ চন্ত্রগণ যেমন মুখকে 


অধীশ্বর মনে করিয়া সেবা করিতেছে, তন্রপ সেই বিন্দুটিও এ মুখেরই 


সেবক হইয়া বিরাজ করিতেছে 1! (১১৫) সময়-বিশেষে কংদারি 


কৃষ্ণের হস্তস্পৃষ্ট হইয়া তাহার বে গ্রীব! স্থরসুন্বরীদের পাঞ্চন্য-শঙ্ছের 


ভ্রম জন্মায়, সেই গ্রীবা পরমশোভা পাইতেছে। (১১৬) শ্রীরাধা, 


শ্ীহরি বা উভয়ের প্রেম__-এই তিনটাই পরম বস্ত। ইহার সুচন। 


করিয়াই বুঝি তীহার গ্রীবা রেখাত্রয়ে ভুষিত হইয়াছে !! (১১৭) 


কৃষ্ণনামাক্কিত গ্রৈবেয়ক ( কভূষা ) দেবী রাধার কণ্ঠে দীপ্তিশীল 


হইয়াছে ; মনে হয় যেন সদীকালের জন্য অন্তরে বিরাজমান কৃষ্ণনীমরূপ 
মন্ত্রই বাহদেশেও প্রভাব বা তেজোবিস্তার করিতেছে !! (১১৮) 


তাহার স্কন্ধদেশ অবনমিত হইলেও শোভিতই দেখা যাইতেছে-_বোধ হয় 
শ্রীহরির বাহুরূপ ইন্দ্রনীলমণি-নিম্মিত যৃপযুগলের পুনঃ পুনঃ বহন করিয়াই 
অথব। মাঁল্যভাঁর বহন করিয়াই উহা এত অবনত হইয়া থাকিবে । 
(১১৯) তিনি ষে শ্রাহরির বিহার-সরসী (সরোবর ) একথ! সত্যই 3 
যেহেতু নিতম্ব অবলম্বন করিয়া আপাদমস্তকে মুণা'লযুক্ত পদ্মরাজি সংসক্তু 


রহিয়াছে! (১২০) তীহার বাহুর উপর বাহু দিয়া শ্রীকষ্চ আলিঙ্গন 
করিতে করিতে যখন দত্তক্ষতরূপ নিজচিহ্কের মণ্ডন ( অলঙ্কার ) অর্পণ 
করিলেন-__তাহাতেই শ্রীরাধা সবিশেষ অলম্কত হুইলেন। [পক্ষান্তরে 


_তীাহার বাহুতে মঙ্গলপ্রদ [| ন্বম্তিক' নামক ] মণিমালারচিত অলঙ্কাঁর 


রচনা করিলে যখন তাহ! উহা! কৃষ্ণবর্ণের সহিত জড়িত হইল-_তখন 


শ্রীরাধাও মহাশোভিতাই হইলেন । ] (১২১) তাহার প্রগওদয়ে (কনুইর 


উপরিভাগে বানুদ্বয়ে ) অলঙ্কার-স্বরূপে যে মণি-খচিত অঙ্গদ-দ্বয় বিরাজিত 


হইল, তাহাতে কৃষ্ণের সবিশেষ অনঙ্গ (কাম) বৃদ্ধি হইল। (১২২) 
কনুইয়ের নীচের অংশে মহারত্ব ও সুবর্ণদির কান্তিতে বিচিত্র-বর্ণ কটক 
( বলয়াবলি ) বিরাজ করিতেছিল$ মনে হয় যেন কলনাদ করিতে 
করিতে চটকপক্ষিগণই উপস্থিত হইয়াছে। (১২৩) তীহার বলয়ের 
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কৃষ্ণবর্ণ মুক্তাময় মুখবিশিষ্ট স্তবক ( নীলবর্ণের খোঁবা) ছুইটি দেখিয়া 
মনে হয় ষে হস্তপদ্ম হইতে গলিত মধুপায়ী ভ্রমরই হইবে। (১২৪), 
তাহার হুইহস্ততলে অলক্তকরস বিরাজমান থাকাতে বোধ হয় বেন 
উদীয়মান হুর্য্যের কিরণে রঞ্জিত পদ্মযুগলের প্রভাই হইবে । (১২৫) 
শ্্রীরাধা অঙ্গলিসকলে যে অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়াছেন__তাহারাই এই 
কৃষ্ণের হৃদয়ে সর্বথা তরঙ্গ ( পীড়া) দান করিতেছে ! (১২৬) তীহাকে 
বেষ্টন করিয়া যেরূপ ললিতাঁদি সখীগণ বিরাঁজ করে, তদ্বং তাহার 
নখর-মাঁণিক্যের সুষমার সহিত এ অন্ুরীয়কগুলির মনোহর মণিসমূহ 
প্রকাশ পাইতেছে। (১২৭) ভূজযুগলের মধ্যে তীহার নিরবকাশ 
স্তনস্তবক ( পরিসর ) বিরাজ করিতেছে, এ ভূজদ্বয়ই ত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে 


কল্পলতার লীলা বিস্তার করিতেছে । (১২৮) তাহার কুচযুগল ও". 


মণিখচিত নীলকঞ্চলিকাঁর পরস্পর মেলনে যে শোভা উদ্গত হুইল, 
তাহ! মুক্তাহাররূপ বলাকার (বক-পংক্তির ) সহিত ইন্দ্রধন্থুব বিরাজ 
করিতেছিল। (১২৯) তাহার গুঞ্জাদিহারে ভূষিত বক্ষঃস্থল যে কেবল 
রুচিরই হইয়াছিল, তাহা নহে ; কিন্তু হরিরও চিত্তহরণ করিয়াছে বলিয়া 
উহার “মনোহর নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে । (১৩০) শ্রীহরির সাক্ষাতেও 
তাহাকে অনাদর পু্র্বক চিত্ত চুরি করিয়াছে বলিয়াই যে উহারা “হার, 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্ত নিজের মধ্যমণিতেও শ্রীকৃষণ- 
মু্তিটিকেও সংক্রমিত করিয়া হরণ করাতেও “হার” নামের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছে 1 (১৩১) সুক্মরোমরাজিরূপ ভ্রমরগণ তাহার স্তনরূপ নব্য 
পদ্মযুগলের রসসমুদ্র পান করিয়া বুঝি নাঁভি-সরোবরকেই মধুগৃহ (মৌচাক) 
করিয়াছে! (১৩২) [ বলি মহারাজ বামনদেবের অভিলাষ-পৃত্তি করায় 
ঘেরূপ বামনদেব কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং তাহার 
দ্বারপাঁল হইয়া রহিয়াছেন, তত্রপ ] সেই কুশোঁদরীর বলিসমূহ [ দর্শন 
স্পর্শনাদিদ্বারা ] তাহার কাম-তর্পণ করায় বলিতা ( মহাবলশালিত্্‌ ) 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহাঁতেই কৃষ্ণ তাহার দ্বারে দ্বারী হইয়া নিত্য 
গতাঁগতি করিতেছেন !! ( ১৩৩) তাহার কণ্ে রঙ্গণমালাদ্রের মধ্যবর্তী 
তুলসীমালাটি শোভা বিস্তার করিতেছে; ইহাতেও যেন ভূঙ্গগণের মালা 
( শ্রেণী) গ্রথিত রহিয়াছে বলিয়া দেখা ঘাইতেছে ! ( ১৩3) পঞ্চবাণের 
( কাঁমদেবের ) বাণসমূহের ব্যুহবৎ ( শ্রেণী-স্বরূপ ) পঞ্চবর্ণ-পুষ্প ( অরবিন্দ, 
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অশোক, আম, নবমল্লিকী ও নীলপদ্ ) দ্বারা গ্রথিত মাল! দ্বারা শোঁভিতা 
শ্রীরাধাকে শ্রীহরি দর্শন করিলেন। (১৩৫) নিতম্ব ও বক্ষোজদ্বয়ের 
মধ্যবর্তী তীহার মধ্যদেশটি ত আর বর্ণনাই করা চলে না; যেহেতু স্থুলদেহ 
লোকগণের সভার যদি একজন কূশলোক থাকে, তবে তাহাকে কেই 
বা গণনা করে? (১৩৬) তাহার শ্রোণিফলক বক্ত্রীবৃত ছিল, এ বক্জও 
আবার মেখলা-সংযুক্ত ছিল; মেখলাঁটি অব্যক্ত মধুর ধবনিকে অঙ্গীকার 
করিল; এই সমস্তই শ্রীহরির মনকে যুগপৎ আকুষ্ট করিল। ( ১৩৭) 
সকলের নেত্রের প্রতিবিস্ব-স্বরূপ পদ্মের বনে স্থুশোভিত ও মনোহর 
ধ্বনিষুক্ত ইহার হংসযুগল ( পাঁদকটক ) কমনীয়তা বিস্তার করিতেছে !! 
( ১৩৮) শ্রীরাধার চরণ-পদ্মে এ মঞ্্ীরদ্ধয় নিশ্চিতই খঞ্জনপক্ষী হইবে, 
যেহেতু উহাদের শব্দ কর্ণগোচর হইলেই শ্রীহরির কামনা ফলবতী হয়। 
(১৩৯) ইহার চরণাঙ্থুলি-সমূহে মণি-নিশ্মিত অঙ্গুরীরকরাজি বিরাজ 
করিতেছে; মনে হয় যেন নখচন্দ্রসমূহকে বেষ্টন করিয়া স্ুচারু তারকা- 
রাজির সুষমারাশিই প্রকাশমান হইয়াছে ॥ (১৩০) বিধাতা [ অপুর্ব 
বিধানে ] তাহাকে অপূর্বা ( অস্থষ্টপুর্ববী বাঁ বিন্ময়করী ) রচনা করিয়া 
ইহার পাদকমলে বিচিত্র বহুবিধ স্বশিল্প-ব্যঞ্জক সৌভাগ্য মুদ্রাদিও [ শঙ্খ, 
অদ্ধচন্দ্র, বব, অস্কশ প্রভৃতি ] সমর্পণ করিয়াছেন !! (১৪১) অহো। 
সখীর করপদ্ম স্পর্শ করিয়াই শ্রীরাঁধার পাঁদপল্পবদ্ধয় সাঁতিশয় রক্তবর্ণ 
হইয়াছে, কিন্তু অলক্তক মিথ্যাই বশোলাভ করিয়াছে! (১৪২) 
শীরাধার অঙ্গকান্তিরূপ সাআজ্যে হেমময় ভূষণাঁবলি যেন স্বর্ণভূমিতে 
(সুমের পব্বতে ) ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীট বিশেষ ) সমূহের বর্ণ ই ধারণ 
করিল। (€ ১৩৩) ভূষণ-সমুদয়ও তাহার লাবণ্যে ভূষণত্ব ( শোভা ) প্রাপ্ত 
হইল, কেননা, সাগরের নিকটবর্তী হইলে নদীগণও পরিষ্কাররূপে 
মহতৃই প্রাপ্ত হয় । 
সান্বিভ্রী-০প্রক্রিভ ০সীগপন্ছিক সাল্লাম ও 

আম্যুশ্বা এব ০, ঞ-্লামগসান্র লাতকালাক্ক্য 

(১৪৪) যখন যবনিকা অপসারিত হইল, তখন সরস্বতী নিজমাতা 
সাবিত্রী কর্তৃক প্রেরিত সৌগন্ধিক ( নীলপন্ধের ) মালাটি দান করিতে 
ইচ্ছা করিলেন। (১৪৫) শিবা ( একাঁনংসা ) সেই মালিকাটি তীহার 
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হাত হইতে লইয়া! পরিহাসপুর্বক আবেশচ্ছলে ভ্রমবশতঃই যেন শ্রীকষ্ণ- 
কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। (১৪৬) তখন যমুন! হান্ত সহকারে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন__“আচ্ছা» বল দেখি তুমি আমার সখীর এই মালাটি 
নিজ ভ্রাতার কণ্ঠে অর্পণ করিলে কেন? অথবা তোমাদের উভয়ের 
প্রেম কিই বা না করিতে পাঁরে ?৮ (১৪৭-৮) দেবী বিন্ধযবাসিনী 
নিজে নর্মচাতুরীর অপলাপ করিয়াই যেন হামিতে হাসিতে বলিলেন__ 
“আমি ত সদাই ভ্রান্তিশীলা (কুটিলপথে গমনকারিণী ) আছিই !” তখন 
তিনি শ্রীরুষ্ণ-ক্ঠ হুইতে হারের সহিত এ সৌগন্ধিক মাঁলাটি আনয়ন- 
পূর্বক শ্রীরাধার বক্ষে দিয়া বলিলেন_-ওহে দেবি! তোমার নিজ 
মালাটি গ্রহণ কর! (১৩৯) স্বর্গীয় পদ্মমালার উপরিভাগে তাহার 
মুখপদ্ম বিরাজ করিতেছে ! মনে হয় বুঝি স্বসন্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়! 
দুই পার্খে অবস্থিত নিজলোকগণের মধ্যে রাজাই বিরাজ করিতেছেন । 
(১৫০ ) হার-সমূহ-ধাঁরণে শ্রীরাধা বিরাজমান বলিয়া তিনি ভূষণাবলির 
উপজীব্য (জীবাতু ) 'রূপাই হইয়াছেন। মহা আশ্চর্যের বিষয় এই থে 
এই সব হার অবতারিত হইলেও কিন্তু শ্রীহরি তীহাতে অতিমাত্র প্রপন্নই 
থাকেন অর্থাৎ নিরাভরণ। রাধাও শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুতে পরম। জুন্দরী বলিয়া! 
প্রতিভাত হয়েন। (১৫১) “পরপুরুষের দেহস্পুষ্ট এই মুস্তাবলীতে 
আমার সখীর কি প্রয়োজন ? এই বলিয়া ছলপ্রকাঁশে যমুনা রাধার 
হারখান। হরির কণ্ঠেই সমর্পণ করিলেন। (১৫২) দেখ ত--এই 
লোলুপ যমুনা প্রত্যাখ্যান করিয়াই যেন এই সভায় নিজ গৰ্ধ দেখাইয়া 
রাধার মালার সহিত হরির হারের বিনিময় করিল 1 ( ১৫৩-৪ ) এই 
বলিয়া পার্বতী শ্রীহরির মনোরম বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া তাহার বক্ষে! 
বিলেপন কস্ত,রিকারসধারাদি উত্তোলিত করিয়া মৃছ্হাস্ত সহকারে 
ভানগুকুললক্ষ্মীর ললাটে তিলক রচনা করিলেন-এঁ তিলক নিজজাতির 
মধ্যে শ্রেষ্ঠই হইয়াছিল অর্থাৎ পরম রমণীয়ই হইয়াছিল! (১৫৫ ) বিদগ্ধ 
এই দুইজনের এই পরিহাঁসরসে সকল সভাসদই হাস্ত করিতে লাগিলেন । 
অহো!! সকলের অলক্ষিতে এই হান্তে কুস্থুমবর্ষণই হইতেছিল ! 
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৫হস্প-সম্মাশ্বান্ন ও লুগগত্লম্ ন্িল্লান্িল্জি 


(১৫৬) তৎপর তাহাকে সব্বাঙ্গ অবগুন্ঠিত করিয় ধুমদ্বারা প্র বোধন 
( চন্দনাদিদ্বারা স্বাসিত ) করা হইল ; তাহাতে কৃষ্ণেরও চিত্তে কামের 
প্রবোধন (জাগরণ ) হইয়াছিল !! (১৫৭) শ্রীরাধার মুখমণ্ডলে কৃষ্ণ- 
দর্শন-জনিত যে আঁনন্দময়ী কান্তি বিরাজ করিতেছিল, তাহার প্রতিবি্ব 
বহির্দেশে উদ্গত হইয়া ক্রমে কুষ্ণকেও ব্যাপ্ত করিল অর্থাৎ রাধার 
আঁনন্দ-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মুখেও আঁনন্দ-গ্রাচৃধ্য দেখা দ্িল। (১৫৮) 
অনন্তর তীহার হস্তে মণিদর্পণ অপিত হইলে তন্মধ্যে শ্রীরাধাঁর মুক্তি 
প্রতিফলিত হইল এবং তাহাতে সখীগণ এ কুষ্ণকেও প্রতিবিদ্বিত 
করিয়া এই মঙ্গলোৎসবে উপহার দিলেন। (১৫৯) তখন পরস্পর 
প্রতিবিশ্ব-মিলনেই প্রিরতমের সঙ্গ পাইয়া মদালসা রাধা দর্পণ-সমর্পণ- 
কারিণী সখীকে নিজভুজলতা৷ দাঁন করিলেন। (১৬০) [ কাঁমগায়ত্রী 
ধ্যানের উদ্দিষ্টস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সৃুর্যযমণ্ডলেও অবস্থান করেন-_শ্রীহরি- 
ভক্তিবিলাসের এই বচন। ] সখীগণ কর্তৃক চতুর্দিকে অভিব্যক্ত কৃষ্ণ- 
রাধাদির সঙ্গম দ্বারা উপলক্ষিত কামগায়ত্রীর ধ্যানোদিষ্ট স্বরূপই তখন 
সকলে দর্পণরূপ ক্ৃুর্যমগ্ডলে নিরীক্ষণ করিলেন । 


বন্কিগ্গপ কত ভ্ভভ্ডিস্পীলগ স্পাক্িত্ভান্িক- 
দ্লীন্ীদিত 


(১৬১) অনন্তর শ্রীরাধার স্বজনগণ: মুহুমু্ বিবিধ 'ভূষণ দান 
করিলেন_-এবং তাহার চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া আরও কতকগুলি 
অলঙ্কার ধারণ করিয়া কোনও কোনও সখী বিরাজ করিতেছেন দেখিয়া 
তাহাদিগকে বাঁধা নিজহস্তে বিবিধ অলঙ্কারাঁদি পুরস্কার দিলেন । 
তৎপরে শ্লোকে নিবদ্ধ এই গীতটি তিনি বন্দিগণের মুখে শ্রবণ করিলেন 
_€( ১৬২) “অফ়ি শ্রীগোবিন্বপ্রিয়বনরাঁজ্যের অধীশ্বরি ! তোমার এই 
জুষমাই ভূবনস্থ রুত্রসমুদয়কে ও বিধুকে (চন্ত্রকে ব! ্ঠামচন্দ্রকেও ) 
অলঙ্কৃত করিয়া থাকে |! অথবা ভূবনরূপ - গৃহের রত্রভূত (পরম 


শ্রেষ্ঠতম ) বিধুকে শোভিত করে; সেই তুমি যে কারুণ্যবশতঃ অন্যান্য 
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রত্ুরমূহজটিত অলঙ্কারাঁদি ধারণ কর--তাহা৷ কেবল দীনচিত্ত আমাদের 
বিষয়ে তোমার সুষমারাশির স্ততিকরণ রূপ ভজন-রুচি পরিস্ক্তি 
করিবার জন্যই বলিতে হইবে !! (১৬৩) তোমার কেশকলাপের 
মধ্যবর্তী স্তানটি সিন্দূররাঁগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, নয়নযুগল অঞ্জন- 
কান্তি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে, বক্ষঃস্থলটি মুক্তাহারে বিচিত্র বর্ণ প্রাপ্ত 
হইয়াছে! তোমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা নিখিল ভুবন প্রচুরতর 
ধশে শ্বেতবর্ণ হইল; তোমার এ অসমোদ্ধরূপমাধুর্য সহ অসাধারণ 
গুণরাজি এই স্থান হইতে উদ্ধতন ধামসমূৃহেও গমন জন্য 
আহ্বান পাইয়াছে কি? অর্থাৎ তোমার যশ চতুদ্দশভূবনে ব্যাপ্ত 
হইয়াছে! উমাদি রমণীগণ তোমার গুণাঁদি বাঞ্চা করেন এবং 
তোমার নখপ্রভার ছটাটিকেও গৌরী লক্ষ্মী প্রভৃতি বন্দনা করেন। 
(১৬৪) হে শশিমুখি! তোমার শিরোদেশে এ কিরীট, ছুই কর্ণে 


(কুগুলদ্ব, নাসিকায় মহামুক্তা, বক্ষোদেশে বিবিধ মাঁলাসমূহ, কটিদেশে 


মেখল! এবং কর-পদধুগলে কন্বণপ্রভৃতি পরিহিত হইয়া কি বন্ধন- 
মুক্ত হইয়াছে অথবা আমাদের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছে হে? অর্থাৎ 
তোমার রাজ্যাভিষেকে সর্বজন্তর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ আমরা নয়নে 
দেখিলাম, কিন্ত স্থাঙ্স্থিত ত্রী ভূষণাঁবলির কেন মোউন হইল 
না? এই মাত্র আমাদের প্রশ্ন । (১৬৫) অহো! ইঙ্ার হস্তে ও. 
 অধরে কিশলয় বিরাজ করিতেছে !. ভূষণের মণিগণই ইহার কুক্ুম__ 
ইনি কাঁন্তিরাশিরপ পরাগসমূহ দিগবিদিকে বিস্তার করিতেছেন । 
ইহার হান্তে স্ুধাবর্ষণ হয়! আবার চঞ্চল নেত্রদ্বয়ে মধুকরও বাস 


করিতেছে ! অতএব তোমাদের সকল কামনা পুরণ-কারিণী ইনি, 
বুন্দাবনের কল্পলতাঁরূপেই কি বিরাজ করিতেছেন না? (১৬৬) হে 


প্রিরসথি ! অন্য দাতা হ্ৃষ্টচিত্তে স্তৃতিপাঠক কবিদ্িগকে মুকুট কটক 
( বলয় মেখল! ) প্রভৃতি দাঁনে বিশেষভাবে দীন্তিশালী করিয়া থাকেন 
_ ভূমি কিন্তু নিজেই ভূষণাঁদি ধারণ করিয়া স্ফুরিতদেহে নিজ কাণ্ড 
রাশির বিস্তারে আমাদের রত্বখচিত পুরাতন অলঙ্কার-সমূহকেও দমন: 
করিতেছ 1 (১৬৭) হে রাধে! চন্দ্র তোমার ছত্র, জ্যোতনা 


তোমার উভয় পার্খে চামরছয়, গ্রহ-সমূহ তোমার ভূষা, এবং জনগণের, 


লোচনই তোমার চকোর হইয়াছে; তবে তুমি ভূঙ্গবুক্ত মাল্যরূপ' 


ী 


1 


রং 
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এ প্রতিপক্ষকে রজ্জুদ্বারা ধারণ করিয়া বুঝি লঙ্জাবশতঃ এক্ষণে 
স্ততিপাঠকের নিকট গোপন করিতেছ ?. (১৬৮) তোমার এই রূপ- 
লাবণ্য সমৃদ্ধি, এই বেশরচনা,-এই বয়£সুষমা, এ হরিরপ প্রাণপ্রিয় 
দয়িতের নিকট এই..গুণরাঁজির প্রকটন, এই লীলারাজ্য, এবং উত্তম- 
দয়িতের এই ভাগ্যনিধি (বা ভাগ্যরত্র )__বিধাতা যে এই সকল 
বস্তর পরস্পর একত্র মিলন বট তি আমাদের চিত্তে 
মহাভ্রমই উপস্থিত হইয়াছে 1!” (১৬৯) তখন প্রচুরতর পুলকমগ্ডিত 
সভ্যগণ সহ স্বয়ং রাজ্জীই স্ততিপাঠকগণকে শত শত ভূষণাদি পারিতোঁধিক 
দান করিলেন। অনন্তর শ্রীকুষ্চ নিজের কৌন্তমণিট পর্য্যন্ত দান 
করিলে সেই কবিগণ প্রেমভরে স্বয়ং মণিটা গ্রহণ না করিলেও কিন্তু 
নিজ মনস্থ বস্তই কামনা করিলেন । 


অশ্বযাজস-ম্মাঞ্পন্ন ও জিনাত 


(১৭০) এই রাধা রসরাজ বা জলরাশি দ্বারা দিব্য রাজরাজেশ্বরী 
পদে আসি হইয়! শ্রীহরিরূপ উত্তম মেঘকে নিরন্তর আনন্দ দান 
করিলেন, নিজগণের নয়নরূপ চাঁতক-সমুহের পুষ্টিবিধান করতঃ 
সকললোকের নয়নজলরূপ নদীসমূহকেও উত্তমরূপে প্রসারিত করিলেন !! 
(১৭১) ব্রজবন-গণরাজ্যে রাঁজসিংহাসনে অভিষেক হইলে ধাহার 
সমধিক শ্রীবুদ্ধি হইয়াছে-_-যিনি মনোজ্ঞ কু্জাসনে বিরাজ করিতেছেন 
_যিনি হরিমুখচন্দ্রের স্ুষমায়, অত্রত্য নিবিড় ভাব-কদন্ব এবং মণিগণ 
দারাও সাতিশয় “উজ্জ্বল হইয়াছেন--সেই শ্রীরাধা সকলকে পালন 
করুন। (১৭২) যিনি নিজ গুণগণরূপ রজ্জুদ্বারা প্রাপ্তমোক্ষ-জীবদিগকে 
নিরোধ করেন, এবং তাহাদের প্রণয়গর্ভবিনয়-জালে স্বয়ংই আবদ্ধ 
হয়েন;) অথচ বিপথে সঞ্চরণশীল আমার ন্যায় 'জীবকেও ধিনি 
ত্রাণ করেন, সেই মহাঁরূপবান্‌ কৃষ্ণদেবকে বা কৃষ্চভজনকারী পুজ্য 
পাঁদ শ্রীরূপগোস্বামিকে নিত্য সেবা করি ॥ 


ইউত্ভি অস্টম উল্ান্ন &. 


নবম উল্লাস। 
টিন হাসন্ব-ন্বিক্কক্োলাদিত 


(১) শ্রীরাধার সেই সিংহাসনবাত্রা উপলক্ষে যোগীন্দ্রা পৌর্ণমাসী 
প্রভৃতির [ সকল বিরুদ্ধ মত খণ্ডন পুর্বক'নিজমত ব্যবস্থা রূপ ] বাক্য ও 
মাধুর্যযময়ী বাসনাই অনুকূল বায়ু হইয়াছিল-_-এই ছুইটিই জনমগুলীর 
তুষ্টিদান করিয়াছে বলিয়। তাহার এই ছুইয়েরই স্তব করিতেছিল। (২) 
চন্দ্রের অথগুমগুলী যেরূপ ইন্দ্রের অধিষ্ঠিত ( পুব্ব ) দিকে উদ্ধপ্রস্থত হইয়া 
উদ্য়াচলকে উত্তীসিত করিয়া থাকে, তত্রপ শ্রীরাধাও শ্হরির আশানুরূপ 
রাজাঁসনে গমনের ইচ্ছা করিয়া নিরতিশয় শোভ। বিস্তার করিলেন । (৩) 
প্রফুল্প-নয়ন সকল সভাসদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়তমের বংশী ও 
কলাবিগ্ভাদি দ্বার! প্রশংস্ত সেই প্রশস্ত চত্বরে বহুবিধ মঙ্গল-বিধানক্রমে 
রাজ্ঞী গ্রীরাধা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন । (9) ছত্র প্রভৃতি রাজচিহ্ন 
সমুহ হস্তে ধারণ করিয়া! ললিতা বিশাখাদি নিজগণ তাহার অন্গমন 
করিতেছেন__তখন তাহাদের দেহ স্তব্ধপ্রায় হইলেও কিন্ত শ্রীরাধার গুণেই 
আকুঞ্ট হইতেছে বলিয়া তাহাদের মনে হইল । (৫) দেবগণ পুষ্পবর্ষণ 
করিলে মধুলোভে যে বে দিব্য ভ্রমর যে যে পুষ্পে বসিয়াছিল__ উহার! 
সকলেই এ এ রস আস্বাদন করিতেই যেন, শ্রীরাধার ( চরণ-কমলের ) 
সনিধানে আসিল। (৬) এই স্থলে পঞ্চবর্ণ গন্ধচুর্ণরাশির সহিত 
সংমিশ্রিত পুষ্পধুলি (পরাগ) সমুহ এবং লাজ-( খই ) বুন্দমিশ্রিত 
পুষ্পসমূহ বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়া দৃষ্টির ( নরনের ) মোহবিধান করিল। 
(৭) শ্রীরাধাকে সমানভাবে অনিমেষলোচনে দর্শন করায় ভূলোকে 
নারীবন্দিনীগণ ও আকাশে দেব-বন্দিনীগণ যুগপৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন 
এবং তীহার প্রত্যেক অঙ্গের কান্তিচ্ছটাকেই বন্দনা করিতেছিলেন। 
(৮) উপরিভাগে বনগ্রদেশ ষে স্থানে দুরসন্িবিষ্ট ছিল, সেস্থলে তখন 


ভান্ুস্থৃতাকে দর্শন, করিতে আগমনকারিণী স্থুরসুন্রীদের রথ-সমূহের 


পরস্পর সংঘট্ট উপস্থিত হুইল। (৯) অনন্তর তিনি নিজ সখীগণের 
সহিত তিনটা অন্তর-প্রকোষ্ঠ ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পষ্টগৃহে 
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( সার্বভৌম গুনে) আগমন করিলেন । মনে হয় যেন চন্দ্রমণ্ডলী নিজ 
অন্্বন্তী গ্রহগণ সহ উদয় পর্বতের স্থল (সুর্যাদির গমন-পথ ) অতিক্রম 
করিরা আঁকাঁশে উদিত হইতেছে !! 


ভভ্রভ্য প্রহ্াদ্ল্ল -্পোক্ডা-₹বচ্জ্রী 


(১০) সেইস্থানে জাতিলতা কর্তৃক সমাশ্রিত প্রন্ফুটিত চম্পকবুক্ষ- 
রাজি শ্ীরাধাকে বরণ করিল; অহো! চন্দ্র সহিত নক্ষত্রাবলি সেই 
জাতিজালের সম্বন্ধে তোরণদ্বারের বিলাস-প্রাচ্ধ্যই বহন করিতেছিল। 
(১৯) তথায় বহুধিধ কান্তিবিশিষ্ট পুষ্পসশোভিত লতা-নিকুগ্তসমূহ 
হইতে সমুখিত অভ্রসমূহে স্বজ্ঞাতিবোধে মাতসর্য-পরারণ মধুকরগণ 
মণিময় সানু-ভ্রমেই যেন নিরন্তর পতিত হইতেছে । (১২) যে স্থানে 
বহুবিধ বর্ণের পরাগযুক্ত এবং মলয় বাযুর বিলাস (সঞ্চালন) দ্বার। 
উপসেবিত মণিখচিত অঙ্গনটি শোঁভা পাইতেছে, মনে হয় যেন উহ! 
নিজরজঃকণা-সমূহেই আবৃত রহিয়াছে । (১৩) সেই কুস্থুমরাঁজি- 
বিরাজিত স্থানে একটি মণিময় কুটিম (চত্বর ) আছে-_তাহাতে পুম্পে ফলে 
সুশোভিত একটি বৃক্ষরাজ আছেন। দেখিলে মনে হয় যেন হরিদীসবর্ধ্য 
গোবদ্ধনগিরির শিরোদেশে শৃঙ্গ-ব্যাপ্ত স্থলে মণিময় আভরণ-মণ্ডিত কুষ্ণই 
হইবেন। (১৪) এই বিচিত্র বুক্ষটি কৃষ্ণবনের যাবতীয় বৃক্ষরা'জির 
রাজা_-যেহেতু ইহাই সর্ধবিধ শোভাসম্পত্তিণীল হইয়া! এ বৃক্ষশ্রেণী 
হইতে রাজস্বই যেন গ্রহণ করিতেছে ! (১৫) অতি সুন্দর ফল পুষ্প- 
সম্পদে এবং বৃন্দাবনের অখিল গুণগণদ্বার| বৃত হইয়! ইনি কক্প-বুক্ষকেও 
জর করিয়াছেন__ইহা৷ কিছু বেশী ( অত্যাশ্চধ্যকর ) নহে) যেহেতু এই 
বৃন্দাবনে হরির ও ব্যসনিতা হইয়াছে অর্থাৎ হরিও এই বৃন্দাবন ত্যাগ 
করিতে অসমর্থ !! (১৬) যেস্থানে সেই বুক্ষরাজ মলয়পর্বত-প্রভব! 
চন্দন-লতাকে বিবাহ. করিয়। সর্বদাই প্রফুল্লাঙ্গ হইয়াছেন । তাহাতে 


বিহগ-কাকলিরূপ সুচার রতিকুজন হইতেছে; এইভাবে থে উনি 


নিরবধি শোভা বিস্তার করিতেছেন__তাহাও আদৌ অতিবিচিত্র ব্যাপার 
নহে। (১৭). বে স্থানে নিখিল খতুগণের সুষমা-সম্পত্তি প্রভৃতি 
পরস্পরের বিরোধী ধর্মবান্‌ হইলেও কিন্তু সেই কল্পবৃক্ষরাজ উহাদের 
সকলকেই. মিলন করিয়। সর্বদা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন । (১৮) িনি 


| ৬১৬ ॥ 


সিংহাসন-রূপে কাঞ্চনবর্ণ বৃক্ষশাখাকে আশ্রয় করিয়াছেন অথবা লীলা 
বিশেষে যিনি কোবিদার, চম্পক, নাগকেশর প্রভৃতির স্কন্ধদেশ সমাশ্রয় 
করিয়াছেন অথব। অধিষ্ঠিত সিংহাঁসনের স্বর্ণকান্তি দ্বারা যিনি পরমশোভিত 
হইয়াছেন__পীতবসন-ধারণে খাহার নিম়দেশ পরমস্জন্বর হইয়াছে, যিনি 
পল্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন_-সেই অচ্যত কৃষ্ণের ন্যায় এ বৃক্ষরাজও 
সিংহবৎ আসনে অবস্থান করিতেছে, তাহার প্রকাণ্ড দেশটি (মূল হইতে 
শাখা] পর্য্যন্ত অংশটি ) কাঞ্চন বর্ণ, এবং নিয়দেশটি ন্বর্ণবর্ণে বা পলাশ, 
নাগকেশর ও চম্পকাদি বুক্ষের কিরণে শোভিত হইতেছে, এবং অচঞ্চল 
পদ্মবৎ সব্ধদিকে প্রসারিত, শাখা-প্রশাখাযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে !! 
(১৯) আবার ঘনরস ( জল) পূর্ণ সেই মণিময় কলসীশ্রেণী যে স্থানের 
আশ্রয় করিয়া চঞ্চল পল্লব রূপ ওট্ঠদ্ব় কম্পন পূর্বক ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে 
যেন স্বয়ংই সঙ্গীত করিতেছে! (২০) যেস্থানে কজ্জলদায়ক শিখাধুক্ত 
অগ্রভাগ-বিশিষ্ট অত্যুচ্চ দীপমাল! বিরাজ করে; দেখিলে মনে হয় যেন 
শ্রেণিবদ্ধ অলি-সমূহব্যাপ্ত ব্বর্ণপদ্য-মুকুলই বিজয় করিতেছে! (২১) ফে 
স্থানে মণিচত্বর, রাঁজাসন, বৃক্ষ ও রত্রগৃহাদি এবং সাধুগণ সর্ধত্র পরস্পরের 
উৎকৃষ্ট ভাগই ( গুণোঁৎকর্ষই ) গ্রহণ করিরা থাকে! (২২) [যে 
স্থানে ] শ্রীরাঁধার পাদপীঠদ্বারা যাহার সীমান্তদেশ শোভিত হইতেছে-_ 
এবন্বিধ সিংহাসন বিরাজ করে, মনে হয় যেন রাধিকার পাদপত্ম সেবা 
করিবার জন্য সমাগত শিষ্য বালক ছারাঁই এই সিংহাসন সেবিত হইতেছে ! 
(২৩) যেস্থানে এই. রাজাসনটি, অন্য বিবিধ আসন দ্বারা সেবিত 
( শোভিত ) হইতেছে, বোধ হয় ইনি সমাঁসবিধানে রাজাদস্তাদিত্বই প্রাপ্ত 
হইয়াছেন অর্থাৎ পস্তসমূহের রাজা, এই পদদ্বয়ের সমাস করিলে যেরূপ 
“বাজদন্ত” পদ নিষ্পনন হয় এবং উপরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী দন্তদ্ধয়কেই বুঝায়, 
তন্দ্রপ “আসন সমূহের রাজা” এই পদদ্বধয়ের সমাঁস করিয়াই কি “রাজাসন” 
শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে? (২৪) এ রাজ-সিংহাসনোপরি ব্যান্রচর্ম-প্রমুখ 
ও তদুপরি তুলিকা ( তোষক ) বিদ্কমান আছে। দেখিলে মনে হয় বুঝি 
স্থমের পর্ধতস্থ ধাতুচিত্রোপরি চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়াছে !! 
€(২৫.) গুবাকাদিযুক্ত সম্পুট (অথবা পিকদানী সহিত ), হুলভ পুষ্পযুক্ত 
পুট (পত্রাদি-রচিত পুষ্পাধার ), স্বচ্ছ কন্দুক (গেঁদ) এবং লীলাপদ্ম 
প্রভৃতি নান! দ্রব্য--যাহা দ্বারা এই রাজ্জী রাধা জুখরাশি প্রাপ্ত হয়েন, 


চট 


[ ৬৭ ] 


সৎসমস্তই প্র তোৌষকের চতুদ্দিকে বিরাজমান আছে । (২৬) যে স্থলে 


এই রাজাঁসনটি নিজের অবস্থান দ্বারাই শ্রীকৃষ্জ সহ সেই শ্রীরাধাকেও 
প্রফুল্লদর্শন হইয়া চমৎকার করিয়৷ থাকে । এই রাজ্যে এই সম্পৎ 
( বিভবোঁৎকর্ষ বা গুণৌতৎকর্ষ) বিরাজমান আছে এবং তাহাতে এই 
যুগলকিশোরের পরম উৎফুল্পত৷ বা আনন্দাতিরেক নিরন্তরই প্রকাশ পাইতে 


ছিল। (২৭) অনন্তর সিংহাঁসন-স্থষমা-মণ্তিত, গোবিন্দস্ফুরণশীল সেই 
সভাগুহ দর্শন করিয়া শ্রীরাধা বিশাখাকে অবলম্বন পুর্বক ক্ষণকাল 


বিচিত্রভাব প্রকাশ করিলেন_-এবং সকলেই তাহার এই ভাবের 


আনুগত্য করিল । 


লাভ্লস্ন্নে উ্রীক্রাব্বান্ল সীব্রাভ্কল্না্ি 
(২৮) কল্পবৃক্ষসমূহের নিকট অবস্থানকারিণী দেবীগণের নয়নরাজি 


বাধাকৃষ্জের সমগ্র কান্তিরাশিই পাঁন করিতে ইচ্ছা করিলেও কিন্তু এ 


কান্তি-সমুদ্রের অপর প্রান্ত প্রাপ্ত হইলেন না! অতএব এ যুগলকিশোর 


তাহাদের নয়ন-সমুহকে নিজ কান্তিধার! পান করাইবার অভিপ্রায়ে তখন 
সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। (২৯) তখন মঙ্গলমরী রাধা রাজাসনে 


অবস্থান করিলেন_ _জনমগ্ডলীর নয়ন-রত্ররাঁজিদ্বারা শত শতবার 
নীরাজিতা হইলেও কিন্তু বুন্দাদেবী উত্তমোত্তম মণিসমূহ দ্বারা তাহার 


নীরাজন (আবরাত্রিক ) করিতেছেন-_-পুনরুক্তবং মনে হইলেও উহ 


কিন্ত প্রেমভরে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া পুনরুক্ত (ব্যর্থ) দোষে ঢুষ্ট 


নহে। (৩০) তখন সর্ধত্র অনবগ্ভ (নির্দোষ ) বাগ্য বাজিতে লাগিল, 
সেই বাগ্-ধ্বনিও আবার “জয় জয়” শব্দ দ্বিগুণিত হইল--লোক-সমুহ 
এবং স্থাবর জঙ্গমাদি পরস্পর পরস্পরকে অশ্রু ও মধুধারায় সিঞ্চন করিতে 


লাগিল-_পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাঁগিল--বকারি শ্ঠামচন্দ্রের লক্ষ লক্ষ মনোবৃন্তি 


বিন্ময়রসে নিমজ্জিত হইল; আর গান্ধব্বীও নিখিলজনমগুলীর নয়ন 
রাজি কর্তৃক অচ্চিত হইতে হইতে সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতেছেন । 


(৩১) শ্রীরাধা ললিতার হস্ত-কমল ধারণ করিয়া পাঁদপীঠে নিজ চরণ- 


যুগল ঘঅর্গণ করিলেন ; সখীগণ তাহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে বহন করিতে 
ইচ্ছা করিলেও কিন্ত তিনি প্রচুরতর আনন্দবিধান-সহকারে সেই 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (৩২) গগনচন্দ্র ধদি হেমবর্ণ ধারণ 
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করে, বিছ্যাল্লতা বদি অচল হয় এবং উহ! বদ্দিও পূর্বদিকে মণিময় পব্বতের 
শিখরদেশে প্রফুললতা সহকাঁরে আরোহণ করে, তথাপি সেই রাজাসনে 
অধিরোহণ-কলা (মাধুরী ) প্রকীশনশীলা রাধার দিব্য বিলাসাবলিযুক্ত 
তন্ধ-স্থষমার অগুমাত্রও প্রাপ্ত হয় না!! (৩৩) ব্রহ্ষচারিগণ তখন 
“পবা ছো” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিতে থাঁকিলে মুনীশ্বরী তাহাকে নীরাজন 
করিয়।৷ সেই আসনে বসাইলেন। (৩৪ ) উপরিভাগে শ্বেতচ্ছত্র__তছুপরি 
প্রক্ষটিত কুস্ুমরাঁজির চন্ত্রাতপ ছুলিতেছে--উভয় দিকে পদ্মকান্তি ( শ্বেত- 
বর্ণ) চামরছয়ের কিরণ প্রকাশ পাঁইতেছে ! এবিধ স্বর্ণাসনে - শ্রীরাধা 
অবস্থান করিতেছেন !! যনে হয় যেন চক্্রোদয়ে শোভমান ( শুভ্র ) 


তারকারাজিতে মনোহর, ছুই পথে বিভক্ত সুরধুনীর বিন্দুসম্পুক্ত- 


স্থমেরর শিখরদেশটি নিজকান্তি রূপ দেবতা দ্বারাই দীপ্তিশীল হইয়াছে !! 
(৩৫) সেই নীরাজন-কালে মণিপ্রদীপাবলিতে শ্রীরাধার তেজোরাশি 
ংক্রমিত হওয়ায় ৪ প্রদীপগুলি ছুই তিন গুণ কান্তি বিকীর্ণ করিতে 


লাগিল ! অহ! 1! মহদাশ্রয় করিলে কোন স্বচ্ছ বস্তই না সম্পৎসমূহ, 
প্রাপ্ত হয়? (৩৬) বৃন্দাপ্রমুখ বনদেবীগণ প্রফুললমুখে নিজ দেবী 
শ্রীরাধাকে যুগপৎ্খ এইস্থানে নমস্কার করিলেন শ্রীরাধা মহাভক্তি 


করিলেও কিন্তু ইহারা বিবুধত্ব (দেবী ) জাতি বরণ করিলেন না !! (৩৭) 


তৎকালে পর্বত, বৃক্ষ, লতা, ওষধি সমুহের এবং হুদ, নদী, তীর্থদেশ ও. 


দেবগণের দিব্য দিব্য তন্থু স্ব-স্বভাঁৰ সহ এই সভায় উপস্থিত হইলেন । 


্ ল্লীভশীসন্ম-স্নমীত্পে উীক্রতেল্ল আসন্ন হ্াশ্পম্ম 
| ন্বিম্ম কমে শীণহ্মাসীল জ্ঞ্নমাা 


(৩৮) তৎপরে নবরাজ্ঞী রাধা পুজনীয়গণকে আসন দান করিতে 


পৌর্ণমাসী আনন্দিত মনে নিগুট় বিচার করতঃ ত্রিবিধ কল্পন! 
_করিলেন। (৩৯) নিজের নৃপাসনে প্রিয়তমাকে সন্মুখে না রাখিক! 
অন্যত্র অবস্থান করা হবির পক্ষে উচিত কি? উদয়পর্ধতে চন্দ্রম৷ 
পুর্বদিককে উত্তমরূপে অন্ুরঞ্জন করিয়া বিন্দ্মাত্রও ওদাসীন্ত অবলম্বন 


করিতে পারে কি? (৩০) আবার এইরাজ্য যখন ভান্কুকুমারীর, 
হস্তগতই হইয়াছে; তখন তাঁহার সহিত একই আসনে অবস্থান করাও, 


1 


2) 
৮ 
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ত যুক্তিযুক্ত নহে! ভান্থকুমারীর অঙ্গ হইতে প্রস্থত সুষমাধারাতেই 
সেই গোকুল-চন্দ্রম] পালার বা মুগ্ধ হইয়া সেই কিরণমালাই, 
বিস্তার করে । [বেদেও জ্যোতিষ শান্ধে উক্ত আছে যে জলময় স্বচ্ছ 
চন্দ্রবিষ্বে কুর্ধ্য-কিরণ প্রতিফলিত হর, চন্ত্রের নিজের কিরণ নাই, কেবল 
নূর্য-কিরণসঙ্গেই ইনি স্ব়ংআলোকিত হন এবং বিশ্বকেও আলোকিত 
করেন; তন্রপ ভান্ুকন্তার সুষমাই গোকুল-বিধুর একান্ত জীবাতু 
এবং তাহার আনন্দেই ইহাঁরও আনন্দ] (৩১) মিত্রের ( সুষ্যের ) 
দর্শনে লজ্জাযুক্ত হইয়াই যেন চন্দ্র স্বীর কল! (অংশ ) উপস্থাপিত ন! 
করিয়াই দিবপান্তে দর্শন দান করে, তখন নব কুমুদিনী যেন মানিনী 
হইয়াই মুখাগ্রভাগ হইতে মুদ্রণ (নিমীলন ) ত্যাগ করে না; কিন্ত 
চন্দ্র বখন- &ঁ কুমুদিনীর নিকটে গমন করে, তখন উভয়েরই অঙ্গসমূহ 
অলিগণের দৃপ্ত হয় । [ পক্ষান্তরে__বন্ধুজন সকাঁশে লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষঃ 
স্বীর নাগরোচিত বৈদগ্ধী কলা প্রভৃতির প্রকাশ না করার নবপদ্মিনী 
শ্রীরাধা মানিনী হইয়াই যেন এখনও মুখমণ্ডল হইতে মাঁনচিন্ত ত্যাগ. 
করিতেছেন না; শ্রীরুষ্ণ খন আনন্দভরে তীহার নিকটবর্তী হইবেন, 
তখনই উভয়ের মিলনে উভয়ের অঙ্গস্থুম। সখীগণের নয়ন গোঁচর হইবে 1] 


নু ভ্ঞাুকানলীন্ম ক্ষজ্রঙ্মা 


(9২). এই ভাবে যথার্থ নির্ধারণ করিয়া পৌর্মানী শ্রীহরির, 
নিকটে গিয়া! তীহাকে রত্বাসন দান করিলেন_এী আসনটি স্থুবিপুল 
কিরণমালা! দ্বারা স্বয়ং সেই রাঁজাসনের সহিত যেন এক্যই প্রাপ্ত 
হইল! (৪৩) তখন যুগলকিশোঁর বিভিনন আসনে অবস্থান করিলেও. 
কিন্তু পরস্পরের নিকটে. এবং জগজ্জনেরও মনোমধ্যে স্ফুরিত হইতেছেন ।- 
নিজেরা এবং সমাগত সকলেই বিনিশ্চয় করিলেন যে তাহার! বন্ুক্ষণ 
পরে একই সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। (39) অনন্তর তাহার! 
আসনে বিরাজমান হইর। মৃদ্মধুর হাস্ত বিস্তার করিতেছেন দেখি! 
জনমগ্ডলী এই বিতর্কই করিলেন-_ুইটা উদর-পর্বত পরস্পরের, ৷ 
সম্মুখে অবস্থান করিতেছে এবং কি প্রকারেই ব৷ ছুইটী চন্দ্রমা অসংখ্য- 
চন্দ্রের (শ্রীকষ্চের ২৪৭ ও শ্ীরাধার ২৩/॥০ ; মোট ৪৮) উৎপাদন: 
করিতেছে হে? (9৫) অপরাপর লোক এইরূপ আঁশঙ্কাঁও করিলেন, 
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_ এই মণিবেদীতে ইনি তমালকল্পবুক্ষ, আর. উনি হইতেছেন এক 
ভাড়ুত দিব্য ন্বর্ণলতা। ইহারা উভয়েই সঙ্গমাভিপ্রারে পরস্পরের 
কান্তিবপ পল্লব-সমুহকে যেন ক্রমশঃই বিস্তার করিতেছেন !! 


উনীলাপ্াল্র বলাভছিহ্ভাদিক-প্বাল। 


(৪৬) অনন্তর শ্রীরাধার চতুর্দিকে সেই মান্তা বঙ্কিমনয়না স্ত্রী জন- 
মগুলী আনন্দে উপবেশন করিলে মনে হইল যেন সিন্ধুমথনকালে 
সুধাপুর্ণ কলসীর চতুষ্পার্থে দেবগণ বসিয়া রহিয়াছেন !! (9৭) তখন 
ঘন ঘন দিব্য কুস্ুমসমূহের বর্ষা হইতে থাকিল, শ্রীকৃষ্ণের মৃছমধুর 
হাস্তরাশি প্রকাশিত হইল, আড়ম্বর ( পটহ বা মহানন্দ ) রূপা ডত্তম 
লক্ষমীর নর্তন হইতে থাকিল এবং জগদ্বাসী তাহারই আনুগত্য করিতে 
লাগিল_(৩৮) স্ততি-পাঠকদের বন্দনা-বাক্যে, জনগণের আনন্দাশ্র 
সমুহরূপ উত্তম মুক্তারাঁজির সৌন্দর্যের প্রকাশে এবং যুবতীসমূহ কর্তৃক 
গন্ধর্বকন্তাদিগের বিলাসাঁবলির অনুকরণে | পাঠীন্তরে-_নটীসমূহ কর্তৃক 
শ্রীবাধার বিলাসাবলির অনুকরণে অর্থাৎ লীলাদির প্রাকট্যে ] (9৯) 
সখীগণ নিজেদের শ্বাসোললাসে টঞ্চলায়মান বক্ষোজরূপ মন্থানশৈল- 
শোভিত নিজ মুখসৌন্দধ্যরাশি রূপ অমৃত-সমুদ্র হইতে আবিভূতি 
অপূর্ব লক্ষমীবৎ শ্রীরাধাকে শুভ্রাসনে সমাসীনা করতঃ সকল সলক্ষণে 
চিহ্িত করিলেন। (৫০) অহো! এ দেখ--যে বৃষভান্জার প্রতি 
বুন্দাবনীয় স্বর্ণদগাদি বিভূষণ সমূহ কান্তি বিস্তার করিতেছিল__এক্ষণে 
তাহারাই আবার নিত্য শ্রীরাধারই কান্তির আশ্রয় করিতেছে ! [ শ্রীরাধার 
অঙ্গকে ভূষিত না করিয়া নিজেরাই তৎকন্তৃক ভূষিত হইতেছে !! ] 
এই বিবেচনায় লোৌকসমূহ উৎফুলপনেত্রে উবাই দর্শন করিতেছে । (৫১) 
তখন ভগবতী পৌর্ণমাসী আনন্দভরে শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন-__হে “ব্রজবাসি- 
গণের হৃদয়পতি কৃষ্ণ ! এইস্থলে রাঁধা গুরুজন সমক্ষে লজ্জা করিতেছেন ! 
অতএব সখীগণকে যথাযোগ্য অধিকার দান করিয়া রাধাকে আনন্দ 
াঁন করুন! 
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সং্বীগতপেন্স আঅধ্বিকাজ-্নুন্যা 


( ৫২) শ্রীহরিও তখন শ্রীরাধার কটাক্ষলীলাসমূহ নিভৃতে আজ্ঞা- 
মালার ন্যায় নতনয়নে গ্রহণ করিয়া সখীগণের প্রত্যেককে উত্তম 
ভূষণাদি সমর্পণ পূর্বক যথাযুক্ত অধিকার দান করিলেন। তৎপরে 
পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের অপূর্ণ অংশটি ন্মবাক্যে পুরণ করিলেন। (৫৩) 
অনন্তর শ্রীরাধার বদনের জ্যোত্ক্নাদ্ধারা আবৃত--শ্রীহরির বদনমগুল! 
হইতে উদগত চাতুরীপূর্ণ শ্মিতরূপ সুচারুচন্দনে লিপ্ত-_পৌর্ণমাসীর, 
বাক্যরূপ কর্ূর-বাঁদিত সেই বাক্য অত্রত্য কোন্‌ ব্যক্তির না অন্তর 
বাহির স্ুশীতল করিয়াছিল? (৫৪) “হে ললিতে ! তুমি বৃন্দাবনেশ্বরী 
রাধার যুবরাজ্ঞজী হও, তোমার নামও ত অন্ুরাধাই বটে! তোমরা 
ছুইজনে প্রেমের সহিত ত একসঙ্গেই অবস্থান কর [ রাধা বিশাখা নক্ষত্র, 
ইহারই পরে অন্ুরাঁধা নক্ষত্রের নাম উল্লেখ আছেঃ] তুমি এই 
বনরাজ্যের আধিপতো স্বকীয় জৈবাতৃককে ( চন্দ্রকে, পক্ষে আযুম্মন্ত 
কুষ্ণচন্দ্রকে ) অগ্রে করিয়া তাহাকে সংপ্রদান কর অর্থাৎ তুমি স্বয়ং 
আস্বাদন না৷ করিয়া পূর্বেই নিজভোগ্যতম বস্তটিকেও স্বযৃথেশ্বরীকেই 
উপহার দিয়া থাক, [ অতএব তুমিই ঘুবরাজ্ঞজী হওয়ার উপযুক্ত পাত্র ।] 
(৫৫) “হে বিশাখে ! তুমি শ্রীরাধার মতি (বুদ্ধি)-দাঁতা মন্ত্রীপদকে 
অলঙ্কৃত কর। তোমাদের উভয়ের মতিও ত নামের তুল্য [ রাধা - বিশাখা 
নক্ষত্র ] এক প্রকারই। তুমি তাহার বুদ্ধিসচিব হইলে তোঁম! কর্তৃক : 
প্রদত্ত অতিমধুর মন্ত্রণা বলে এই বুন্দাবন-লক্ষ্ী অঙ্গলাবণ্যের উত্তরোত্তর, 
বুদ্ধির সহিত তোমাকেও দিবানিশি আশ্রয় করিয়। থাকিবেন 1!” ( ৫৬), 
এইভাবে ললিতা প্রভৃতি সখীগণকে যথাষথ বিনিয়োগ করিয়া ক্ুষ্ণ- 
ইহাদের প্রতিনিধি-স্ব্ূপে কোনও সখীকে নিয়োগ করিলেন। সগণ। 
বৃন্দাকে শ্রেষ্ঠ আভরণ প্রভৃতি দানে সন্মান করিয়া বনভূমি-পালন 
কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। (৫৭) তৎপর শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় বুন্দীবনবাসী 
জীবমাত্রকেই যথোপযুক্ত প্রসাদ করিলেন । অনন্তর পৌর্ণমাসী নিজ: 
মুখের অদ্ভূত বর্ণ প্রাপ্তি করাইয়া অর্থাৎ বৈবণ্য প্রাপ্ত হইয়া! 
গদ্গদভাঁবে বুন্দীবনস্থ স্থাবর জঙ্গমকে বলিতে লাঁগিলেন__ 
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৫শ্পীর্শসাস্নীক্রতভ আশ্ীস্ল উীল্লীবা 
€০ল্০-স্পুভ্কাদিত 


(৫৮) হে বৃক্ষসভ্যগণ ! তোমর! প্রফুল্ল হইয়া লতা-বধূগণের 


সহিত অভিলফিত বস্ত দান কর; হে বিহঙ্গশ্রেষ্টগণ ! তোমরা মধুকর- 
যুথের সহিত সঙ্গীতালাপ করিতে থাক; হে পশুগণ! তোমরা 
গর্বভরে রমণ-সুখভোগ করিতে থাকে । যেহেতু নিজসেনাপতি-স্বরূপ! 
এই সখীগণ কর্তৃক: সেবিতা' রাধা রাঁজত্ব বুঝিয়া লইয়াছেন! এবং 
রুষ্ণকে ও বৃন্দাকে তিনি ব্শীভূত করিয়াছেন !! এক্ষণে এই বনভূমি 
বিশুদ্ধ অথবা শুঙ্াররসোপযুক্ত ও রা'জন্বতী হইয়াছে অর্থাৎ অত্যত্ম 
রাজা এই. বন-প্রদেশকে উত্তমরূপে শাসন করিতেছেন !” (৫৯) 
তখন অধীশ্বরী রাধা আঁচার্ধ্য পৌর্ণমাঁসীকে পুজা করিয়া! সৃর্ধ্যভার্য্যা- 
দ্বয়কে ও ব্রঙ্গচারিত্রয়কে অর্চনা করিলেন। (৬০) নট, পুরাণবক্তা, 
মগধ (বন্দী) গণের কুলবালার! তখন নিজ নিজ কলাবিদ্ভা সেই 
সভায় প্রকট করিলেন। যদিও সকল সভ্য-সমাজই তখন ইতস্ততঃ 
মনোযোগ দিয়াছিলেন, তথাপি এ জ্ত্রীগণ প্রত্যেকেই মনে করিল যে 
ইহারা আমারই সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়! রসাস্বাদন করিতেছেন !! 


শভ্ভিস্মজ5 ৫স্াভ্র্পীলীিত 


(৬১) তখন এ আনন্দে সাঁতিশয় উদ্ঘুণিত রাধা-চরিত্রীভিনয- 
কারিণী নটীগণের নৃত্যই নাটা বা! 'অভিনীত হইল এবং কখনও বা 
প্র নৃত্য “ত৩ নামক শিবানুচরপ্রণীত অনুষ্ঠান বিশেষের আকারই 
ধারণ করিল অর্থাৎ তাঁগবনৃত্যে পরিণত হইল। ( ৬২) শ্রীরাধা তখন 
স্তোত্রকোলাহলই শ্রবণ করিতেছেন-_কিন্তু অন্যান্ত ধাহারা গুণগোরবে 
গর্বিত ছিলেন, তাহাদের নিকট এ কোলাহল তাড়নদগুবৎ প্রতীয়মান 
হুইল। (৬৩) “হে বৃন্দাবন দেবি! তোমার চন্ত্রপদৃশ বিমল কীত্তির 
সৌন্দর্যে এক্ষণে পদ্মাঙ্গ ( পদ্মগর্ভ, শ্লেষে__ পদ্মা সখীর অঙ্গবিশেষ ) 
চিরতরে মধুস্দ্ন-( ভ্রমর, পক্ষে কৃষ্ণ ) রহিত করিয়াছ। হায়! হায়! 
মহা আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ কীন্তি মহামহিম-মণ্ডিত হইয়া 
ব্রহ্গাগকোটি-ব্যাপ্ত করতঃ এ চন্ত্রীবলিকেও (চন্ত্রশ্রেণীকে, পক্ষে 





ণ 
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চন্দ্রাবলী” . গোপীকে ) কৃষ্ণচিহ্ৃ-রহিত (.কলঙ্করহিত, পক্ষে রুষ্ণের 
ভোগাঙ্করহিত ) করিয়াছে 1! (৬৪) “কূর্যয কখনও বা রশ্মিজলি দ্বারা 
ভূভাঁগকে বিফলে দগ্ধ করে, আবার কখনও ব! জল-বর্ষণে মরুভূমিকেও 
প্লাবিত করে। কিন্তু হে রাধে! তোমার প্রতাপ একই সময়ে অমুত 
দ্বারা প্রিয়জনকে নিত্য সিঞ্চিত ত করেই, অথচ তাপদ্বারা বিমুখী 
জনের গ্রানিও আনয়ন করে !! (৬৫) “হে বৃন্দাবনদেবদেবি ! অহো! ! 
তোমার বশোরাশির শুভ্রতা হইতেই সমুদ্রগণ সহস। হুগ্ধসমুদ্রের ভাব 
প্রাপ্তি করিয়াছে, তামসী (নিশ।) ও জ্যোতস্াময় গুণলাঁভ করিয়াছে 
এবং অন্ধকার ভূমিও হঠাৎ বিচিত্র শ্বেতদ্বীপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে !! 
বিস্ময়ের বিষয় তাহাঁতেও এই যে শ্রীহরিতে কিন্তু নিত্যই শ্ঠাম! 
রুচি (শ্ঠামকান্তি, শ্যামানায়িকাতে আসক্তি অথব! শ্যামাসখীর প্রতি 
অনুরাগ ) বদ্ধিত হইতেছে কেন হে? (৬৬) “হে শ্রীবৃন্বাবনেশ্বৰি 
রাধে! তোমার তেজ জিগীযু হুইয়াই পুর্ধে চন্দ্রীবলীকে উত্তমরূপে 
বিজয় করিয়া অন্যদিকে সাধারণভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে 
ইন্্রপতরীর প্রতি অক্ষি-কোঁণও অর্পণ করিল না, ব্রন্গাণীকে- সৌ্টব 
দ্বারা অসম্মতা ( সৌষ্ঠব-বিহীনা ) জানিয়া এই গবিতা, পার্বতী উমাকে 
নিজ নামের প্রতাপেই আগ্ভ দশ! ( গর্ভবাস ) প্রাপ্তি করাইলেন এবং 
নিজ সৌভাগ্য-প্রাপ্তি ও লীলাঁদির উদ্দেশ্তে বিনীতা লক্ষ্মীকেও স্বাংশত্ব 
প্রাপ্তি করাইয়া ত্যাগ করিয়াছে 1! (৬৭) ৫হে বৃঘভানু-নন্দিনি ! 
তোমার রাজ্য কুষ্ণ-বিলাসভূমি , কৃষ্ণের অতিপ্রিয়া সেই ললিতাদি 
তোমার সখী-সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন তোমার প্রিয়তম নাগর; আর 
তুমিও সেই তুমিই বিদ্যমাঁনা !! তাহাতেই আমাদের মন তোমার 
এই বিভূতিসমূহ দর্শন করিয়া বিন্মর প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব 
এক্ষণে স্তৃতি-কথাই বা কি প্রকারে গান করিব হে?” (৬৮) 
এইভাবে সেই স্তবরাঁজি দ্বার! বিম্বয়দান-কারিণী নারীগণ যুগলকিশোরের 
স্মিত-শোভিত নয়ন-কটাক্ষ লাভ করিয়া তখন এ যুগল-কর্তৃক প্রদত্ত 
( উপহৃত ) ্ এ চিন্তারত্রসমূহ পাইয়াও আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না! !! 
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উীল্রাপ্বাল্র ভীক্ুক্সহ্ষ লাভলসা ও ভহুও্ীপ্ভি 
(৬৯) তৎপরে রাঁধিকাঁও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উদ্গত মাধুরীর 


পরিমলে স্থুবাসিত সেই সভাগৃহে এবং তদক্গ-মাঁধুরীর গৌরবে অস্ততূ্ণা- 


প্রাপ্ত হইয়! নেত্রদ্বয় অবনত করতঃ বিশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন !! 


(৭০) “হে ছুরত্ত মনোরথ ! গুরুগণ-মধ্যেও যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছ, 


_ ইহাকে সুদৈব ( সৌভাগ্য ) বলিয়া স্মরণ কর। উহার সহিত পুনরায় 


প্রণয়কেলিসমূহের জন্য আর লালসা করিও না” (৭১) অগ্য এই 
মহোৎসব উপলক্ষে অতিবিনোঁদপ্রদ বিলাস-মন্দিরে আমি কোনও প্রকারে 
(ভাঁগ্যে ) মহালালসাঁভরে হরিকে লাঁভ করিলাম! বদি এই হুর্লভ- 


হরি গুরুগণ-সহই চলিয়া যাঁয়েন, তবে হে হৃদয়! সখীগণের €বাঁকা- 
বাণরূপ ) অগ্রিশিখা আমাকে কিরূপে সা করাইবে হে? (৭২) হে 
বিধাতঃ ! তুমি আমাঁকে মানানল হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীশ্যামচন্দ্র কর্তৃক 
রাঁজপদে অভিষিক্ত করিয়াছি বটে,কিস্তু তাহার আলিঙ্গন-প্রাপ্তির ইচ্ছারূপ 
দাঁবাগিতে বে সন্তপ্ত। হইতেছি-_এ অবস্থায় তুমি আমাঁকে রক্ষা করিতেছ, 
না কেন হে? (৭৩) তৎপরে শ্রীরাধার ভাবাঁভিজ্ঞা অন্ুপম! মন্ত্রীদ্ধয় 
ললিতা ও বিশাখা পৃথকৃভাবে শ্রীরাধা ও মাঁধবের প্রতি যত্রণীল হইয়া 
তাঁবিলেন__এস্থানে নির্জন সহবাস হইলে মধুর হয়” অনন্তর তাহারা 
স্বানটিকে নির্জন করিতে বাগ্তা করিতেছেন_-এমন সময়ে তাহাদের 
অনুভাঁব-বিজ্ঞা ভগবতী পৌর্ণমাপী আনন্দসহকারে দেবীগণকে বলিলেন 
__(৭৪) “তোমরা এই সভাতে শ্রীরাধাকে উত্তমরূপে রাজপদে অভিষেক 
করিয়াছ, ইহার লক্ষ্মী (সুষমা )৪ অমৃতধারা দ্বারা তোমাঁদিগকে 
বহুক্ষণ যাবৎ নিরন্তর পিঞ্চন করিয়াছে; অতএব এক্ষণে এই লজ্জিত 
বা বিনীতা রাধা নিত্যই আমোদরাঁশি লাঁভ করুক আর তোমরা! 
দেবীগণও এস্থলে মহা উপকার সাধন করিয়া যনৃচ্ছাক্রমে স্বর্গরাজ্যে 
আনন্দ-বিজয় কর” (৭৫) তখন দেবীগণ নিজ কম্পিত ও দীপ্তিশাল 
হন্ডে আতপ-তগুল গ্রহণ পুর্র্বক তৃষ্তাশীল লোচন হইতে অনবরত অমৃত 
( জল) পাত করিতে করিতে বুন্াবনেশ্বরী রাঁধাকে প্রক্কষ্টতর আনন্দভরে 
গদগদবাক্যে আশীর্বাদ করিলেন । (৭৬) “হে রাধে! এই ক্ুষ্ণচবনে 
সদা উন্মত্ত! হইয়া প্রাণকান্তসমীপে নিজ সৌভাগ্যলাভ কর। এই: 
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লতাগৃহটি অন্টের ছুলভ-_এইজন্য ইহার নামও উন্মদ-রাধিক" 
(উমরাই ) হইল।” (৭৭) তখন যোগীশ্বরী পৌণমাসীর সম্মুখে 
বথাবিহিত বিনরপুর্বক বিধিমত দেবীগণকে সম্মানিত করিলে তীহারা 
নিজ নিজগণসহ পুথক্‌ পৃথক্‌ যাত্রা করিতেই বে মুহুমুছ শ্রীহরির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং শ্রীরাধার অর্গপ্রত্যঙ্গ বহুক্ষণ যাবৎ আলিঙ্গন 
করিতেছেন -তাঁহাঁতে তীহাদের পক্ষে পথ-পরিচয় করাও স্থু্ষর 
হইক্লাছিল। (৭৮) সন্দেশচ্ছলে অন্তান্ত লোকগণকে মুনীশ্বরী ব্রজরাজ- 
গহিণীর নিকট পাঠাইয়! বলিলেন--_শ্রীরাধার অভিষেক-মজগল স্ুসম্পন্ন 
হইছে! আমার তত্বাবধানে শ্রীমতী এখানে রাত্রিযাপন করিবেন ।, 
(৭৯) “হে হরে! আমি কিঞ্চিংকালের জন্য নিজ্যকার্ধ্য সমাধা 
করিতে যাইতেছি। বতক্ষণ পর্যন্ত আমি পুনরায় ইহার নিকট না 
আদি, ততক্ষণ তুমি ইহাকে পালন কর। তৎপরে পুনরায় জননীর 
আনন্দবদ্ধন করিয়া এস্থলে আসিবে, যেন বিধিমতে আমাদের 
তত্বাবধানে ইনি এই রাত্রিবাস করিতে পারেন ।-_-এই বাক্য বলিয্বাই 
মুনীশ্বরীও অন্তহিতা হইলেন । (৮০) “আমি ত ধেনুদর্শনে যাইব 
_শ্রীরুষ্ণ এই কথা৷ বলিলেন, কিন্তু পৌর্মাসীর তিরোধান দেখিয়া 
একবার চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং ( বিরুদ্ধ-ভাবাঁপন কাহাকেও 
না দেখিয়া ) শ্রীরাধার রাজসিংহাসনেই সত্বর উপনীত হুইলেন__তাহাতে 
এক বিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিল--মেঘ ও বিদ্যুতের বিজড়িত 
অঙ্গকান্তিমালা চতুদ্দিকে প্রত্যত হুইতেছিল !! 


সুগগলল-স্মিলন্ন, ন্িল্নাস্ন শ্রজ্ভত্তি 


(৮১) এই ব্যাপার দর্শন করিয়া দ্বিগীশগণের রমণীবৃন্দের ভন্ত- 
বিলাসরাশির স্তায় সুরন্থন্দরীদের জয়জয়ধবনির সহিত কুস্থমবর্ষণ হইতে 
লাগিল। (৮২ ) তখন নৃপাসনে সেই যুগলকিশোর কান্তিরাঁশির বিস্তার 
করিয়া উদয়-পর্বতস্থ  মরকতমণিসমূহ ও চন্ত্রদেবের কান্তিরাশিকে 
বলপুর্বক হরণ করিলেন, যাহাতে কামদেব সহসা! স্বস্থিতি ( ধৈধ্য ) ত্যাগ- 
করতঃ মুহুমুদ্ছ অবাধে মর্য্যাদাতিরেক প্রাপ্তি করিল অর্থাৎ নিজ 
বীধ্যাতিশয় প্রকাঁশ করিতে প্রবৃত্ত হইল! (৮৩) [ রাজস্থ্য়বঙ্ঞ 
সমাধা করিয়া রাজদম্পতী যে প্রকার শোভাসম্পন্ন হন, তদ্রপ ] যুগল- 
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কিশোরও তখন পরস্পরের কান্তিময় অমৃত-নদীতে মজ্জন করিরা এবং 
উভয়ের বদন-চন্ত্রমার গন্ধ আস্বাদন করতঃ রসনুপসভায় অর্থাৎ রসরাজ 
শূঙ্গার-গৃহে অথবা! অভিষেকে সমবেত রাজসভায় দীক্ষিত হইয়া! স্বকামনা- 
পুর্তি করিতে করিতে ব্রজবনের মহারাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়! 
সাক্ষাৎ বাঁজন্য়-সুষমাধারণে বিরাজ করিতেছেন 1! (৮9) এই 
বুন্দাবনে নিজ রাজত্বরক্ষকবৎ শ্রীকৃষ্ণও সন্ত্রান্তচিন্তে শ্রীরাধাকে আকর্ণ- 
বিস্তারি চঞ্চল নয়নকটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিলেন; আর বিদ্ধা হইলেও 
কিন্ত শ্রীরাধা সম্প্রতি রাজ্যাভিষিক্ত হইগ়াই নিজের জধন্ধু আকর্ষণ 
করিলেন। অহো! অতিবলবান জন কখনও নিজের ছিদ্র বা দোষ 
বিস্তার করেন না! (৮৫) সথীগণ বলিলেন_হে শঠ! তুমি 
আমাদের প্রিয়সথীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে কেন? শ্রীরুষ্ণ 
বলিলেন-_“হে মুগ্ধা (মূর্খা ) ব্রজবালাগণ ! ব্রজবনের রাঁজা আমারই ত 
পট্টদেবীরূপে উনি অভিষিক্ত হইয়াছেন 1” এইভাবে পরস্পরের যথেচ্ছ 
বিবাঁদও যে প্রেমে সম্বাদের অর্থাৎ সন্সিলনের প্রসিদ্ধিই লাভ করিল এবং 
 সম্মিলনও যে কাঁমময় উৎসব আনয়ন করিল-_ইহা আমাদের বুদ্ধির 
অগোচর ! (৮৬) অনন্তর মিথ্যা ক্রৌধাবশে সমীগণ ভগবতী 
পৌর্মাসীর নিকট যাইতে থাঁকিলে “অগ্য এই উৎসবে কলহ কর! 
যুক্তিযুক্ত নহে; আগামী কল্য তিনি সব মীমাংসা করিবেন ।__এই 
বলিয়! বুন্দ। হাসিতে হাসিতে বিনয়যুক্ত ভঙ্গীদ্বারা পুষ্ট কুটিল পটুতাজাল 
বিস্তার পূর্বক তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া আকর্ষণপুব্বক প্রাতিনিবৃত্ত 
করিলেন। (৮৭) যুগলকিশোরের লীলা তৃষিতমতি গোপীদের অবস্থা 
দেখিয়। এবং তীঁহাদের মিথ্য।! কলহ-ব্যঞ্জক প্রলাপাঁদি শুনিয়া তখন বুন্দা 
তীহাদিগকে হাসাইতে প্রকাশ্তভাবে বলিলেন__-“তোমাদের আর হুম্কারের 
প্রয়োজন নাই । আমাদের এই সম্রাজ্ঞী স্বীয় অনুভাব দ্বারা! এক্ষণই 
আমাদের “ৰনপতি” উহাকে বশীভূত করিবেন; আমরাও কথনই 
উহার হাত হইতে এড়াইতে পারিব না হে!” (৮৮) এই কথায় 
পরতিপদের ধব (স্বামী ) অর্থ গ্রহণ করিয়া! স্ীগণ হাসিতে লাগিলেন 
এবং বাম্যভাবও অবলম্বন করিলেন দেখিয়া শ্রীরাঁধা প্রফুল্ল নয়ন-প্রান্তে 
বৃন্দাকেই দেখিতে দেখিতে সেই প্রিয়তমের প্রতি সুন্দর নয়ন-কলাবিস্তা 
প্রকাশ করতঃ পুনরায় কমনীয় বিলাঁসশীল অথচ নমবদনে অবস্থান 
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করিতে লাগিলেন! (৮৯) মুকুন্দ তখন রাধার অনির্বচনীয় মুখ 
দেখিয়া তাহাকে বলিলেন-_“হে কান্তে! কেন তুমি এই সুন্দর উৎসবময় 
সুক্গণ (মুহূর্ত ) বৃথা ক্ষেপণ করিতেছ ?  শ্তামস্থন্দর এই কথা বলিয়াই 
তাহার করপদ্ধ নিজ-বক্ষে বলপুব্বক স্থাপন করিলেন । তখন শ্রীরাধ। 
হাশ্তসম্ঘলিত রোদন করিতে থাকিলে তিনিও তাহাকে বাহুযুগল দ্বার! 
বেষ্টন (আলিঙ্গন ) করিলেন । (৯০) বামহস্তদ্বারা রাধাঁকে আলিঙ্গন 
করিয়! শ্রীরুষ্ণ দক্ষিণ হস্তদ্বারা রাধার অশ্রধারা মার্জন করিতেছেন, 
যেহেতু তিনি প্রতিমূহ্র্তেই প্রিয়ার দেহ অশ্রুসিক্ত হইবে এই আশঙ্কাই 
করিতেছিলেন। অহো! তখন নিজ নয়ন-ধারায় সংগ্লাবিতা হইয়। 
শ্রীরাধা যে সেই রাজ্যাঁভিষেকের সাধারণ ( সমান ) সৌন্দধ্যাঁতিরেকও 
ধারণ করিয়াছেন-__-একথা কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ আদৌ জানিতে পারেন নাই !! 
(৯১) বুন্দাবনে কন্পবুক্ষরাজির বনে রত্রবেদিকাঁর উপরে মহামহিম 
সিংহাসনে শ্রীরাধা রাঁজচিহ্াদি স্ুষমাধারণে পুজিতা ও কুষ্ণকৌড়- 
বিলাসিনী হুইয়াঁও যে উপমিতা হয়েন নাই-_ইহাতে কবিগণের কোনই 
দোষ নাই ; কিন্ত উহার বিচিত্র সোন্দধ্যরাশির সমস্তা ( সংগ্রহ ) কারী 
বিধাতারই দোঁষ বলিতে হইবে । (৯২ ) তখন পরম্পর শ্ঠামকান্তি বা 
শৃঙ্গাররসোচিত কান্তি প্রাপ্ত হইলেন, আবার সম্যক প্রকারে অনুরাগে 
বক্তবর্ণ ও বিলিপ্তমৃত্তি হইতেছেন। অপরিমিত অলঙ্কার-জ্ষমায় ক 
ভাঁবভূষায় পরস্পরের অঙ্গ বিচিত্র বর্ণ বা শ্তাম-গৌর মিশ্রিত বর্ণ রচন! 
করিলেন; পরস্পরের নয়ন-দ্বারা প্রতিদিকৃকে অমুতবর্ষণশীল গুণময় 
করিলেন__এই ভাবে রসাকর রূপাগার এ মিথুন নৃপাসনে বিরাঁজমান 


বহিয়াছেন !! (৯৩) বিপুল পুলকভরে সব্বথা উন্মুখী রুষ্ণের ক্রোঁড়দেশে 


অবস্থান করিয়া রাধা রোমাঞ্চিত-কলেবরে তাহার নয়ন-যুগলের প্রকুষ্ট 
আমোদ দান করিতেছেন। হায়! এই অবস্থায় -শ্রীমতীর অঙ্গরাঁজিও 
কদন্বভাবই প্রাপ্ত হইল আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সমুহও সব্দধতোভাবে ভ্রমরত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার আন্বাদন করিতে লাগিল !! (৯৪) এ নবধুবযুগল 
স্বেদ ও অশ্রজলে আপ্লাবিত হইতেছেন-_পুলকচ্ছলে যেন অস্ক্রই ধাঁরণ 
করিতেছেন__দ্েহে যুগপৎ স্তম্ত ও কম্প ধারণ করিতেছেন__মুচ্ছাগত 
হইয়া বৈবণ্যদশ1ও প্রাপ্ত হইলেন || এই ভাবে যুগলকিশোর পুনঃ পুনঃ 
প্রফুলদেহ হইয়। মেঘ-বিছ্যুতের কান্তিমালা বহন করিয়া নিখিল লোরুকে 


৬২ 1 


অমৃতধাঁরার সংসিক্ত করিতেছেন 1! (৯৫) অহো! & শ্রীরাধামাধব 
নামক কোনও অনির্বচনীয় যুগল-কিশোর--পৌন্দধ্যের শরীর, নব- 
তারুণ্যের মন্দির, সদ্গুণরাজির সাম্রীজ্য--অখিল সম্মদের ধন, 


চতুঃষষ্টিকলাবিগ্ভার সভার আদিশান্্ অর্থাৎ সঙ্গীতরসময়, [অথবা 


.. পরিষদ্গণের আদিশাম্স বেদ, অথবা দ্যুতক্রীড়ার আদিশাস্্র মহাদ্যুত- 

. শান্সজ্ঞ, কিম্বা নিকুঞ্জগ্ৃহের আদি (কাম) শান্স।] কামদেবের স্বামোদময 
বা কামময় স্বকীয় পরিমলসেবী জনগণের পক্ষে পারিজাতাদি দেবকুস্কুম, 
স্বাশ্রিতগণের নিধানস্বরূপ এই বুন্দাবনে স্থচারু রাজত্ব অঙ্গীকার 
করিয়াছেন !! (৯৬) সখখীগণ উভয়ের অনিব্বচনীয় মনোরম রূপলীলার 
প্রকাশ দর্শনকরতঃ এ সভামধ্যে যষ্টিবৎ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন; পুনরায় আনন্দরাশি কর্তৃক সংজ্ঞালাভ করির! 
দেখিলেন যে সেই রাঁধামাধৰ পরস্পরের সঙ্গলাভে মহানন্দে মহামোহ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন !! তখন তীহারা নানাবিধ পরিহাঁসভঙ্গী ও কলাবিদ্যা- 
প্রকাশনে শীন্বই তাহাদের চেতন সম্পাদন করিলেন । ( ৯৭) শ্রীরাধাকে 
উৎপুলকান্বিত-কলেবরে উরুদেশে (ক্রোড়ে) স্থাপন বা ধারণ করিয়! 
কংসনাশন কৃষ্ণ অতি মধুর ব্যবহারে সম্যক্‌ প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন ; 
তাহার মুখচন্দ্রে স্বয়ং তান্থুল অর্পণ করিয়া কতভাবে লালন করিতেছেন । 
দেবীগণ পুষ্পবিকিরণ করিতেছেন আর পৃথিবী আনন্দে ভরপুর হইল-_ 
সিংহাসন-পার্থে অবস্থান করিয়া! সেই সখীগণ আনন্দভরে তাহাদিগকে 


রাজবৈভবে সেবা করিতে করিতে চিত্ত করিতে লাগিলেন--( ৯৮). 


"এই সখী রাধা স্বীয় সমগ্র ছুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছে ! পুনরার ব্রজ- 
কুলজাতনিধি কৃষ্ণের এই বনপ্রদেশে সমুপস্থিত হইয়াছে! নিজ 
শোভাসমৃদ্ধিদ্বারা শাদ্রই এ উভয়কে [ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবনকে ] বলপুর্বক 
বশীভৃতও করিয়াছে! অতএব হে. সখে হৃদয়! এক্ষণে বল দেখি 
তোমার অন্ত কি মনোরাজ্য পুজা করিতে অবশিষ্ট আছে ? 


গ্রল্ু-সম্মা্পন্নে হ্ষী্ ভিভভক্তি 


(৯৯) শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরপগোস্বামিপাদ কর্তৃক উপদিষ্ট ও 
শ্রীদানকেলি-কৌমুদী নামক গ্রন্থে আংশিক বর্ণিত কাব্যখণ্ড সম্পূর্ণ 
হইল। ইহা আমার বুদ্ধি ও মেধা অন্ুসারে. কিঞ্চিৎ গুপ্তভাবেও বলিতে, 


ও 


ইত 


সমর্থ হইলাম না) অর্থাৎ সবিস্তারে বর্ণনা ত দূরের কথা» সামান্ততঃও 
বলিতে পারিলাম না!! অহো! চন্দ্রে জাতবুত্তই পরম রাজবৃত্ত 
(সংপূর্ণ গর্ভবৃত্ত ) বলিয়। পরিস্ফুরিত হয়। [হূর্ভাগ্য আমাকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা সম্যক প্রকারে পালন 
করিতে পাঁরিলাম না।] (১০০) এই ত মৎকর্তৃক এই কাব্যখণ্ড রচিত 
হইল। রসজ্ঞগণ যদি কোনও প্রকারে ইহার সামান্ত অংশও আস্বাদন 
করেন--তবে আমার সমগ্র প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারে । অহো! 
একবারও অঘনাঁশন কৃষ্ণের লোক ( ভক্ত ) দর্শনকাঁরি-জনগণের সমগ্র 
আঘু সফল হইয়াই ত থাকে !! (১০১) ব্রজবিপিনে নৃপাসনে প্রিয়তম 
কুষ্ণের ক্রোড়দেশে সাক্ষাৎভাবে প্রিয়তম কর্তৃক সমুপস্থাপিত নানাবিধ 
ভাব-মাধুর্য আস্বাদন করিতে করিতে যিনি মুহুমুু পুলকাদি দ্বার। 
ব্যাপ্তদেহ! হইয়া মুগ্ধ হইতেছেন--সেই 'উন্মদণ্ী” রাধিকা সকলের প্রতি 
শ্রে্ঠ (ভক্তি) লক্ষী বিতরণ করুন। (১০২) যিনি আমার ইহপর- 
কালের মঙ্গল নিত্য বিধান করিতেছেন-_বাহার পাদপদ্ম নিধিবৎ আমার 
পরম সেব্য-_ যিনি মহাদাত স্বরূপে কুপাঁবিতরণে সব্বদা নিজ প্রেমভক্তি 
দান করিতেছেন-_-সেই মহারূপবান্‌ কৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য সেবা করি 3 
[ সেই কৃষ্ণসেবী পুজ্যপাদ শ্রীশ্রীরপগোস্বামিপাদকে নিত্য ভজন করি।] 


উউত্ভি স্মহ্বহস শুললাত্ন 10 ৯1 


গ্রল্ছ-লল৮্ম্ব। কাল 
১৪৭৭ শাকে বুন্দাবনবাসী এক “জীব” নিজমনোরথযুক্ত এই নব্য 
কাবা পুরণ করিয়াছে | 
স্নম্দীপু ৪ 
(শ্রীশ্রী ) গিরিধারী-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস । 
“মহোতৎসব-ভাষ। কৈল দাস হরিদাস ॥ 
উ্মীউ্ী মদত €এন্ল্রন্নে সস্মম্পিভ-সম্ভ ॥ 


তা 


৮ টি) 








গ্ 





গরিশিষ্ট (ক) 
ধ্যান-ত্রয়ম্‌। * 
শও্রীসম্মাভন্ন ০পাব্ষান্সিক্যান্মস্‌ ৪ 


তেজঃপুর্জোজ্জলদদ্ধি প্রকাশং স্গিগ্ধমন্ভুতং । 
ধুলি-ধূসরিতাঙ্গঞ্চ গল্দবাষ্প-সমন্বিতং ॥ 
গোগীচন্দন-লিপ্তাঙ্গ রাধাকৃষ্কাঙ্ক-শোভিতং | 
তথা সতিলকং শু্রবস্ত্রযুগ্ম-সমন্থিতং ॥ 
আজানুবাহুদোদ গুমণ্ডিতং স্থুলতুন্দিলং। 
দিব্যস্্রীতুলসীমালা-প্রোল্পসৎকণ্ঠবক্ষসং ॥ 
পুলকাক্কুরিতাজঞ্চ চঞ্চলোষ্ঠাধরোষ্ঠকং | 
শীর্ষাতিক্ষীণশিখিনং স্ন্দরং শ্রীসনাতনং ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গপদদন্দব-নযস্ত-চিত্ত-কলেবরং । 
চিন্তয়েদ্দেবমনিশং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তকং ॥ ১ ॥ 


উ্ীজ্রীব্দস্পগোক্ষান্িপ্্যান্মস্‌ 
লিগ্কং চন্দ্র-প্রকাশাঙ্গং গৌরাঙ্গপ্রিয়মদ্ভূতং । 
ক্ষীণমাজানুদোদর্ডং কেশরিক্ষীণমধ্যকং ॥ 
স্ুনাসং চন্দ্রবদনমীষদ্ধাস্ত-সমন্বিতং । 
কৃতোদ্ধপুণ্ড রজসা ব্যাপ্তদেহং স্থবকোমলং ॥ 
কৌগীনং দধতং দিব্যশুভ্রবস্ত্রাবৃতং শুভং । 
কণ্স্থ-তুলসী-মালং ললামস্রগ বিভূষিতং ॥ 
প্রীগোবিন্দ-প্রসাদাপ্তমালা-পঞ্চ-সমন্বিতং । 
বরদং শুদ্ধহুদয়ং শ্বাস্তস্থব্রজস্ন্পরং ॥ 


* শ্রীবৃন্দীবনে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-গ্রস্থাগারস্থ প্রাচীন-লেখাৎ উদ্ধতং । 


টি 4 
কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদ-মত্তচিত্ত-মধুত্রতং। 
ধ্যায়োদ্ধেবং মহদ্রেপং শ্রীরূপং সুন্দরং সদা ॥ ২ ॥ 


উ্বীউ্রীতভলীকগ্গোক্ান্িব্যান্বষ্ম্‌ ? 
গৌরাঙ্গং চন্দ্রবদভাসং শীতলং শুভ্রবাসসং ৷ 


গভীরং সব্বশাস্ত্রজ্ঞং সারাসার-বিবেকিনং ॥ তু 
লসংক্ষীণশিখং শুদ্ধং হরিমন্দির-শৌভিতং | 
হরিনামাঙ্কিতাঙ্গঞ্চ হরিনাম-পরায়ণম্‌ ॥ 
হরিনামত্রজং পাণৌ দধতং দীর্ঘবাহুকং | 
তুলসীমালিকা-ব্যাপ্তকণ্ঠং প্রেম-প্রপূরিতং ॥. 
শ্রীগৌরহৃদয়ং শুদ্ধকৃঞ্চভক্তিপ্রকাশকং। 
শরীজীবং চিন্তুয়েদ্বেবং গোস্বামিনমনারতং ॥ ৩ ॥ 
রি 


|] 


/ লব ৮ সা 
সর ॥ এ 
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প্পল্িপ্পিজ্ ৫ ) স্পদ্লানক্লী 
পদকণ্পতরু (খ) 
একদিন জুন্দরী রাই স্ুনাগরী সব সহচরীগণ সঙ্গ | 
শ্রীবুন্দাবনে কুঞ্জ নিকেতনে বৈঠল কৌতুক রঙ্গ ॥ 
তহি পুন ভগবতী  পৌর্ণমাপী দেবী ব্রজবনদেবীকি সাথ । 
বাইক শুভ অভি-  ষেক করণ লাগি - আওল উলসিত গাত ॥ 
কত শত ঘট ভরি বারি স্থবাসিত _তাহি করল উপনীত। 
দধি ঘ্ৃত গোরস কুঙ্কুম চন্দনা কুস্থমহার সুললিত ॥ 
বাসভূষণ উপ- হার রসায়ন আনল কত পরকার ॥ 
রতনবেদী পর বৈঠল শশিমুখী সখীগণ দেই জয়কার । 
শ্ীবুন্দাবন  ভূমীশ্বরী করি ভগবতী করু অভিষেক । 
চৌদিগে জয় জয় : মঙ্গল কলরব আনন্দে মোহন দেখ ॥ ১ 
বীণা উপাঙ্গ ডম্ফষ কত বাজত মধুর মুগ সঙ্গে করতাল । 
চৌদিগে সহচরী জয় জয় বব করি নাচত গাওত পরম রসাল ॥ 
_.... দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক । .. 

কনক মুকুর তনু. বদন চাদ জনক. নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক 
ভগবতী কতন্? যতন করি রাইক শিরপরি ঢালই বাসিত বারি ॥ 
সুমের শিখরে জনন শতমুখী স্ুরধুনী বেগে গিরয়ে মহী এঁছে নেহারি। 
কুঞ্চিত কুন্তল . বাহি পড়য়ে জল চামরে মোতিম চরকে জন । 
হেরইতে অখিল নয়ন মন ভূলয়ে আনন্দে মোহন অবশ তন্ত ॥ ২ 

সিনান সমাধান মুছল অঙ্গ | পহিরণ নীলিম বসন জুরঙ্গ ॥ 


মণিময় আভরণ ভগবতী দেল । 


মণি-মন্দির মাহা আওল রাই । 
বনফুল মালা দেওল বনদেবী | 


ব্ারনেখরী জনি নিন 


 ধাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥ 


রতন সিংহাসনে বৈঠল যাই ॥ 


এছন চন্দনে বহুমত সেবি ॥ 


ডাঁহিনে ললিতা বিশাখা! বৈসে বাম 


কির | 





মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ। চিত্রা বিচিত্রা দণ্ড ধরু হাত ॥ 
চম্পকলতিকা চামর করু গায় ।  শশিকলা শশী সম বীজন বায় ॥ 
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল। আরতি করি নিরমঞ্চন কেল। 
আর সব সহচরী মঙ্গল গায় । মোহন দুরহি নেহারই তায় ॥ ৩ 


পরিশিষ্ট (গ) 


ল্াহল্রীভকা লা ল্াশাতিিত্মঅক্ক ও 
বুন্দাবনে প্রবেশিয়। রাই চারি পাঁনে চাঁয়। 


হেনকালে বুন্দাদেবী আইলা তথায় 
বিনোদিনী পুছে বুন্দে কহ সমাচার 


. 
| 


বুন্দা কহে আজ বনে আনন্দ অপার ॥ ১ ॥ 


( তখন ) বুন্দা হাসিয়া সমন্মুখে বসিয়া 
শুন বিনোদিনি ! স্থখের কাহিনী 
আজু বনমাঁঝে অপরূপ সাজে 
যত শুক সারী ময়ূর ময়ূরী 

* বাঁখালে রাখালে মিলিয়া সকলে 
কেহ পাত্র মিত্র কেহ ধরে ছত্র 
রাখাল রাজার হৈল দরবার 
কেহ দণ্ড ধরি কারে চোর করি 
পতাকা ধরিয়া কেহ বা ডাকিয়া! 
( মোদের ) রাখাল রাজার সব অধিকার 

( মোদের ) কানু বনে রাজ! সবে তার প্রজা 
শুনি চমকিতা বুষভানুস্তা 


ললিতা৷ কহিছে বুন্দা শুনহ বচন। 
কহিবাঁর কথ নয় অযোগ্য কথন 


কহয়ে মধুর করি । 
শুন সব সহচরী | 
রাজা হইলা শ্ঠামরায় । 
সবে জয় জয় গায় ॥ 


সাজাইল রাজবেশ । 


কেহ বা কোটালবেশ ॥& 


সভ্য হৈল কতজনে। 
স্ববলে ধরিয়া আনে ! 
কাননে কাননে ধায়। 
দেহ সবে জয় জয় ॥ 
পশু পাখী নরনারী_। 


আর সব সহচরী ॥২ 


॥ 


এই বুন্দাবনে রাঁইকে রাজরাজেশ্বরী | 
করিলেন যোঁগমায়া অভিষেক করি ॥ 


8০ 


হিরা 


ষোলক্রোশ বুন্দাবনে মোদের অধিকার । 
পশু পাখী আদি যশ ঘোষয়ে বাঁধার ॥ 
সকলেই জানে বুন্দাবনে রাই রাজা । 
বুন্দাবন বাসী সকলেই তীর প্রজা ॥ 
হেন রাজরাজেশ্বরী অপমান করি | 
কাননে হৈল রাজা শ্ঠাম বংশীধারী ? 
তোমরা সকলে মিলি করহ বিচার | 
রাজ্যাপহরণ দোঁষের কি হয় প্রতিকার ॥& 
বুন্দাদেবী বলে শুন সব সখীগণ । 

যদ্দি কেহ করে কার রাজ্যাপহরণ ॥ 
উভর রাজার বুদ্ধ এই সুবিচার । 

জয় পরাজয় মানি হবে প্রতীকার ॥ 
পরাজিত রাজারে লইয় বন্দিশালে । 

যে হয় উচিত শান্তি বুঝিব সকলে ॥ 
বুন্দার বচন শুনি কহে ধনী রাই । 

এই বুন্দাবনে রাজা আর কেহ নাই ॥ 
ষোঁলক্রোশ বৃন্দাবন মোর অধিকার । 
পশু পাখী আদি পূজা করয়ে আমার ॥ 
পৌর্ণমাসী দেবী কৈল বৃন্দাবনেশ্বরী । 
তাহা না মাঁনিয়! রাজা হৈল বংশীধারী ? 
বাও দূতী ত্বরা করি দেহ সমাচার । 
সমরে সজ্জিত হঞঢ হবে আগুসাঁর ॥ 
কটান্ষেতে জরজর করি তন্ুুখানি। 
এককালে পঞ্চবাণ হৃদয়েতে হানি ! 
বন্দী করি রাজারে রাখিব কারাগারে । 
জাঁনিব কেমন রাজা যুঝুক আমারে ॥ 
ললিত] কহিছে শীন্ত্র রাইকে সাঁজাও। 
শ্রীরাধার জয় দিয়! মদনে জাগাও ॥ 

ষড় খতু বসন্তাদি সেনাপতিগণে 1.. 





নি 
আস্থক মদন করে লয়ে পঞ্চবাণ । 
কোকিলার “কুহু” রবে মাতুক পরাণ ॥ 


পুরি রলযাপরগার 
কীপুক নিকুঞ্জবন জয় জয় রবে ॥ ৩ ॥ 





বাইর আদেশে - ধরি নিজ শিরে.. কাঁননদেবতী চলে । 
কুঞ্জবনান্তরে পাইয়া স্তামেরে : কহে চিত কুতুহলে ॥ 

শুন রসরাজ - বুন্দাবনমাঝ একেলা কিশোরী রাজ! । 
তাহারে লজ্বিয়া . উনমত হঞা সাঁজিলে রাঁখাল রাঁজ। ॥ 
(তাই) হইয়া কুপিতা৷ সমরে সঙ্জিতা রাজরাজেশ্বরী প্যারী । 
পাঠাল আমারে  কহিতে তোমারে  এবে বুঝহ বিচাঁরি ॥ 9 ॥ 





যাঁকর মাঝ হেরি মুগরাজ | 
শুনইতে সচকিত সব" মাতঙ্গ। 
আনি দেই নিজ লোঁচন ভঙ্গী । 
মঙ্গল কলস পয়োধর যোড়। 


ভয়ে পৈঠল গিবিকন্দর মাঝ ॥ 
চরণহি সে পল নিজগতি ভঙ্গ ॥ 
বন পরবেশল সবনু' কুরঙ্গী ॥ 
তহি নব পল্পৰ অধর উজোর ॥ 


চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার। : খতুপতি বোধে ভেল আগুসার ॥ 


একলি চড়লি মূুনোরথ মাহ। 

অব কি করব হরি করহ বিচারি ! 
(লোচন বাণ করল শরজাল। 
যব করে পরশল কুস্থমক চাপ । 
কুসুম বিশিখ যব লেয়ব হাত । 
_ বিধুষুখী নিধুবন-সমরে সুধীর | 
(সোই করব তহি বীরক দাপ। 
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম । 


দঢ় করি কঞ্চক করল সন্নাহ ॥ 
তুয়া পর সুন্দরী সাঁজল ধারি ॥ 


_ দশদিশ সব ভেল আধিয়ার ॥ 


তব ধরি মধু হিয়া থরহরি কাপ ॥ 
পড়ব কুসুম শর বজর-বিঘাত ॥ 
বতনে পাঁওল খতুপতি বীর | 
তাকর কোন পহব পর্তাপ ॥ 


না জানি কি হোয়ব তছু পরিণাম ॥ ৫ - 
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শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর । 
সঙ্গর-রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ । 
এ সথি এ সথি ! তুহু নাহি "রবি । 


ভেটব সমবে বীর সখী তোর ॥ 
আগে তৃহ' সরবি হাম পাছ ॥ 
হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি ॥ 


সিংহ মাতঙ্গ ্কুরঙ্গ নহ কোই । 
খতুপতি কোটি ছোটি করি জান । 
কি করব মধুকর-মন্ত্-উচ্চার | 
অবল! কি করব বণ-বলক্ষীণ। । 
কিয়ে ছিয়ে ফুলধনু কুস্গুমক বাণ । 
ভাঙ চাপ মঝু বিশিখ কটাখ । 
ভুজধুগ-বল্লী-পাশে করি বন্ধ । 

সো ধনী কয়ল যে! কঞ্চক-সন! | 
নিরদয় হৃদয়কপাটক চাঁপে। 
রণরথ জঘন করব অবলম্ব ৷ 

নব পল্লব জিনি অধর সুরাতে |. 
তব যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে | 
সরবস দেই লেওব তছু শরণে । 


ত্রিভুবন শোহন মোহন হোই ॥ 
মনমথ-কোটি-মথন হাম কান ॥ 
গ্াম-ভ্রমর বাহা কমল-বিহাঁর ॥ 
সহচরীগণ রণ-যুকতি-বিহীনা ॥ 
হিয়ে মণি-কিরণহি করব মৈলান ॥ 
বরিষণে জর জর করবহি' তাক ॥ 
গিরব গিরাঁয়ব কতহু' করি ছন্দ ॥ 
নখর-কৃপাঁণে হাম করব বিভিন্ন! ॥ 
লজ্বিব কুচ-গিরি আপন-প্রতাঁপে ॥ 
যুঝব যুঝায়ব করি কত দন্ত ॥ 

করব বিখণ্ডন রদন-বিঘাতে ॥ 
এছন যুকতি করব হাম চিতে | 
প্রাণ-পারিজাত সেপব চরণে ॥৬|ূ, 


সাঁজল শ্যাম 


স্থরতরণ-প্ডিত, 


করে করি কুস্ুম-কামান। 


সৌরভে ভ্রময়ে কতন্' কত মধুকর, জিতল মনমথ বাণ ॥ 
ধনি ধনি! অপরূপ ছান্দে। 


বেশবিলাদ রূসময় মাধুরী, কামিনী-লোচন-ফাদে। 
চুয়াচন্দন অগোঁর বিলেপন, ংযৌগ বিবিধ বিচিত্রে । 
সমর-শমিত কেশ বেশ করু বন্ধন, বরিহা চারু চরিত্রে ॥ 
কম্কণ কিন্কিণী ঝনঝন রণরণি, রতিরণ-বাঁজন বাঁজে 
অপরূপ ছাঁন্দে রসিক শিরোমণি, সাঁজল রমণী-সমাজে ৭1. 





০০১৩ 
০০০ 


ছহু ছুহু নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি । 
লখই ন! পারি কলহ কিয়ে কেলি ॥ 
গদগদ বচন কহই নাহি পারি । 
যৈছন রোঁখে অবশ রহ থারি ॥ ৮ ॥ 


চি 


বাঁধ। মাধব কুগ্জহি পৈঠল, রতিরণরঙ্গ রসাল । 
রণ বাজন ঘন কোকিল কলরব, বন্করু মধুকর মালা | 

সজনি ! হেরি হেরি দুহু দিঠি বাঁপ। 
'মনমথ সমরে কুস্গুমশর কো! কহু, সঙরি সঙরি জীউ কাপ ॥ 
'পহিলহি রাই নয়ন-শরে হানল, আকুল কুর্জর-রাঁজ । 
ভূজযুগ বরুণ-পাশে ধরি বান্ধল, নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ ॥ 
রোখলি রাই তহি পুন হরি-উরে, কুচ কাঞ্চন গিরি হান । 
সো গিরিবরধর নখরে বিদারল, বিচলিত মানিনী-মাঁন ॥ 
শরমভবে ছুহু' দু" অধর মধু পিবই, দ্ুহ' গুণ ছু' পরশংস । 
ছুহু ছুহু' গণ্ড-মুকুরে নিজ ছাহ হেরি, ভরমহি ছু করু.দংশ ॥ 
সিন্দূর-দ্রহন-বাঁণ হেরি মাধব, মৃগমদ-জলদে নিঝাউ | 
পিঞ্ুমুকুটভয়ে বেণী ভূজঙ্গিনী, বিলুঠই মহী গড়ি যাউ 
মাতিল মদন-রাঁজ মদ-কুপ্জর, অলক-অন্কুশ নাহি মান। 
তোড়ল নীবি-বন্ধ গীমকর বন্ধন, নিজ পর কহু' নাহি জান | 
রতিরণ তুমুল পুলক কুল সম্কুল, ঘন ঘন মঞ্জীরবোল। 
নিজমদে মদন, পরাভিব পাওল, কুল গণ্ডহি লোল ॥ 
অনুখন ক্কণ কিন্কিণী ঝঙ্করু রতিজয় মঙ্গল তুর । 
মনমথ-কেতু মকরগতি যাঁওত, ছুহু' রতি-সায়রে বুর ॥ ৯ 


বতিরণে পরাভবা  মাঁনিয়। মাধব, করষোড়ে পরিহার মাগে। 

তুঁহু রাজরাজেশ্বরী তুয়! প্রজ1 বংশীধারী, জয়পত্র লিখি লেহ আগে ॥ 

এত বলি শ্ঠামরাঁয় বুন্দারে ডাকিয়। কয়, আজি হৈল বড় শুভক্ষণ | 

মোরে পরাভব করি, রাজা হৈল রাই কিশোরী, ( এখন ) অভিষেকের কর 
আয়োজন ॥ ১০ 


০৮ পা পল ্। 


বাজ আভরণ, ল”য়ে সখীগণ, কহে সুমধুর বাণী । 


এস গো৷ কিশোরি ! অভিষেক করি, সিংহাসনে বৈস ধনি !! 
বমুনার নীর অতি মনোহর, হেমঘট পুরি আনে । 
কদলী সুন্দর বুক্ষ মনোহর, ' রোপত়ে স্থানে স্থানে ॥ 
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ভি; 


বাঁজয়ে ভেঙরী মুদঙ্গ ঝাঁঝরী, রবাব খমক বীণ|। 
জগঝম্প বাজে পাখোয়াজ সাজে, . কলে গায় তানানানা ॥ 
পঞ্চগব্য লঃয়ে নীর মিশাইয়ে, স্থগন্ধি চন্দন তায় । 

জয় জয় ধ্বনি করয়ে গোপিনী, সঘনে মঙ্গল গায় ॥ 

সব গোপনারী রহে সারি সারি, বাধার বদন চেয়ে | 

বুন্দা পরতেকে করে অভিষেকে, মাঙ্গলিক দ্রব্য লয়ে ॥ ১১ ॥ 


শা শী 


অভিষেক হেরি, লুবধ মুরা'রি, অলখিতে বৃন্দ! পাশ। 
আদি কহে দেবি ! নিজ হাতে সেবি, হেন মনে অভিলাষ ॥ 
বৃন্দা কহে কাঁন! করহ সেবন, যেমন যেমন মন। 
(শুনি) পাতল চীরে, মাঁজয়ে শরীরে, অতি হরষিত-মন ॥ 
করি পরিপাটী, ক পুষ্ঠ কটি, মাঁজয়ে নিতম্ব-দেশ | 
(রাই) সখী হেন জ্ঞানে, অসক্কোঁচ মনে, দেখাওত উরুদেশ ॥ 
(রাই) নয়ন মুদিয়া, রসেতে ডুবিয়া, ভাবয়ে রসিকরাজে 
(হেথা) রসে গরগর, রসিক নাগর, সাধয়ে আপন কাজে ॥ 
মুচকি হাসিয়া, সমুখে আসিয়া» বক্ষঃস্থলে দেই হাত। 
করিতে মার্জন, উলসিত মন, পুলকে পুরিত গাত ॥ 
ধরিতে চরণ, মেলিয়া নয়ন, বধুরে হেরিয়া রাই । 
(বলে) কি করকি কর, রঙ্গিয়া নাগর, তোমার বালাই যাই | 
আর কত সাধ, আছে প্রাণনাথ ! বলিয়া কয়ল কোর । 
ওরূপ নেহারি, প্রিয় সহচরী, আনন্দরসেতে ভোর ॥ ১২ ॥ 
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সিনান সমাঁধল মুছল অঙ্গ । পহিরণ নীলিম বসন সুর্্গ ॥ 

মণিময় আভরণ সহচরী দেল। খাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥ 
মণি-মন্দির মাহা আঁওল রাই । রৃতন-সিংহাঁসনে বৈঠল যাই ॥ 
বনফুলমাঁল! দেয়ল বনদেবী । এঁছন চন্দনে বহুমত সেবি | 
বুন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম। ডাহিনে ললিত। বিশাখ! বৈসে বাম ॥ 
ধরিল। কুসুমছত্র চিত্রাদেবী মাথে | শ্রীচম্পকলতা সে তাম্বল দেই হাতে ॥ 
তুঙ্গবিদ্া ইন্দুরেখ! চামর ঢুলায় । রঙ্গদেবী স্ুদেবী রাধার বশ গায় ॥ 





দি 


জয় জয় শ্রারাধিকা বুন্দাবনেশ্বরী । জয় জয় জগতমোহন-মনোহারী ॥ 
জর সখীচাঁতকী-আনন্দ কাঁদপ্বিনী। কৃষ্ণকান্তা সকল রমণীশিরোমণি ॥১৩৮- 
তবে অতিশয় আনন্দিতা | শ্রীকুষ্ণেরে কহেন ললিতা ূ 
বনমালি! শুন মোর বাঁণী। .কি সেবা লইবে বল তুমি ॥ 
সখীসব সেবা বাঁটি নিল। যাঁর ষে বাসন মনে ছিল 
হেন সেবা আর নাহি দেখি । যাহাতে তোমার নাঁম লেখি ॥ 
শুনিয়া কহেন বনোয়ারী । মোর সেবা! আছে বড় ভাবি ॥ 
আমি রাজ্যের কোতায়াল হইব । রাঁজ-জয় ঘুষিয়! বেড়া ॥ ১৪ ॥ 
ললিতা কহয়ে শুন শুন বনমালি ! বড়ই কঠিন সেব। রাজার কোটালি ॥ 
আবেদন লিপি আগে আন দেখি লিখি । হয় কি চাকুরী কোথা 
| মন্ত্রীকে উপেখি ॥ 
বথাবিধি রচনার করিয়া বিচার ৷ তবে ত লইব মাগি আদেশ রাজার ॥১৫। 





ইঙ্গিতে জানি, পুলকিত ভেল শ্ঠাম অঙ্গ | 
আতিপর মানস, আশ ই পরব, সেবা স্থখ-পরসঙ্গ ॥ 
সো! অনুভব যব, উর মাহ! জাঁগল, উঠলহি অন্তর কাপ। 
বরলোচনযুগ, বরষব অন্ুমানি, দেওয়ল পলকপট ঝাঁপ ॥ 
ক্গণমাহ ধৈরয, ধরি পুন নাগর, নিখিল নিজ আবেদন । 
ভাব-তরঙ্গ ঘন, বারত কর জন, থির নাহি মানত পরাণ | 
বিগলিত কজ্জল, উজ্জল মসী করি, পুহপুক বুন্ত-লেখনী | 
বিস্তৃত চিত্রিত, সরোরিহ-পল্লবে, ইহ রচল গুণমণি ॥ 
লিখিত পত্র লেই, কম্পিত করে ধরি, দেওয়ল মন্ত্রিক হাত | 
মন্ত্রী হরষে তব, উচ্চ করি পড়তহি, শ্ঠাম রহু অবনত মাথ ॥ ১৬ ॥ 


শ্রীশ্রীল শ্রীশত, শ্রীযুত পদ্নখ, ( মহা ) মহিমার্ণৰ চরণেবু। । 
চতুরিণী শিরোমণি, বিশ্ববিমোহিনী, যৃথপতিগণ সেবিতেষু ॥ নয 
শ্রীবৃন্দাটবী, রাজরাজেশ্বরী, প্রবলপ্রতাপ-শালিনীষু। ূ 
কোটি মদনমদ, পরাভব-কারিণী, নিজজনগণ-জীবিতেষু ॥ 





|. চর্চ 


জর গুণ-মগ্ডিতে, প্রেম-স্থপ্ডিতে, শুনহ আকিঞ্চন মোর । 
তুস্জা রাজ-স্ুষশ, নিতনব ঘোষই, প্রজাকুল প্রেম-বিভোর ॥ 
তু্জা রাজভিতর, বাস যো পাওত, তাকো! পালক দেই সেবা । 
মো হেন দীনজন, রহৰ কি ৰঞ্চিত, ইথে না হোওব তব শোভা ॥ 
 এহি বিনতি মোর, মানবি ন টারবি, করযোঁড়ি মাগো তুয়া পাশ । 
তব এই রাজকর, কোতোয়ালপদ দেই, করবহি মোহে চিরদাস | 
হাম তুয়া নাম যশ, কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি, ঘোঁষব প্রতি দ্িনযাম। 
_ তুয়া পুরভিতর, চোর ষদি আঁওব, বিফল হোওব তছু কাম ॥ 
এহি বিধি সেবা, নিত প্রতি লহবি, পাঁলবি নিজ ঠাকুরাল। 
জর জয় রাধা» বৃন্দাবিপিনাধীশ, গাঁওব হাম চিরকাল ॥ 
পালইতে রাঁজাদেশ, যদি হাম চুকব, সমুচিত দেওবি দণ্ড । 
ভূজগ-পাশে বাঁধি, ভারি মহা সরোবরে, রদাঁঘাতে করবি বিখণ্ড ॥ 
রস্তাখভ্তযুগ, মাঝ মঝু দেহ ধরি, করৰি ভীষণ তাঁড়ন। চা 
স্থমের শিখর পরি” মোহে বাঁধি রাখবি, মন মত করবি পীড়ন /১৭॥ : 


রাই রাজা কো্টালেররীবেদন ওুলি। 
ললিতারে বলে “শুন মন্ত্রি গো সেয়ানী ॥ 
চতুর বটে গো জন ভাল ত রচনা । 
* বিশ্বাসী বুঝহ যদি করহ থাপনা & 
দরবারে হাজির যদি রহে অন্ুুখন | 
রীতিমত দেয় কর পাঁলয়ে নিয়ম ॥ 
তবে ত আমার ইথে আছফে সম্মতি । 
বৃৰিয়া ইহারে রাজকার্ধ্যে কর ব্রতী ॥ 
পাত্র মিত্র লেই মন্ত্রী করিয়। বিচার । 
বলে ইথে সঞ্জতি আছযে সবাঁকাঁর ॥ ১৮ ॥ 
বুন্দাবন পাটেশ্বরী:  তান্থুল দেওল শুন শুন কোতোয়াল রাজ । 
রাজ উচিত কর আনিবে সত্বর কহে সবে এই ভুয়া কাজ ॥ 
কোটাল কোটাল বলি ঘন ঘন ঢুলি ঢুলি মন্ত্রী ফুকারই বাত। 
শুনি শুনি পীতান্ববর মানিয়! স্থগৌরৰব শিরৌপবর লেওল হাতি /১৯% 
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ৃ ই 


তবে কোতোয়াল হইয়া বংশীধারী । রাধিকার জয় ঘোষে কুঞজে কুঙ্জে ফিরি ॥ 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবাকার অদর্শনে । রাখিলা! আপন বাঁশী ললিতা-বসনে ॥ 
তবে রাধিকার আঁগে করযোড় করি । নিবেদন করিতে লাগিলা বংশীধারী ॥ 
বুন্দাবনেশ্বরি ! শুন মোর নিবেদন । মোর বাঁশী চুরি করি নিল কোন জন্‌ | 
শুনিয়। বিশাখা কহে মৃছ মৃদু হাঁসি. ভাল হৈল চুরি গেল কুলনাশা বাশী॥ 
এবে কুলবতীর কুল মান রক্ষা হবে। গৃহে থাকি নারীগণ সুখে ঘুমাইবে ॥ 
কিশোরী কহেন “দখি ! ভাল না. কহিলে। রাজার অখ্যাতি হবে এমন 
র কহিলে ॥ ২০ 


ললিতা চতুরমতি কহে. কোতোয়াল প্রতি তুমি নিজে কোতোরাল হুয়ে। 


নিজে নার রাখিবারে রাজ আগ্রে প্রচার ক'রে এ কথা কহিছ লাজ থেয়ে ॥ 


( মাগো মা) মোর! মরি যাব এই লাঁজে। | 
 ঝাজার অখ্যাতি হবে, সঙ্গী সব দোষ পাবে হেন জনে রাঁখিলে এ কাঁজে ॥ 
_ কহিছেন বনয়ারী রাঁজপ্রিয় জনে চুরি যদি করে রাজ-বিগ্মানে। 

কোটাল হইতে তার কি হুইতে গ্ুপুলে,আর রাজ অগ্রে নিবেদন বিনে ॥ 
শুনি রাণী রাঁধা কন, শুন শুন,সরীিণ করিলেক কেবা এই কাজ । 

শুষ্ক বাঁশ এক পাঁব হরিলে কি হবে লাঁভ সকলেরে দিল মহালাজ ॥ 
কিশোরীর কথা শুনি সথীগণ কহে বাণী মোর কিছু বাশীর না জানি। 
বাহারে সন্দেহ করে কোটাল ধরিয়া তারে দেখুক আপন রত্রখানি ॥ ২১ 






বনয়ারী কন মোর হুষ্ট মন. সন্দেহ করয়ে সবে। 
তাহার প্রত্যয়. যে. করিলে হয় : তাহাই-করিতে হবে ॥ 
মনে শঙ্কা করে কীচুলি ভিতরে বাঁশী রাখিয়াছে কেহ। 
অতএব তাহ। প্রকাশ করিয়া. আমারে প্রত্যয় দেহ & 
ললিতা কহয়ে তাহাই হইবে. রাজারে জিজ্ঞাসি আসি । 
এতেক কহিতে পড়িল উঠিতে. বসন হইতে বাঁশী | 
তবে কহে শ্তাম - দেখ দেখ কাম. বুন্দাবন-পাটেশ্বরী |. 
কর আজ্ঞাপন : ইহার যেমন. * শান্তি হয় সুবিচাঁরি॥ 
কিঞ্চিৎ কুপিতা৷ : কহেন ললিতা . শুন শুন মহারাণি। 
কোটাল, কপটে :. বাণী মোর পটে . রেখেছিল 'অন্ুমানি & 


রি 
রি ঢা 
প্যারা ০ পাকা ্পা্ু্ররস্্পদ্যাস্সস্প নাশ 
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দিনা আন : রে আজ্ঞা রহ. 2৮ রড 
কোটান রাজা: করুক শ্রপতি: তোমার চরণ ধরি ॥ ২২ ॥. 
ঃ তাহা! শুনি ভাল ভাল বলি । | 
হৃদয়ে সাহস করি চলিলেন বংশীধারী দিব্য করিবারে রী 1 
তাহারে নিকটে দেখি সশঙ্কিতা শশিমুখী নিজপদ ঢাকেন যতনে । 
তথাপি বলেতে হরি রাধার চরণোঁপরি নিজকর দিল স্ুখি-মনে ॥ 
সে পদ পরশ স্থুখে বচন না৷ ্ষুরে মুখে কম্পিত হইল থরহরি । 
তাহা দেখি সখীগণ অতি আনন্দিত মন হাস্ত করে দিয়া করতাঁলী ॥ 
ললিতা কহেন বাঁণী দেখ দেখ মহারাণি ! ধর্ম-বল আপন গোঁচরে। 
মুখে বাক্য নাহি স্ষুরে কম্প হয় কলেবরে অধার্ষ্মিক দিব্য কোথ। তরে ॥ 
তুঙ্গবিষ্ঠা কহে ভাল হইয়াছে কোঁতোয়াল মিথ্য। পর অপবাদকারী । 
মো নীতি অন কর এব রতীকারে কিশোরীর নাজ 


অনুসারি ॥ ২৩ ॥ 


রহিত তে দর. 
গদ্গদ কণ্ঠ কহয়ে ধনী বাণী। মরম কহিয়ে এবে শুন বনমালী ॥ 


নিজ বাঞ্চা পুরাইলে মোরে রাজা করি । মৌর সাধ পুরাইতে হুইবে মুরারি ॥ 


ও বেশ ফেলিয়া নিজ বেশ পর তুমি । সিংহাসনে বৈসহকিস্করী হই আমি ॥ 


(তখন) বৃন্দাদেবী নাগরের বেশ ঘুচাইয়া | রাঁজবেশ করি দিল যতন করিয়! ॥ 
রসময় রসিকশেখর বনোয়ারী। বসিলেন সিংহাসনে বাঁমেতে কিশোরী ॥ 
আহা! মরি কিবা শোভা হেরগো নয়নে । তুলনা! নাহিক যার এ তিন ভূবনে ॥ 
হেরি সব সখীগণ দেই জয় জয় দ্র রািিনিন 
রাই রাজরাজেশবরীস্তাম রসয়াজ। রি রঃনপরপ রাড 

অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি বয়ানে বয়ান। কত সুধা বরিখয়ে নয়ানে নয়ান ॥ 


তাই এক রঙ্গিণী পরম রসাল । ছুছু' গলে দেয়ল এক ফুল মাল। 
_ টুটৰ ভগ্বে ছুহু' পড় এক বন্দ। দৈবে ঘটাওল প্রেম আনন্দ ॥ 
_ চামর বীজই কোই ছুহ' অঙ্গে । নাচত গাওত প্রেমতরঙ্গে ॥ 


পপ 
টি র.: 


ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ |  ছুঁহুগুণগাওত আনন্দে মগন ॥২৫ 


৮8... | চু 





আহা মরি! কিব। ছুটী.রূপ অন্ধুপাঁম। ক ডি 
রূপ অনুপাঁম গো ছুটী রসময় ধাম ॥. ১১৮০৭ 
আধ কনক কাতি নব বিজুরী ভাতি | 
আধরসে ঢরঢর নবঘনশ্াম | | 
বরানে বয়ান, দোহার নয়ানে নয়ান । | চি 
(জন) চাদে টাদে কমলে কমলে এক ঠাম ॥ নং দু 
 অতি.পরম রসাল... হুঁ গলে এক ফুলমাল ই 
অঙ্গে অঙ্গ হেলাঁহেলি অপরূপ ঠাম ॥ 
কিয়ে কমলে ভ্রমর, .. কিয়ে চাদেতে চকোর 
(নব) চাতকিনী সুবদনী জলধর শ্ঠাম ॥ | 
নাচে ময়ূর মযুরী গায় শুক আর সারী 
ফুলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরী ধরু তাঁন | 
নব জলদ-কোলে : . থির বিজুরী খেলে 
কত রস বরিখয়ে ছু রসধাম ॥ 
বত সখী মঞ্জরী টৌোহার মাধুরী হেরি ৃ 
... বোলত ঘেরি খে,....য় রাধেস্যাম” | | 
যত সহচরীগণ . -. :  - করে পুষ্প বরিষণ চন 
: এরাধা রাধারমণ” বলি গায় অবিরাম ॥ ২৬ | | 
চি 











“হুল্লিতল কুীল্ল” হই 


প্রকাশিত ছল গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্থাবি 


শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-সরম্বতী কৃত 
১। শ্রীশ্রীবৃন্নাবন-মহিমা মৃতং ( ১৭শ শতক পর্যযস্তং)  ১/* 
্ রূপগোস্বামি প্রণীত 
। শ্রীবিরুদাবলী- ল্‌ক্ষণং ও ৰ 
রী উল রুল 
৩। শ্রীণ্, ল বিরুদাবলী | 
৪1 শ্রীভ'স্বসামুতশেষঃ ১, বু ০ 
৫। শ্রীমাধবমছোৎসবং মহাকাব্যম্‌ -. "৮ ২ 
শ্রীল কবিকর্ণপুর গোক্ষ“ম কৃত 
৬। শ্রীকৃষ্ণাহিি ক্টৌমদী রত 
শ্রীল রদ্ুনাথদাস * স্বামি ক সি 
৭। দানকেল-্ভ্তামণি চাচি 8, 1০ 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি কৃত নর 
৮ | শ্রীস্থুরত-ক€*মৃতং চি ৪ 1০ 
৯। শ্রীনিকুঞ্জবে .ল বিরুদাবলী . " ১, /* 
১*। শ্রীচমতৎকার-চক্জ্রি * *** ৮, 1০ 





০* অপ্রকাশিত বৈষ্ণব গ্রস্থাবলী--(১) ভ্রীজীবগোস্বামি কৃত 
শ্রীরাধাকষ্কার্চনদীপিক, (২) শ্রীনৃসিংহগোস্বামি কৃত শ্রীটচৈতন্য- 
মহাভাগব্ত, (৩) শ্রীকবিকর্ণপূন কৃত আর্্যাশতকং (৪) শ্রীল 
বিশ্বনাথঠাকুর কৃত এরীম্্যয-কাদশ্মিনী, (৫) ভ্রীরঘুনননগোস্বামি কৃত 
শরীশ্রীগৌরাঙ্গ চম্পু। 


আত ৯ 
'প্ঞাগাড 
বি 





